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সঙ্কেতাবিল

পুরাতন িনয়ম

আিদ  (আিদপুস্তক)

যাত্রা  (যাত্রাপুস্তক)

গণনা  (গণনা পুস্তক)
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১ রাজা  (রাজাবিল ১ম পুস্তক)

২ রাজা  (রাজাবিল ২য় পুস্তক)

সাম  (সামসঙ্গীত-মালা)

প্রবচন  (প্রবচনমালা)

উপ  (উপেদশক)

প্রজ্ঞা  (প্রজ্ঞা পুস্তক)

িসরা  (বেন-িসরা)

ইশা  (ইশাইয়া)

যেের  (যেেরিময়া)

দা  (দািনেয়ল)

হো  (হোেশয়া)

হাবা  (হাবাকুক)


নূতন িনয়ম

মিথ  (মিথ-রিচত সুসমাচার)

মার্ক  (মার্ক-রিচত সুসমাচার)

লুক  (লুক-রিচত সুসমাচার)

যোহন  (যোহন-রিচত সুসমাচার)

প্রেিরত  (প্রেিরতেদর কার্যিববরণী)

রো  (রোমীয়েদর কােছ পেলর পত্র)

১ কির  (কিরন্থীয়েদর কােছ পেলর ১ম পত্র)




২ কির  (কিরন্থীয়েদর কােছ পেলর ২য় পত্র)

গা  (গালাতীয়েদর কােছ পেলর পত্র)

এেফ  (এেফসীয়েদর কােছ পেলর পত্র)

িফিল  (িফিলপ্পীয়েদর কােছ পেলর পত্র)

কল  (কলসীয়েদর কােছ পেলর পত্র)

১ িত  (িতমিথর কােছ পেলর ১ম পত্র)

২ িত  (িতমিথর কােছ পেলর ২য় পত্র)

তীত  (তীেতর কােছ পেলর পত্র)

িহব্রু  (িহব্রুেদর কােছ পত্র)

১ িপ  (িপতেরর ১ম পত্র)

১ যোহন  (যোহেনর ১ম পত্র)

প্রকাশ  (ঐশপ্রকাশ পুস্তক) 



ভূিমকা


সাধু আথানািসউেসর সংক্ষিপ্ত জীবনী 


সাধু আথানািসউস িমশের অবস্থিত আেলক্সান্দ্রিয়ায় আনুমািনক ২৯৫ সােল জন্মগ্রহণ 
কেরন। তাঁর পিরবার ও তাঁর ছেেলেবলা সম্পর্কে িবেশষ কোন তথ্য না থাকেলও তবু এ 

িনশ্চিত যে, কোন প্রকােরর উচ্চিশক্ষা লাভ না করেলও 
িতিন যেথষ্ট িশক্ষিত বেল পিরগিণত িছেলন। িকন্তু িতিন 
যে যেথষ্ট গুণাবিলর অিধকারী ও গভীরতম ভক্তির 
মানুষ, তা এেত প্রমািণত যে, আেলক্সান্দ্রিয়ার িবশপ 
আেলক্সান্দার, আনুমািনক ৩১২ সােল, তাঁেক আেগ 
পিরেসবক পেদ, ও পের িনেজর ব্যক্তিগত সিচব পেদ 
উন্নীত কেরন। ৩২৮ সােল িবশপ আেলক্সান্দােরর মৃত্যু 
হেল আথানািসউস আেলক্সান্দ্রিয়ার িবশপ পেদ িনযুক্ত 
হন ও সােথ সােথ আেলক্সান্দ্রিয়ায় ও িবেদেশও তাঁর 
যেথষ্ট সমস্যা শুরু হয়।


এসমস্ত সমস্যা বুঝবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ িতনেট িবষয় উল্লেখযোগ্য যা সেই চতুর্থ 
শতাব্দী িচহ্নিত কের, তথা, (১) ৩১৩ সােল রোম-সম্রাট কনস্তান্তিনুেসর জারীকৃত 
িবিধিনর্দেশ যা অনুসাের খ্রিষ্টধর্ম রোম-সাম্রাজ্যে বৈধ ধর্ম বেল পালনীয়; (২) 
আিরউেসর ভ্রান্তমত; ও (৩) ৩২৫ সােল অনুষ্ঠিত িনেকয়া (আজকােলর তুরস্কে 
অবস্থিত ইজ্‌িনক) মহাসভা।


সম্রাট কনস্তান্তিনুেসর িবিধিনর্দেশ

কনস্তান্তিনুস ৩০৬ সােল রোম-সম্রাট পদ গ্রহণ কেরন। খ্রিষ্টমণ্ডলীর আিদকাল 

থেেক সেসময় পর্যন্ত খ্রিষ্টমণ্ডলী রোম-সাম্রাজ্যে বৈধ বেল গণ্য না হওয়ায় বাের বাের 
এমন কড়া িনর্যাতন ভোগ কের যে িনর্যাতেন অগণন খ্রিষ্টিবশ্বাসী খ্রিষ্টিবশ্বাস ত্যাগ না 
করার কারেণ সাক্ষ্যমর হয়; এ বহুসংখ্যক সাক্ষ্যমরেদর মধ্যে প্রেিরতদূত িপতর ও 
পল, আন্তিওিখয়ার িবশপ সাধু ইগ্নািসউস, সাধু পিলকার্প, সাধু ইউস্তিনুস, সাধু 
ইেরেনউস, সাধু িচপ্রিয়ানুস ইত্যািদ উল্লেখযোগ্য।


https://maps.apple.com/?address=Biblioteca%20Alexandrina,%20Bab%20Sharq,%20Alexandria,%20Egypt&auid=6987465487869877464&ll=31.208677,29.908858&lsp=9902&q=Biblioteca%20Alexandrina&t=m
https://maps.apple.com/?ll=40.429181,29.719571&q=Iznik%20%E2%80%94%20Bursa&spn=0.009441,0.017143&t=m


এিদেক খ্রিষ্টিয়ানেদর প্রিত কনস্তান্তিনুেসর ব্যবহার অন্য রকম, সম্ভবত এই 
কারেণও যে, িনেজ পৌত্তিলক হেলও তাঁর মা হেেলনা (সাধ্বী হেেলনা) খ্রিষ্টিয়ান 
িছেলন। ৩১০ সােল মাক্সেন্তিউস নামক তাঁর এক সেনাপিত রাজদ্রোহ কের িনেজেক 
রোম-সম্রাট ঘোষণা ক’রে দু’ বছর ধের কনস্তান্তিনুেসর িবরুদ্ধে যুদ্ধ করেত থােক, যে 
পর্যন্ত ২৮েশ অক্টোবর ৩১২ সােল কনস্তান্তিনুস রোেমর িমল্বিয় সেতুেত তােক অবেশেষ 
পরাভূত কেরন। এ শেষ সংগ্রাম উপলক্ষে িবেশষভােব উল্লেখযোগ্য িবষয়টা হল এ যে, 
কনস্তান্তিনুেসর সৈন্যেদর ঢালগুলো অেচনা একটা িচহ্নে (☧) িচহ্নিত িছল। িচহ্নটার 

অর্থই ‘খ্রিষ্ট’ যেেহতু সেই দুই অক্ষর হল গ্রীক ভাষায় খ্রিষ্ট নােমর 
(ΧΡΙΣΤΟΣ -খ্রিস্তোস) প্রথম দুই অক্ষর। সেকােলর ইিতহাস-লেখক 
এউেসিবউেসর বর্ণনা অনুসাের, কনস্তান্তিনুস দুপুর বারোটায় আকােশ, সূর্যের 
উপের, ক্রুেশর উজ্জ্বল এমন িবজয়-িচহ্ন দেখেত পান যােত ‘In hoc signo 

vinces’ (ইন্‌ হক্‌ িসগ্নো িবঞ্চেস -এই িচহ্নেই তুিম জয়ী হেব) লেখা িছল। সেই রােত 
িতিন স্বপ্নে দেেখন, স্বয়ং খ্রিষ্ট সেই একই স্বর্গীয় িচহ্ন বহন ক’রে আিবর্ভূত হেয় তাঁেক 
সেই জয়িচহ্ন সৈন্য-পতাকা িহসােব ব্যবহার করেত বেলন। কনস্তান্তিনুস তেমনটাই কের 
জয়ী হন ও সংগ্রাম শেেষ রোেম প্রেবশ কের রীিতমত িনর্দিষ্ট পৌত্তিলক মন্দিের ধন্যবাদ 
বিল উৎসর্গ করেত না যাওয়ায় জনগণেক দেখান, িতিন খ্রিষ্টিবশ্বাসী। কেয়ক মাস পের, 
ফেব্রুয়ারী-মার্চ ৩১৩ সােল িতিন উত্তর ইতািলর িমলান শহের এমন িবিধিনর্দেশ জাির 
কেরন যা অনুসাের খ্রিষ্টধর্ম রোম-সাম্রাজ্যে বৈধ ও পালনীয় বেল জারীকৃত।


সুতরাং, ১৮ বছর বয়স থেেক আথানািসউস অন্যান্য খ্রিষ্টিয়ানেদর সঙ্গে প্রকাশ্যে 
ও িনরাপেদ খ্রিষ্টিবশ্বাস পালন করেত পােরন।


আিরউেসর ভ্রান্তমত ও িনেকয়া মহাসভা

আেলক্সান্দ্রিয়া মণ্ডলীর প্রবীণসভার আিরউস নামক একজন সদস্য পুরোিহত এমন 

ধারণা প্রচার কের এেসিছেলন যা অনুসাের ঈশ্বেরর পুত্র খ্রিষ্ট অসৃষ্ট িপতার সঙ্গে সহ-
িচরকালীন নন, কেননা পুত্র হওয়ায় িনম্ন স্তেরর ঈশ্বরত্বের অিধকারী িবধায় খ্রিষ্ট সৃষ্ট 
হেয়িছেলন, অনািদও িছেলন না যেেহতু ঈশ্বর-জিনত িছেলন। অজিনত বেল কেবল 
িপতা ঈশ্বরই স্বীকার্য। ফলত খ্রিষ্টের ভূিমকা িছল িপতা ও জগেতর মধ্যবর্তী ভূিমকা। 
তেমন ভ্রান্তমেতর সম্মুখীন হেয় িমশরীয় মণ্ডলী দু’ভােগ িবভক্ত হয়, এমনিক সমস্যাটা 
িমশেরর বাইেরও ছিড়েয় পেড়। তেমন অবস্থায়, খ্রিষ্টমণ্ডলীর রক্ষাকর্তা বেল রোম-

https://maps.apple.com/?address=Viale%20di%20Tor%20di%20Quinto,%2000135%20Rome,%20Italy&ll=41.935556,12.466944&q=Viale%20di%20Tor%20di%20Quinto&_ext=EiYpOHNZh0/3REAxfoCjkOHrKEA5tkh/43X4REBBrAEBZBDyKEBQBA==
http://maps.apple.com/?q=45.466667,9.183333


সম্রাট কনস্তান্তিনুস ৩২৫ সােল বর্তমান তুরস্কে অবস্থিত িনেকয়া শহের আন্তমণ্ডিলক 
একটা মহাসভা আহ্বান কেরন। তেমন মহাসভায় আেলক্সান্দ্রিয়ার িবশপ আেলক্সান্দােরর 
সঙ্গে তাঁর সিচব িহসােব আথানািসউসও যোগ দেন। সেই মহাসভায় আিরউেসর 
ভ্রান্তমত দণ্ডিত হয় ও ‘িনেকয়া িবশ্বাস-সূত্র’ বেল পিরিচত সেই িবশ্বাস-সূত্র জারীকৃত 
হয় যেখােন খ্রিষ্ট ‘িপতার সঙ্গে সমসত্তার অিধকারী’ বেল ঘোিষত হন। িকন্তু মহাসভা 
শেেষ যখন সকল িবশপ িনজ িনজ ধর্মপ্রেদেশ িফের যান, তখন দেখা যায় যে, মণ্ডলীেত 
আিরউেসর সমর্থনকারীরা মহাসভার িসদ্ধান্ত মেেন িনেত সম্মত নয়।


িনেকয়া িবশ্বাস-সূত্র:

1. Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα, 
πάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων ποιητήν·


	 আমরা এক-ঈশ্বের, দৃশ্য-অদৃশ্য সবিকছুর িনর্মাতা সেই সর্বশক্তিমান িপতায় িবশ্বাস কির;


2. καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ,


	 এবং এক-প্রভুেত, ঈশ্বেরর পুত্র সেই িযশুখ্রিষ্টে [িবশ্বাস কির],


	 γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρὸς μονογενῆ, τοὐτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ 
Πατρός, 


	 িযিন িপতা থেেক, তথা িপতার সত্তা থেেক একমাত্র জিনত [পুত্র],


	 Θεὸν ἐκ Θεοῦ, Φῶς ἐκ Φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ,


	 ঈশ্বর থেেক ঈশ্বর, আলো থেেক আলো, প্রকৃত ঈশ্বর থেেক প্রকৃত ঈশ্বর;


	 γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί,


	 িতিন জিনত, িনর্মিত নন, িপতার সঙ্গে সমসত্তার অিধকারী;


	 δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, τά τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ,


	 স্বর্গে ও মর্তে যা িকছু রেয়েছ তা সবই তাঁর দ্বারা হেয়িছল,


3. τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα 
καὶ σαρκωθέντα καὶ ἐνανθρωπήσαντα,


	 মানুষ এ আমােদর জন্য ও আমােদর পিরত্রাণার্থে িতিন অবরোহণ করেলন ও মাংস হেলন ও 
মানুষ হেলন,


4. παθόντα, καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς,


িতিন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেলন, ও তৃতীয় িদেন পুনরুত্থান করেলন, স্বর্গে আরোহণ করেলন,


ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.


িতিন জীিবত ও মৃতেদর িবচারার্থে আগমন করেবন।




5. Καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.


	 এবং আমরা পিবত্র আত্মায় [িবশ্বাস কির]।


এেত আমরা দেখেত পাই, িনেকয়া িবশ্বাস-সূত্র ঐশতাত্ত্বিক ভাষা ব্যবহার কের, ও 
সাধু আথানািসউস িনেজর ঐশতাত্ত্বিক লেখায় (যেমন ‘আিরউসপন্থীেদর িবপক্ষে’ 
লেখায়) সেই ভাষা ব্যবহার কেরন। িকন্তু, যেমন উপের বলা হেয়েছ, ‘গ্রীকেদর িবপক্ষে’ 
ও ‘বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ’ লেখাদ্বেয় িতিন সেই কিঠন ভাষা ব্যবহার না কের 
খ্রিষ্টিয়ান নয় এমন শ্রোতােদর কােছ বোধগম্য হবার জন্য সরল-সোজা ভাষা ব্যবহার 
কেরন, উদাহরণ স্বরূপ, বাণী ‘মাংস হেলন’ এর বদেল িতিন ‘বাণী মানব-স্বরূপ ধারণ 
করেলন’ কথাই ব্যবহার কেরন।


যাই হোক, িনেকয়া সহাসভার পের, ৩৮১ সােল, কনস্তান্তিনোপিলস মহাসভায় 
িনেকয়া িবশ্বাস-সূত্র পিরবর্ধিত হয়; সেটা এমন িবশ্বাস-সূত্র যা আজকােলও সকল 
মণ্ডলী দ্বারা স্বীকৃত ও ব্যবহৃত; তথা সেই িবশ্বাস-সূত্র যা িনেকয়া-কনস্তান্তিনোপিলস 
িবশ্বাস-সূত্র বেল পিরিচত, ও যা সাধু িসিরেলর ধর্মিশক্ষায় সন্নিিবষ্ট রেয়েছ।


আেলক্সান্দ্রিয়ার িবশপ পেদ সাধু আথানািসউস

৩২৮ সােল, আেলক্সান্দ্রিয়ার িবশপ আেলক্সান্দােরর মৃত্যুেত তাঁর উত্তরসূরী িহসােব 

আথানািসউসেক িনযুক্ত করা হয়। িতিন িনেজর ধর্মপ্রেদশ চারিদেক ভ্রমণ কের দৃঢ়তার 
সঙ্গে িনেকয়া মহাসভার িশক্ষা কার্যকর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কেরন। িকন্তু আিরউস-
পন্থীরা িবরোিধতা ক’রে তাঁর িবরুদ্ধে বাের বাের িবশ্বাস সংক্রান্ত নানা িমথ্যা অিভযোগ 
সম্রােটর কােছ ও পোপ মহোদেয়রও কােছ উপস্থাপন করার ফেল আথানািসউস িনেজর 
ধর্মপ্রেদশ থেেক পাঁচবার িবচ্যুত হেয় প্রবাসী িহসােব িবেদেশ সময় কাটােত বাধ্য। 
অবেশেষ, কেবল ১লা ফেব্রুয়ারী ৩৬৬ সােলই িতিন আেলক্সান্দিয়ায় িফের এেস িনেজর 
জীবনকােলর শেষ সাত বছর শান্তিেত কাটােত পােরন। িতিন ২রা মে ৩৭৩ সােল 
মৃত্যুবরণ কেরন; তাই যিদও িবশপ িহসােব িতিন সর্বমোট ৪৬ বছর কাটান, তবু 
িনর্বািসত অবস্থায় িবেদেশ বা িমশেরর মরুবাসী সন্ন্যাসীেদর মধ্যে লুকোনো অবস্থায় ১৭ 
বছর কাটান। খ্রিষ্টিবশ্বাস িনেকয়া মহাসভা অনুযায়ী অক্ষুণ্ণ ও িনখুঁত রক্ষার লক্ষ্যে তাঁর 
জীবনকালীন অদম্য প্রেচষ্টার জন্য িতিন সেকাল থেেক ‘মণ্ডলীর স্তম্ভ’ ও ‘সদ্‌গুেণর 
আদর্শ’ বেল অিভিহত। িতিন খ্রিষ্টমণ্ডলীর আচার্যেদর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।


http://www.asram.org/texts/patristicBg.html


সাধু আথানািসউেসর লেখাসমূহ

যিদও একথা স্বীকার্য যে, আথানািসউস দর্শনশাস্ত্র িভত্তিক মনা মানুষ িছেলন না ও 

িনেজর লেখায় একই িবষেয় বাের বাের পুনরাবৃত্তি কেরন, তবু একথা অনস্বীকার্য যে, 
বাইেবল ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে িতিন যেথষ্ট গভীরতার অিধকারী িছেলন, িনেজর মেষপােলর 
আধ্যাত্মিক উন্নিতর জন্য খুবই িচন্তিত িছেলন, ও সেকােলর সন্ন্যাস জীবেনর শক্তিশালী 
পক্ষসমর্থক িছেলন।


তাঁর লেখাসমূেহর মধ্য থেেক এ পুস্তেক উপস্থািপত ‘গ্রীকেদর িবপক্ষে’ ও ‘বাণীর 
মানবস্বরূপ-ধারণ’ লেখাদ্বয় একটামাত্র পুস্তেকর এমন দুই খণ্ড বেল িবেবচনাযোগ্য যা 
িতিন খ্রিষ্টিয়ানেদর জন্য নয়, রোম-সাম্রাজ্যের তখনও িবপুল পৌত্তিলকেদর উদ্দেশ কের 
িলেখিছেলন। লেখাদ্বয় সম্ভবত তাঁর প্রথম িনর্বাসনকােল, আনুমািনক ৩৩৪ সােল, লেখা 
হয়। ‘গ্রীকেদর িবপক্ষে’ লেখায় িতিন প্রিতমাপূজার যুক্তি খণ্ডন করেত অিভপ্রেত; ও 
‘বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ’ লেখায় িতিন পিতত মানুেষর জন্য খ্রিষ্ট-সািধত মুক্তিকর্মের 
কথা উপস্থাপন কেরন; তেমন মুক্তিকর্ম িবষেয় দু’টো িদক লক্ষণীয়, তথা: (১) খ্রিষ্ট 
মানুেষর আিদপােপর ফল সেই দৈিহক মৃত্যুর উপর জয়ী হন, ও (২) িনেজর মৃত্যুেত 
তেমন িবজয় লাভ ক’রে িতিন মানুেষর প্রাণ ও আত্মােক ঈশ্বেরর কােছ িফিরেয় আেনন 
যােত মানুষ ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করার ফেল ঈশ্বরেক উপলব্ধি ক’রে ও উত্তরািধকার িহসােব 
অমরতা প্রাপ্ত হেয় ঐশ্বিরক হেয় উঠেত পাের। এসমস্ত িকছু ব্যাখ্যা করেত িগেয় িতিন 
ঐশতাত্ত্বিক ভাষা সম্পূর্ণরূেপ এিড়েয় সরল-সোজা ভাষায় খ্রিষ্টিয়ান নয় এমন মানুষেক 
খ্রিষ্টিবশ্বােস আকর্ষণ করেত অিভপ্রেত।


এ লেখাদ্বয় ছাড়া িতিন পুরাতন িনয়েমর ব্যাখ্যাধর্মী নানা পুস্তক, িবেশষভােব 
‘সামসঙ্গীত ব্যাখ্যা িবষেয় মার্কেল্লিনোেসর কােছ পত্র’ নামক একটা পুস্তক, পাস্কা 
উপলক্ষে বেশ কেয়কটা পত্র, ও ‘আিরউসপন্থীেদর িবপক্ষে উপেদশ’ নামক িতনেট 
পুস্তক লেেখন। এই উপেদশগুলোেত িতিন িনেকয়া িবশ্বাস-সূত্রেক িভত্তি কের 
আিরউসপন্থীেদর ভ্রান্ত যুক্তি খণ্ডন কের মণ্ডলীর প্রকৃত ও িনর্ভুল িশক্ষা উপস্থাপন কেরন।


িকন্তু তাঁর যে লেখা সেসময় থেেক বহু যুগ ধের তাঁর নাম স্মরণীয় কের আসেছ, তা 
হলো ‘আমােদর পুণ্য িপতা আন্তিনর জীবনী ও কর্মকাণ্ড’ নামক একটা পুস্তক যা দ্বারা 
িতিন তাঁর সময়কালীন সন্ন্যাসী সাধু আন্তিনর জীবেনর আকষর্ণীয় ও গঠনমূলক িববরণী 
দেন। 



গ্রীকেদর িবপক্ষে 


[আেলক্সান্দ্রিয়ার আর্চিবশপ আমােদর পিবত্র িপতা আথানািসউস িলিখত ‘গ্রীকেদর 
িবপক্ষে’]


‘গ্রীকেদর িবপক্ষে’ ও ‘বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ’ লেখাদ্বয় একটামাত্র পুস্তেকর 
এমন দুই খণ্ড বেল িবেবচনাযোগ্য যা িতিন খ্রিষ্টিয়ানেদর জন্য নয়, রোম-সাম্রাজ্যের 
তখনও িবপুল পৌত্তিলকেদর উদ্দেশ কের িলেখিছেলন।


‘গ্রীকেদর িবপক্ষে’ লেখায় সাধু আথানািসউস প্রিতমাপূজার যুক্তি খণ্ডন করেত 
অিভপ্রেত।


যে শব্দ ও বাক্যগুলো বর্গাকার বন্ধনীেত অন্তর্ভুক্ত (যেমন ‘[দুর্বল] আিখল্লেস’ 
ইত্যািদ), সেই শব্দ ও বাক্যগুলো সাধু আথানািসউেসর লেখায় নেই; সেগুলো পাঠক-
পািঠকার সুিবধার্থেই যোগ করা হয়েছ।


 সূচীপত্র 
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১। ভূিমকা: খ্রিষ্টতত্ত্ব িবষেয়, িবেশষভােব ক্রুশ িবষেয়ই পক্ষসমর্থন

[১] ধর্ম সংক্রান্ত ও িবশ্ব িবষেয় সত্য সংক্রান্ত জ্ঞান যেেহতু আপনা আপিন অর্জন 

করা যায়, সেজন্য সেই জ্ঞান সম্পর্কে তত মানবীয় িশক্ষা দরকার হয় না। কেননা সেই 
জ্ঞান প্রায়ই দৈনন্দিন ঘটনাসমূেহর মাধ্যেম িনেজর িবষেয় স্পষ্ট িশক্ষাদান কের ও 
খ্রিষ্টের িশক্ষা দ্বারা সূর্যের চেেয় আরও উজ্জ্বলতর ভােব িনেজেক প্রকাশ কের। [২] তা 
সত্ত্বেও, যেেহতু তুিম এিবষেয় িকছুটা শুনেত ইচ্ছা কর, সেজন্য, হে সুখী বন্ধু, এসো, 
আমােদর সাধ্যমত আমরা খ্রিষ্টিবশ্বাস সম্পর্কে িকছুটা উপস্থাপন কির। তুিম পিবত্র 
শাস্ত্রের বাণী থেেক এসমস্ত আিবষ্কার করেত পারেলও তবু অন্যান্যেদর কাছ থেেকও 



িকছুটা শুনেত আগ্রহী। [৩] অবশ্যই, সত্যেক উপস্থাপন ক্ষেত্রে পিবত্র ও ঐশঅনুপ্রািণত 
শাস্ত্র যেথষ্ট, িকন্তু তাছাড়া আমােদর ধন্য িশক্ষািবদগেণর বহু লেখা রেয়েছ যা িঠক এই 
লক্ষ্যে িলিখত হেয়িছল, আর যে কেউ সেগুলো পেড়, সে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন না 
কোন ধারণা অর্জন করেবই, ও সে যে জ্ঞান অর্জন করেত ইচ্ছা কের সেই লেখাগুলো 
পেড় সেই জ্ঞান পেেত পারেব। িকন্তু, যেেহতু সেই িশক্ষািবদগেণর লেখা আমােদর হােত 
নেই, সেজন্য আমরা সেই িশক্ষািবদগেণর কাছ থেেক যা িকছু িশেখিছলাম (আিম 
ত্রাণকর্তা খ্রিষ্টে িবশ্বােসর কথাই বলিছ), তা তোমার জন্য িলিখত আকােরই আমােদর 
উপস্থাপন করা প্রয়োজন, যােত কের কেউই আমােদর তত্ত্বসমূহ মূল্যহীন গণ্য না কের 
অথবা খ্রিষ্টিবশ্বাস যুক্তিহীন বেল ধের না নেয়। এসমস্ত িবষয় গ্রীেকরা ভ্রান্তিমূলক ভােব 
বর্ণনা কের ও িবদ্রূপ কের, ও তেমনটা ক’রে তারা আমােদরও যেথষ্টই িবদ্রূপ কের, 
যিদও আপত্তি িহসােব উপস্থাপন করার মত খ্রিষ্টের ক্রুশ বােদ তােদর িকছুই নেই। 
িবেশষভােব এক্ষেত্রেই একজন তােদর অসংেবদনশীল মনোভাব ক্ষমার চোেখ দেখেব, 
কেননা ক্রুেশর িনন্দা করায় তারা এমনটা দেেখ না যে সেই ক্রুেশর পরাক্রম গোটা 
জগৎেক পিরপূর্ণ কেরেছ ও সেই ক্রুেশর মাধ্যেম ঈশ্বরজ্ঞােনর ফলাফল সকেলর কােছ 
প্রকািশত হেয়েছ। [৪]  কেননা তারা যিদ তাঁর ঈশ্বরত্ব িবষেয় গভীর ভােব মন িদত, 
তাহেল এত মহৎ িচহ্নেক িবদ্রূপ করত না বরং এ মেেন িনত যে, িতিন হেলন িবশ্বের 
ত্রাণকর্তা, ও ক্রুশটা সৃষ্টির িবনাশ নয়, তার প্রিতকার হেয় উেঠেছ। [৫] কেননা ক্রুশ-
প্রিতষ্ঠার পের যখন সমস্ত প্রিতমাপূজা উলট-পালট হেয় গেেছ ও সেই িচহ্ন দ্বারা 
অপদূতেদর সমস্ত কর্মকাণ্ড িবতািড়ত হল ও কেবল খ্রিষ্টই হেয় উঠেলন উপাসনার পাত্র 
ও তাঁর দ্বারা িপতা জ্ঞাত হেয়েছন ও তাঁর প্রিতদ্বন্দ্বীেদর লজ্জায় ফেেল দেওয়া হেয়েছ ও 
সেইসঙ্গে প্রিতিট িদন িতিন অদৃশ্যভােব নতুন নতুন মানুষেদর মন িনেজর িদেক ফেরান, 
তখন সেই প্রিতদ্বন্দ্বীেদর কােছ একজন যুক্তিসঙ্গত ভােব িজজ্ঞাসা করেত পারত, এসমস্ত 
িকছু কেমন কের এখনও মানবীয় যুক্তি অনুসাের িবেবিচত? কেন এমনটা স্বীকার করা 
হয় না যে, িযিন ক্রুেশ আরোহণ করেলন িতিন হেলন ঈশ্বেরর বাণী ও িবশ্বের 
ত্রাণকর্তা? (ক)। আিম মেন কির, এই সমস্ত মানুষ সেই একই ধরেনর িবভ্রম ভোগ করেছ 
কেমন যেন একজন মেেঘ লুকোনো সূর্যেক অমূল্যায়ন কের িকন্তু সে যখন দেেখ সারা 



িবশ্ব সূর্য দ্বারা আলোিকত হয় তখন তার আলোেত িবস্মিত হয়। [৬]  কেননা আলো 
যেমন সুন্দর িকন্তু সেই আলোর কারণ তথা সূর্য তার চেেয় আরও সুন্দর, তেমিন, 
একইপ্রকাের, গোটা জগৎ যে ঈশ্বরজ্ঞােন পিরপূর্ণ তা যখন ঐশ্বিরক িবষয়, তখন তেমন 
কর্মকীর্তির সাধক ও কারণও অবশ্যই হেব ঈশ্বর ও ঈশ্বেরর বাণী।


[৭]  তাই আমরা আমােদর সাধ্যমত আমােদর বক্তব্য উপস্থাপেন এিগেয় চলব। 
আেগ অিবশ্বাসীেদর অজ্ঞতা খণ্ডন করব যােত িমথ্যা খণ্ডন করা হেল সত্য িনেজ থেেকই 
িনেজর উজ্জ্বলতা প্রকাশ কের, ও তুিমও, হে বন্ধু আমার, যেন এেত িনশ্চিত হেত পার 
যে, তুিম তোমার িবশ্বাস সত্যেই রেেখছ ও খ্রিষ্টেক জানা ক্ষেত্রে প্রবঞ্চিত হওিন। আিম 
মেন কির, তোমার মত খ্রিষ্টপ্রেিমক একজেনর সঙ্গে খ্রিষ্ট িবষেয় কথা বলা উপযুক্ত, 
কেননা আিম এেত িনশ্চিত যে, তুিম তাঁেক জানা ও িবশ্বাস করা অন্য িকছুর চেেয় অিধক 
মূল্যবান মেন কর।


২। সৃষ্টিকােল অনুগ্রেহ ও ঈশ্বরজ্ঞােন মানুষেক প্রিতষ্ঠা

[১] অিনষ্ট যে আিদ থেেকই িছল তা নয়, এমনিক, এখনও পিবত্রজনেদর (ক) মধ্যে 

অিনষ্ট নেই ও তােদর স্বরূেপও িবদ্যমান নয়। িকন্তু মানুষই পরবর্তীকােল অিনষ্টের কথা 
ভাবেত লাগল ও এমনটা কল্পনা করল যে, অিনষ্ট তােদর িনেজেদর প্রিতমূর্তি অনুযায়ী। 
সেসময় থেেক তারা যা শূন্য তা শূন্য নয় বেল গণ্য ক’রে িনেজেদর জন্য প্রিতমাপূজাও 
পিরকল্পনা করল। [২]  কেননা িযিন সমস্ত সৃষ্টবস্তু ও মানব ধারণার অতীত, সেই 
িবশ্বিনর্মাতা ও সকেলর রাজা মঙ্গলময় ও উত্তম হওয়ায় তাঁর আপন বাণী আমােদর 
ত্রাণকর্তা সেই িযশুখ্রিষ্ট দ্বারা মানবজািতেক িনেজর প্রিতমূর্তিেত গড়েলন, ও মানুষেক 
তাঁর িনেজর অনন্ততা িবষেয় একটা ধারণা ও জ্ঞান দান ক’রে এমনটা করেলন যেন তাঁর 
সঙ্গে িনেজর সাদৃশ্য (খ) গুেণ মানুষ বাস্তবতা উপলব্ধি করেত ও বুঝেতও পাের, যােত 
কের যতিদন মানুষ তেমন সাদৃশ্য রক্ষা কের ততিদন সে যেন তার ঈশ্বর িবষয়ক ধারণা 
ত্যাগ না কের বা পিবত্রজনেদর সঙ্ঘ থেেক সের না যায়, বরং িযিন তার উপের অনুগ্রহ 
বর্ষণ কেরিছেলন তাঁর সেই অনুগ্রহ িনেজর অিধকাের রেেখ ও িপতার বাণী যে িবেশষ 
অিধকার তােক িদেয়িছেলন তাও িনেজর অিধকাের রেেখ সে যেন সুখী ও সত্যিকাের 
ধন্য ও অমর জীবন যাপন ক’রে ঈশ্বেরর সঙ্গে উল্লাস করেত ও ঘিনষ্ঠ সম্পর্কও 



উপভোগ করেত পাের। কেননা যা িদছু ঐশ্বিরক তেমন জ্ঞান িবষেয় কোন বাধা না 
থাকায় মানুষ, যাঁর সাদৃশ্যে িনেজই গড়া, িনেজর শুদ্ধতা গুেণ িপতার প্রিতমূর্তি সেই 
ঈশ্বেরর বাণীর উপের অিবরতই দৃষ্টি িনবদ্ধ রােখ ও িবশ্বের প্রিত তাঁর পূর্বজ্ঞান উপলব্ধি 
ক’রে িবস্মেয় পূর্ণ হয়, কেননা মানুষ ইন্দ্রিয়গোচর িবষেয়র চেেয় ও দৈিহক অনুভূিতর 
চেেয় অেনক ঊর্ধ্বে রেয়েছ ও িনেজর মেনর প্রভাব দ্বারা সেই িদব্য ও উপলব্ধ িবষয় 
আঁকিড়েয় ধের যা স্বর্গে রেয়েছ। [৩]  কেননা যখন মানুেষর মন দেেহর সঙ্গে কোন 
সংস্পর্শ রােখ না ও বিহরাগত দৈিহক কামনা-বাসনার সঙ্গে িমশ্রিত বলেত তার মেনর 
িকছু থােক না, িকন্তু মন যেভােব আিদেত গড়া হেয়িছল সেইভােব িনেজর মধ্যে বসবাস 
ক’রে সেই সমস্ত িকছুর চেেয় এেকবাের ঊর্ধ্বতর অবস্থায় অবস্থান কের, তখন মন 
ইন্দ্রিয়গুলো ও মানবীয় সমস্ত িকছু অিতক্রম কের জগেতর উপের উঁচুেত আরোহণ কের 
ও বাণীর প্রিত দৃষ্টি িনবদ্ধ রেেখ বাণীর মধ্যে বাণীর িপতােকও দেেখ, তাঁর সংদর্শেন 
উল্লাস কের, ও তাঁর আকাঙ্ক্ষায় নবািয়ত হয়, [৪]  সেইভােব যেভােব পিবত্র শাস্ত্র 
এমনটা বেল যে, সেই যে প্রথম মানুষ সৃষ্টি হেয়িছল ও িহব্রু ভাষায় যার নাম আদম, 
সেই মানুষ লজ্জাহীন সৎসাহেসর সঙ্গে ঈশ্বেরর উপর মন িনবদ্ধ রাখত ও পিবত্রজনেদর 
সঙ্গে উপলব্ধ বাস্তবতা-দর্শেন জীবনযাপন করত; এমন বাস্তবতা যা সেই স্থােন উপভোগ 
করত যা পিবত্র মোিশ প্রতীকমূলক ভােব পরমেদশ বেল অিভিহত কেরিছেলন। 
বাস্তিবকই প্রােণর শুদ্ধতা এমনটা কের যােত প্রাণ িনেজ থেেক ঈশ্বেরর উপেরও দৃষ্টি 
িনবদ্ধ রাখেত পাের, যেইভােব প্রভু িনেজই বলেলন, শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ 
তারাই ঈশ্বরেক দেখেত পােব (গ)।


৩। মানুেষর পতন

[১] তাই, যেমন বেলিছ, স্রষ্টা মানবজািতেক এইভােব গড়েলন, ও এমনটা ইচ্ছা 

করেলন মানবজািত সেইভােব থাকেব। িকন্তু শ্রেয়তর িবষয়গুলো অবজ্ঞা কের ও 
সেগুলোেক আঁকিড়েয় রাখা থেেক সের িগেয় মানুষ বরং যা িকছু তার িনকটস্থ িছল 
তারই অন্বেষণ করল। [২] িকন্তু যা তার িনকটস্থ, তা িছল দেহ ও দেেহর ইন্দ্রিয়গুলো; 
ফেল তারা িনেজেদর মনেক উপলব্ধ িবষয় থেেক সিরেয় িদেয় িনেজেদর কথা ভাবেত 
লাগল। এবং িনেজেদর কথা ভাবেত ভাবেত ও দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলোেক আঁকিড়েয় ধরেত 



ধরেত তারা িনেজেদর স্বার্থ দ্বারা প্রবঞ্চিত হেয় স্বার্থপর কামনা-বাসনায় পিতত হল ও 
যা ঐশ্বিরক সেটার দর্শেনর চেেয় িনেজেদর যা তা বেিশ পছন্দ করল। এভােব সময় নষ্ট 
কের ও যা িকছু িনকটস্থ তা থেেক দূের সের যেেত অিনচ্ছুক হেয় তারা িনেজেদর প্রাণ 
দৈিহক কামনা-বাসনায় বন্দি করল, সেই যে প্রাণ ইিতমধ্যে সবরকেমর কামনা দ্বারা 
উচ্ছৃঙ্খল ও দূিষত হেয়িছল; এবং অবেশেষ, আিদেত ঈশ্বর থেেক যে প্রভাব পেেয়িছল 
তারা সেই প্রভাব ভুেল গেল।


[৩] একজন এমনটা দেখেত পারত যে, যে মানুষ প্রথম সৃষ্ট হেয়িছল, সেই মানুষ 
থেেকই এই সমস্ত িকছু শুরু হেয়িছল, যেইভােব শাস্ত্রে সেিবষেয় বর্ণনা দেয়। কেননা 
যতিদন ধের মানুষ িনেজর মন ঈশ্বের ও তাঁর সংদর্শেন িনবদ্ধ রাখল, ততিদন ধের সে 
দেহ-দর্শন থেেক িনেজেক দূের রাখল; িকন্তু যখন সােপর প্ররোচনায় সে ঈশ্বর-উপলব্ধি 
ত্যাগ করল ও িনেজর কথা ভাবেত লাগল, তখন তারা দু’জেনই দৈিহক কামনায় পিতত 
হল ও জানেত পারল, তারা উলঙ্গ িছল, ও তা জেেন লজ্জাবোধ করল। তারা বুঝল যে, 
তারা যে কাপড়িবহীন, তা তত নয়, তারা বরং ঐশ্বিরক িবষয়ই িবহীন িছল; এও বুঝল 
যে, তারা িনেজেদর মন িবপরীত িদেক িফিরেয়িছল; কেননা সেই প্রকৃত একমাত্রজেনর 
তথা ঈশ্বেরর িচন্তা ও বাসনা প্রত্যাখ্যান কের তারা সেই সময় থেেক দেেহর নানা ও 
িবচ্ছিন্ন কামনা-বাসনার হােত িনেজেদর তুেল িদল। [৪]  পের, যেইভােব সাধারণত 
ঘেট, প্রিতিট কামনার প্রিত ও সমস্ত কামনারও প্রিত িলপ্ত হেয় তারা সেই সমস্ত িকছুর 
প্রিত এমন আসক্তিেত আসক্ত হল যে, সেই সমস্ত িকছু হািরেয় ফেলেব বেল ভয় পেল। 
এইভােব প্রাণ ভয়, অতঙ্ক, কামনা ও মরণশীল ভবনার আশ্রয় হল। কেননা সেসমস্ত 
কামনা ত্যাগ করেত অিনচ্ছুক হওয়ায় প্রাণ এখন মৃত্যুেক ও দেহ থেেক িবচ্ছেদেক ভয় 
কের। আরও, বাসনা ক’রে িকন্তু তৃপ্তি না পেেয় প্রাণ হত্যাকাণ্ড ও অপকর্ম করেত 
িশেখেছ। তেমনটা যে কেমন কের ঘেট, তা আমরা সাধ্যমত দেখাব।


৪। স্বাধীন ইচ্ছার ফল: সত্য থেেক িমথ্যার প্রিত আকর্ষণ

[১]  উপলব্ধ িবষয়গুলো-দর্শন ত্যাগ ক’রে ও দেেহর প্রিতিট কার্যক্ষমতা 

অপব্যবহার ক’রে, দেহ-দর্শেন প্রীত হেয় ও পিরতৃপ্তি উত্তম িবষয় বেল গণ্য ক’রে প্রাণ 
‘উত্তম’ শব্দটা ভুলবশত অপব্যবহার করল ও মেন করল পিরতৃপ্তিই প্রকৃত উত্তম িবষয়। 



অবস্থা এমন, কেমন যেন দুর্বলমনা একটা মানুষ যােদর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেব 
তােদর িবরুদ্ধে ব্যবহার করার মত একটা খড়্গ দািব করেব একথা ভেেব যে, তেমনটা 
করা সিঠক ব্যবহার। [২] এবং পিরতৃপ্তি দ্বারা প্রজ্বিলত হেয় প্রাণ নানা ভােব ব্যবহার 
করেত লাগল। কেননা স্বভােব গিত-িবিশষ্ট হেয় প্রাণ উত্তম থেেক সের িগেয় থাকেলও 
িনেজর গিতশীলতা বন্ধ কেরিন; তাই প্রাণ সদ্‌গুেণর পেথ নয়, ঈশ্বর-দর্শেনর লক্ষ্যে 
নয়, িকন্তু িমথ্যা িবষয় কল্পনা করার ফেল সে িনেজর নানা কার্যক্ষমতা পিরবর্তিত ভােব 
ব্যবহার কের ও িনেজর পিরকল্পিত পিরতৃপ্তি পূরণ করার লক্ষ্যে সেই কার্যক্ষমতাসমূহ 
অপব্যবহার কের যেেহতু প্রাণ স্বাধীন ইচ্ছা িবিশষ্ট হেয় গড়া, [৩] কেননা প্রাণ একাধাের 
ভালোর িদেকও ঝুঁেক পড়েত পাের আবার ভালো থেেক সেরও যেেত পাের। িকন্তু যখন 
প্রাণ ভালো ত্যাগ কের তখন এমন িবষেয়র কথা ভােব যা ভালোর এেকবাের িবপরীত, 
কারণ িনেজর গিতশীলতা সম্পূর্ণরূেপ বন্ধ করেত পাের না যেেহতু, যেমন উপের বেলিছ, 
প্রাণ স্বভােব গািত-িবিশষ্ট। এবং িনেজর উপের িনেজর ক্ষমতা িবষেয় সেচতন হেয় প্রাণ 
এমনটাও দেেখ যে, সে িনেজর দেেহর অঙ্গগুলো উভয় িদেক তথা বাস্তব বা অবাস্তব 
িবষয় অন্বেষেণর লক্ষ্যে সেই অঙ্গগুলো ব্যবহার করেত পাের। [৪] যা বাস্তব তা ভালো, 
ও যা অবাস্তব তা অিনষ্ট। যা বাস্তব তা আিম ভালো বিল কেননা যা বাস্তব তার আদর্শ 
সেই ঈশ্বের রেয়েছ িযিন বাস্তব; ও যা অবাস্তব তা আিম অিনষ্ট বিল কেননা যা িকছু 
প্রকৃত অস্তিত্বহীন তা মানুেষর দর্প দ্বারা পিরকল্পিত হেয়েছ। কেননা সৃষ্টিকর্ম দেখবার 
উদ্দেশ্যে ও সেটার সঙ্গিতপূর্ণ সুিবন্যস্ততার মাধ্যেম স্রষ্টােক িচেন নেবার উদ্দেশ্যে যিদও 
দেেহর চোখ থােক; ঐশউক্তি ও প্রভুর িবধােনর কথা শুনবার উদ্দেশ্যে যিদও দেেহর 
কানও থােক, ও প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে ও প্রার্থনাকােল ঈশ্বেরর 
প্রিত হাত দু’টো প্রসািরত করার উদ্দেশ্যে তার হাতও থােক, তবু প্রাণ ভালো-দর্শন ও 
সদ্‌গুণ-িবিশষ্ট কর্ম ত্যাগ করল ও সেই ক্ষণ থেেক প্রবঞ্চিত হেয় িবপরীত িদেকর িদেক 
চলল। [৫] তারপর, যেমন উপের বেলিছ, িনেজর কার্যক্ষমতাগুলো দে’খে ও সেগুলো 
অপব্যবহার ক’রে প্রাণ উপলব্ধি করল, সে দেেহর অঙ্গগুলোও িবপরীত িদেকর িদেক 
চালােত পাের; ফেল সৃষ্টিকর্ম-দর্শেনর বদেল িনেজর চোখ িনেজর পছন্দের িদেক 
ফেরাল, তােত দেখাল সে তেমন কার্যক্ষমতারও অিধকারী। এবং প্রাণ এমনটা ভাবল 



যে, িনেজর গিতশীলতা অনুশীলন করেত করেত সে িনেজর অক্ষুণ্ণতা বজায় রাখেব ও 
িনেজর কার্যক্ষমতাসমূহ অনুশীলন করেত করেত সে কোন পাপকর্মের দায়ী হেব না; 
এেত প্রাণ এমনটা উপলব্ধি করল না যে সে এমিনই গিতশীল হবার জন্য নয়, িকন্তু 
ন্যায্য লক্ষ্যের িদেক চলার জন্যই সৃষ্ট হেয়িছল। কেননা এজন্যই প্রেিরতদূত পল এই 
সতর্ক বাণী উচ্চারণ কেরন, সবই িবেধয়, িকন্তু সবই যে মঙ্গলজনক, তা নয় (ক)।


৫। অিনষ্ট সম্পর্কে

[১] িকন্তু িনেজর দুঃসাহেস মানুষ যা মঙ্গলজনক ও উপযুক্ত তার িদেক নয়, িকন্তু যা 

িনেজর আয়ত্তে িছল তারই িদেক সম্মান দেখাল ও সেইভােব যা িকছু িবপরীত তেমনটাই 
করেত লাগল। তাই মানুষ িনেজর হাত িবপরীত ব্যবহাের চািলেয় নরহত্যা করল, 
িনেজর কান অবাধ্যতার িদেক ফেরাল ও অন্য যত অঙ্গ বৈধ প্রজনেনর বদেল 
ব্যিভচােরর িদেক, িজহ্বা শালীন কথেনর বদেল ঈশ্বর-িনন্দা, পরিনন্দা ও িমথ্যা শপেথর 
িদেক, হাত আবার চুির ও ভাই-মানুষেক আঘাত করার িদেক, ঘ্রাণ-শক্তি কামোত্তেজক 
সুগন্ধির িদেক, পা রক্তপােতর জন্য ত্বরান্বিত করার িদেক  (ক) ও পেট মাতলািম ও 
অতৃপ্তিকর পেটুকতার িদেক ফেরাল। [২]  এসমস্ত িকছু হলো অিনষ্ট, ও এসমস্ত িকছু 
হলো প্রােণর পাপকর্ম, িকন্তু এসব িকছুর কোন কারণ নেই, একমাত্র কারণ হলো 
শ্রেয়তর িকছু থেেক দূের সের যাওয়া। ব্যাপারটা এমন, যেন কোন রথচালক দৌড় 
প্রিতযোিগতায় রেথ উেঠ যে লক্ষ্যের িদেক তার চালানো দরকার সেই লক্ষ্য অবজ্ঞা 
করত ও সেই লক্ষ্য থেেক সের অন্যিদেক চািলেয় ঘোড়াগুলো এমিনই যত দ্রুতপেদ 
চালাত, বা অন্য কথায়, িনেজর ইচ্ছাক্রেমই চালাত, এমনিক সময় সময় অন্য কারও 
কারও গােয়, সময় সময় খাড়া স্থােন চালাত, সবসময়ই সেই িদেক চািলেয় যেিদেক 
ঘোড়াগুলো তােক িনেয় যেত, একথা ভেেব যে, এভােব চালােল সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হেব না; 
কেননা তার চোখ শুধু দৌেড়র িদেক িনবদ্ধ ও সে এমনটা দেেখ না যে সে লক্ষ্য থেেক 
অেনক দূের সের গেেছ। তেমিন ভােব, ঈশ্বর অিভমুেখ যে পথ, যখন প্রাণ সেই পথ 
থেেক সের যায় ও দেেহর অঙ্গগুলো অনুপযুক্ত ব্যবহাের ব্যবহার কের, এমনিক যখন 
অঙ্গগুলোই প্রাণেক তােদর ইচ্ছাকৃত পেথ চালায়, তখন প্রাণ পথভ্রষ্ট ও ক্ষিতগ্রস্ত হয়, 
কেননা সে এমনটা দেেখ না যে, সে পথভ্রষ্ট হেয়েছ ও সত্যের সেই শেষ সীমা হািরেয় 



ফেেলেছ যার িদেক খ্রিষ্টের বাহক সেই ধন্য পল দৃষ্টি রাখিছেলন যখন বেলিছেলন, 
আিম িযশুখ্রিষ্টের ঊর্ধ্ব আহ্বােনর পুরস্কােরর জন্য শেষ সীমার িদেক ছুেট দৌড়োেত 
থািক  (খ)। সুতরাং, যা ভালো তা িনেজর লক্ষ্য ক’রে সেই পিবত্র ব্যক্তি কখনও কোন 
অিনষ্ট সাধন কেরনিন।


৬। অিনষ্ট সম্পর্কে িমথ্যা ধারণা

[১]  এইভােব কোন না কোন গ্রীক মানুষ পথভ্রষ্ট হেত হেত ও খ্রিষ্টের িবষেয় 

অেচতন হেয় এমনটা বলল যে, অিনষ্ট আেছ ও তার অস্তিত্ব স্বতন্ত্র (ক)। িকন্তু তারা এই 
িবষয় দু’টোেত ভ্রান্ত িছল, কেননা হয় তারা স্রষ্টােক সবিকছুর িনর্মাতা বেল অস্বীকার 
করিছল, এই কারেণ যে, তােদর অিভমত অনুসাের যিদ অিনষ্টের িনজস্ব ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
থাকত তেব স্রষ্টা সৃষ্টির প্রভু হেতন না; না হয়, অন্য িদেক, িতিন যে সবিকছুর স্রষ্টা 
তাও মেেন িনেল তারা একথা সমর্থন করেত বাধ্য হত যে, িতিন অিনষ্টেরও স্রষ্টা। 
কেননা তােদর মেত অিনষ্ট স্বতন্ত্র ও িনজস্ব অস্তিত্বের অিধকারী। [২] িকন্তু একথা 
যুক্তিহীন ও অসম্ভব, কেননা অিনষ্ট ভালো থেেক উদ্গত নয়, ও ভালোর মধ্যেও িবদ্যমান 
নয় ও ভালোর ফলাফলও নয়। কেননা ভালোর প্রকৃিত িমশ্রিত ধরেনর প্রকৃিত হেল, 
অথবা ভালো অিনষ্টের কারণ হেল তেব ভালো আর ভালো নয়।


[৩]  এবং সেই ভ্রান্তমতপন্থীরা যারা মণ্ডলীর িশক্ষা থেেক সের গেেছ ও িবশ্বাস 
ক্ষেত্রে যােদর নৌকাডুিব হেয়েছ  (খ), তারাও ভুলবশত এমনটা ধের নেয় যে অিনষ্ট 
িনজস্ব একটা অস্তিত্বের অিধকারী। খ্রিষ্টের সত্যকার িপতার পাশাপািশ ক’রে তারা 
িনেজেদর জন্য আর একটা ঈশ্বরেক কল্পনা কের যে ঈশ্বর অিনষ্টের অজিনত িনর্মাতা, 
অিনষ্টের মাথা ও সৃষ্টির সাধক (গ)। একজন এই ভ্রান্তমতপন্থীেদর কথা সহেজ খণ্ডন 
করেত পাের, হয় শাস্ত্রে অবলম্বন ক’রে, না হয় সেই একই মানব যুক্তির িভত্তিেত যা 
তােদর তেমন উন্মাদ কল্পনায় চালনা কেরেছ। [৪] এক্ষেত্রে আমােদর প্রভু ও ত্রাণকর্তা 
সেই িযশুখ্রিষ্ট িনেজর সুসমাচারগুলোেত মোিশর উক্তি সত্য বেল সপ্রমাণ কের বেলন, 
ঈশ্বর প্রভু এক (ঘ) ও হে িপতা, হে স্বর্গমর্তের প্রভু, আিম তোমােক ধন্য বিল (ঙ)। আচ্ছা, 
যখন ঈশ্বর এক, ও িতিন হেলন স্বর্গমর্তের প্রভু, তখন তাঁর পাশাপািশ কেমন কের আর 
একটা ঈশ্বর থাকেত পাের? ও তােদর সেই ঈশ্বর কোথায়? কেননা স্বর্গে ও মর্তে যা 



িকছু অন্তর্ভুক্ত, সেই একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর সেসমস্ত িকছ িনেজর ঈশ্বরত্বে পিরপূর্ণ কের 
থােকন। অথবা, কেমন কের সেই সমস্ত িকছুর অন্য এক স্রষ্টা থাকেত পাের যখন 
ত্রাণকর্তার উক্তি অনুসাের ঈশ্বর ও খ্রিষ্টের িপতা িনেজই প্রভু? [৫] তেমনটা হেত পাের 
না, যিদ না তারা এমনটা সমর্থন কের যে, অিনষ্টকর সেই ঈশ্বর সৃষ্টির মঙ্গলময় ঈশ্বরও 
হেত পাের, দু’জেনই যেন সমকক্ষ। িকন্তু তারা তেমনটা বলেল, তেব দেখ তারা কেমন 
অভক্তির মধ্যে পিতত হয়। কেননা যারা একই প্রতােপর অিধকারী, তােদর মধ্যে 
সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ কেউই হেত পাের না, কেননা একজন অন্যজেনর অিনচ্ছা সত্ত্বেও 
থােক; দু’জেনর প্রতাপ ও দুর্বলতাও সমান: প্রতাপ সমান, কেননা দু’জেন িনজ িনজ 
অস্তিত্বের গুেণ পরস্পেরর ইচ্ছার উপের জয়ী হয়, এবং দু’জেন সমানভােব দুর্বল, 
কেননা সবিকছু তােদর ইচ্ছাক্রেম ঘেট না, এমনিক তােদর অিভপ্রােয়র িবপরীেত ঘেট। 
কেননা মঙ্গলময় সেই ঈশ্বর অিনষ্টকর ঈশ্বেরর অিভপ্রায় সত্ত্বেও আেছ, ও অিনষ্টকর 
সেই ঈশ্বর মঙ্গলময় ঈশ্বেরর অিভপ্রায় সত্ত্বেও আেছ।


৭। এিবষেয় মণ্ডলীর িশক্ষাই িনর্ভরযোগ্য

[১]  তাছাড়া একজন তােদর িবপক্ষে এই আপত্তিও উত্থাপন করেত পাের: যিদ 

দৃশ্যমান এই জগৎ হলো অিনষ্টকর ঈশ্বেরর কাজ, তাহেল মঙ্গলময় ঈশ্বেরর কাজ কী? 
কেননা িনর্মাতার সৃষ্টি ছাড়া িকছুই দেখা যেেত পাের না। এবং যিদ মঙ্গলময় ঈশ্বেরর 
এমন কোন কর্ম নেই যা দ্বারা িতিন জ্ঞাত হেত পাের, তাহেল মঙ্গলময় ঈশ্বর যে আেছ, 
সেিবষেয় কোন প্রমাণ আেছ িক? কেননা িনর্মাতার িনেজর কর্মকাণ্ড দ্বারাই জ্ঞাত। 
[২] পরস্পর িবপরীত দু’টো কর্মকাণ্ড কেমন থাকেত পাের? অথবা, সেই দু’টো কর্মকাণ্ড 
যােত এক একটা আলাদা ভােব থাকেত পাের, সেই উদ্দেশ্যে কীবা সেই দু’টোেক পৃথক 
রাখেত পাের? কেননা সেই দু’টো কর্মকাণ্ড যে একই সময় থাকেব, তা তো সম্ভব নয়, 
কেননা দু’টোই পরস্পর ধ্বংসাত্মক প্রতােপর অিধকারী। এমনটাও হেত পাের না যে, 
একটা অপর একটায় িবদ্যমান, কেননা দু’টোর প্রকৃিত অিমশ্রিত ও বৈসদৃশ। তেমনটা 
হেল তেব তৃতীয় একটা িকছু থাকেব যা সেই দু’টোেক পৃথক রােখ ও সেটা িনেজই 
ঈশ্বর। িকন্তু সেই তৃতীয় িকছু কোন্‌ স্বরূেপর অিধকারী হেব? সেই স্বরূপ যে মঙ্গলময় বা 



অিনষ্টকর, ব্যাপারটা যেথষ্ট অস্পষ্ট, কেননা সেই স্বরূপ একই সময় মঙ্গলময় ও 
অিনষ্টকর হেত পাের না।


[৩] সুতরাং যেেহতু মেন হচ্ছে, সেই ভ্রান্তমতপন্থীেদর ধারণা অকার্যকর, সেজন্য 
মণ্ডলীর ঐশতত্ত্বের সত্য প্রকাশ্য করা একান্ত প্রয়োজন, তথা, অিনষ্ট ঈশ্বর থেেকও 
আগত হয়িন, ঈশ্বেরও িবদ্যমান িছল না, আিদেতও িছল না, তার স্বতন্ত্র কোন বাস্তবতাও 
নেই। িকন্তু মঙ্গল িবষয়ক ধারণা পিরত্যাগ কের মানুষ িনেজর জন্য ও িনেজর খুিশমত 
এমন বস্তুগুলো ভাবেত ও উদ্ভাবন করেত লাগল যেগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই। 
[৪] মানুেষরা িছল এমন একজেনর মত যে যখন সূর্য উজ্জ্বল ও পৃিথবী সূর্যের আলোেত 
আলোিকত, তখন চোখ বন্ধ ক’রে এমন অন্ধকার কল্পনা কের যা প্রকৃতপক্ষে নেই, ও 
তেমন ব্যবহােরর ফেল সে কেমন যেন অন্ধকাের রেয়েছ পথ হািরেয় ও প্রায়ই প’ড়ে ও 
খাড়া অতেটর উপের হোঁচট খেেয় এিদক ওিদক চলাচল কের একথা ভেেব যে, আলো 
নয়, অন্ধকার িবরাজ করেছ, কেননা এ কল্পনা কের যে সে দেখেত পাচ্ছে আসেল 
মোেটই িকছু দেেখ না; তেমিনভােব মানুেষর প্রাণ, যা দ্বারা ঈশ্বরেক দেখা যেেত পারত, 
সেই চোখ বন্ধ কের অিনষ্ট কল্পনা করল ও এিদক ওিদক চলাচল কের এমনটা বুঝেত 
পারল না যে, যিদও সে মেন করেছ সে কাজ করেছ আসেল সে িকছুই করেছ না, কেননা 
এমন িকছু কল্পনা করেছ যা নেই। এবং সেই প্রাণেক যেভােব গড়া হেয়িছল, তা 
সেইভােব থেেক যায়িন, িকন্তু এমনভােব দেখা িদল সে যেন িনেজেক দূিষত কেরিছল। 
[৫] কেননা ঈশ্বরেক দেখবার জন্যই ও তাঁর দ্বারা আলোিকত হবার জন্যই প্রাণেক গড়া 
হেয়িছল, িকন্তু ঈশ্বেরর বদেল সে ক্ষয়শীল বস্তু ও অন্ধকার অন্বেষণ করল, যেভােব 
[পিবত্র] আত্মা শাস্ত্রের কোন এক স্থােন বেলন, ঈশ্বর মানুষেক সরল কের গেড়েছন, 
িকন্তু তারা মোহময় অেনক ধ্যানধারণা সন্ধান করল (ক)। এইভােবই অিনষ্টের উদ্ভাবন ও 
ধারণা মানুষেদর মােঝ আিবর্ভূত হল ও আিদ থেেক পিরকল্পিত হল।


িকন্তু এখন আমােদর এিবষয় ব্যাখ্যা করেত হেব, তথা কেমন কের মানুষ 
প্রিতমাপূজার উন্মাদনায় পড়ল; এভােব তুিম জানেত পারেব যে, প্রিতমাপূজার উদ্ভাবন 
যা মঙ্গল তা থেেক আদৌ উদ্ভূত হয়িন, অিনষ্ট থেেকই উদ্ভূত হল, কেননা যা িকছুর 



উদ্ভব অিনষ্টে ঘেটেছ, তা কোন মেতই মঙ্গল বেল গণ্য করা চেল না যেেহতু তা 
সম্পূর্ণরূেপ অিনষ্টকর।


৮। প্রিতমাপূজা সম্পর্কে

[১]  অিনষ্টেক উদ্ভাবন করায় তুষ্ট না হেয় মানবজািতর প্রাণ ক্রমশ অিধকতর 

অিনষ্টকর িবষেয়র িদেক িপিছেয় যেেত লাগল। কেননা তৃপ্তির নানা প্রকােরর অিভজ্ঞতা 
ক’রে ও ঐশ্বিরক িবষয় সংক্রান্ত িবস্মৃিত দ্বারা িনেজর কোমর বেঁেধ, দেেহর উচ্ছৃঙ্খল 
ভাবােবেগ ও কেবল ক্ষিণক িবষয়গুলোেত তৃপ্তি পেেয় ও তেমন ক্ষিণক িবষয়গুলোর 
প্রিত সম্মান দেিখেয় প্রাণ এমনটা ভাবল যে, দৃশ্যমান বস্তু ছাড়া আর িকছুই নেই ও 
কেবল ক্ষিণক ও দৈিহক িবষয়গুলোই মঙ্গলময় (ক)। এইভােব দূিষত হেয় ও এিবষেয়ও 
িবস্মিৃত হেয় যে, সে মঙ্গলময় ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তিেত গড়া, প্রাণ, যাঁর সাদৃশ্যে গড়া 
হেয়িছল, িনেজর অভ্যন্তের উপস্থিত প্রতাপ দ্বারা সেই বাণী-ঈশ্বরেক আর উপলব্ধি করল 
না, িকন্তু িনেজর বাইের সের িগেয় সেই িদেক লক্ষ রাখল ও কল্পনা করল যা শূন্যময়। 
[২] কেননা প্রাণ দৈিহক কামনা-বাসনার জিটলতার মধ্যে সেই আয়না লুিকেয় িদেয়িছল 
যা কেমন যেন তার িনেজর অভ্যন্তের িছল ও কেবল যা দ্বারাই সে িপতার প্রিতমূর্তি 
দেখেত পারত। প্রােণর যা উপলব্ধি করার কথা, প্রাণ তা আর দেখেত পেল না, িকন্তু 
সবিদেক আকর্ষিত হেয় তা-ই মাত্র দেখল যা তার িনেজর ইন্দ্রিয়গুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত। 
ফেল, মাংসময় কামনা-বাসনায় পূর্ণ হেয় ও সেই ইন্দ্রিয়গুলো-জিনত ধারণাসমূহ দ্বারা 
িবভ্রান্ত হেয় প্রাণ িনেজর মেন যে ঈশ্বরেক ভুেল গেিছল সেই ঈশ্বরেক দৈিহক ও 
স্পর্শযোগ্য উপােয় িচত্রিত করল, অর্থাৎ যা দৃশ্যমান তােত ‘ঈশ্বর’ শব্দটা আরোপ করল 
ও সেই সবিকছুেতই মাত্র মনোযোগ িদেত লাগল যা সে পছন্দ করত ও তৃপ্তিকর বেল 
গণ্য করত। [৩]  অতএব, অিনষ্টই হলো প্রিতমাপূজার প্রথম কারণ। কেননা মানুষ 
শূন্যময় অিনষ্ট সাধন করেত িশেখ িনেজর জন্য শূন্যময় দেব-দেবীেকও উদ্ভাবন করেত 
লাগল। যেমন, যে কেউ কোন একটা গহ্বের পিতত হেয় আলো আর দেখেত পায় না, 
আলোেত যা দৃশ্যগত তাও দেখেত পায় না কারণ তার চোখ িনেচর িদেক িনবদ্ধ ও জল 
তার উপের বর্ষিত হচ্ছে, ও গহ্বের যা রেয়েছ কেবল সেই িবষেয়ই সেচতন হেয় সে মেন 
কের সেই সবিকছু ছাড়া আর িকছু নেই ও সে যা উপলব্ধি কের তা-ই মাত্র সবেচেয় 



গুরুত্বপূর্ণ িবষয়, তেমিন পুরাকােলর মানুেষরা িনর্বোেধর মত দেেহর কামনা-বাসনা ও 
অদ্ভুত কল্পনাগুলোেত িনমজ্জিত হল ও ঈশ্বর সংক্রান্ত িচন্তা-ধারণা ভুেল িগেয় দৃশ্যমান 
বস্তুগুলোেক দেব-দেবীর মর্যাদা িদল ও স্রষ্টার বদেল সৃষ্টিেক গৌরব আরোপ করল (খ) 
ও তােদর িনেজেদর কারণ, িনর্মাতা ও প্রভু সেই ঈশ্বেরর বদেল সৃষ্টবস্তুেকই ঈশ্বর 
করল। [৪] আর যেমন উপরোল্লিিখত উপমা অনুসাের যারা গহ্বের িনমজ্জিত তারা যত 
গভীের নেেম যায় অন্ধকার তত বৃদ্ধি পায়, তেমিন ঘেট মানবজািতর বেলায়। কেননা 
তারা প্রিতমাপূজােক কেবল আঁকিড়েয় ধেরিন বা তারা যেখােন শুরু কেরিছল কেবল 
সেইখােন থেেম যায়িন, বরং িনেজেদর আিদ িবভ্রেম যত সময় কাটাল, তত নতুন নতুন 
কুসংস্কার উদ্ভাবন করল। এবং আিদকােলর অিনষ্ট দ্বারা তৃপ্ত না হেয় তারা উত্তরোত্তর 
িনর্লজ্জার পেথ এগোেত এগোেত ও িনেজেদর অধর্ম আরও বেিশ কের প্রসািরত কের 
অন্য অন্য অিনষ্ট িদেয় িনেজেদর পূর্ণ করল। এিবষেয় সাক্ষ্যদান কের পিবত্র শাস্ত্র বেল, 
অপকর্মের গহ্বের নেেম গেেল ভক্তিহীন মানুষ অবজ্ঞা কের (গ)।


৯। নানা প্রকার প্রিতমাপূজা

[১] মানুষেদর মন একবার ঈশ্বর থেেক দূের সের গেেল তােদর িনেজেদর িচন্তা-

ভাবনা ও যুক্তি ক্ষেত্রে তােদর অধঃপতন ঘটল ও এমনটা ভেেব যে আকাশ, সূর্য, চন্দ্র ও 
তারানক্ষত্র কেবল দেবতা নয় িকন্তু িনেজেদর চেেয় বািক সমস্ত িকছুরও মূলকারণ িছল, 
তারা ঈশ্বরেক দেয় সম্মান আেগ সেই আকাশ, সূর্য, চন্দ্র ও তারানক্ষত্রেক আরোপ 
করল; তারপর তােদর অদ্ভুত যুক্তিেত িনম্নতর স্তের নামেত নামেত তারা হাওয়া, বায়ু ও 
বায়ুমণ্ডেল িবদ্যমান সবিকছুও দেবতা বেল ডাকেত লাগল। আরও, িনেজেদর কুিচন্তায় 
আরও বেিশ কের এিগেয় যেেত যেেত তারা এবার দেেহর পদার্থসমূহ ও দেেহর গঠেনর 
মূলকারণসমূহেক তথা উষ্ণ ও শীতল, শুষ্কতা ও আর্দ্রতােকও দেবতা বেল প্রশংসা 
করল। [২] যারা এেকবাের পিতত ও সােপর মত মািটেত বুেক হেঁেট বেড়ায়, তােদর 
মত এই অিধক ভক্তিহীন মানুেষরা ঈশ্বর-দর্শন থেেক নিমত হেত হেত এমন জীিবত বা 
মৃত মানুষেদর ও মানুষেদর মূর্তিেকও ঐশ্বিরক পর্যােয় উন্নীত করল। িকন্তু তারা আরও 
খারাপ িচন্তা-ভাবনা পিরকল্পনা কের পাথর ও কাঠ, সমুদ্রের বা স্থেলর সিরসৃপ ও 
যুক্তিক্ষমতাহীন বন্য জন্তুেদর প্রিত পূর্ণতর ঐশ্বিরক সম্মান প্রদান ক’রে ও খ্রিষ্টের িপতা 



সেই সত্যকার ও প্রকৃত ঈশ্বরেক প্রত্যাখ্যান ক’রে, এবার ঐশ্বিরক ও অিতমানিবক যে 
নাম তথা ঈশ্বর-নাম সেই সমস্ত িকছুর উপর আরোপ করল।


[৩] আহা, তেমন িনর্বোধ মানুষেদর দুঃসাহস যিদ এই পর্যােয় বন্ধ হত ও তারা যিদ 
ঈশ্বর-িনন্দাজনক কর্মে আরও বেিশ এিগেয় না যেত! বস্তুতপক্ষে কেউ না কেউ 
িনেজেদর উপলব্ধি-শক্তির এমন অধঃপতন ঘটাল ও িনেজেদর মন এতই অন্ধকারময় 
করল যে, যা এেকবাের শূন্যময় ও সৃষ্ট জগেতও অন্তর্ভুক্ত নয়, তেমন িকছুও তারা 
উদ্ভাবন কের ঈশ্বরীকৃত করল। কেননা তারা যা যুক্তিক্ষমতা-িবিশষ্ট তা যা যুক্তিক্ষমতা-
িবিশষ্ট নয় তারই সঙ্গে এলোেমলো করল ও স্বরূেপ বৈসদৃশ সমস্ত িকছু যুক্ত কের তা 
দেবতা বেল উপাসনা করল, যেমন িমশরীয়েদর সেই দেব-দেবী যার মাথা কুকুর, সাপ 
ও গাধার মাথা, বা িলবীয়েদর সেই আম্মোন যার মাথা ভেড়ার মাথা। অন্যান্য জািত 
কেমন যেন গোটা দেহেক উপাসনা করায় তুষ্ট না হেয় মাথা বা কাঁধ বা হাত বা পা 
দেেহর এমন িবিশষ্ট অঙ্গ পৃথক পৃথক কের সেগুলোেক দেবতা বেল উন্নীত কের 
ঈশ্বরীকৃত করল। [৪] এবং অন্যান্য জািতর মানুেষরা িনেজেদর অভক্তি সর্বোচ্চ পর্যােয় 
প্রসািরত করল যে, িনেজেদর উদ্ভাবন ও দুষ্টতার অজুহাত তথা তৃপ্তি ও কামুকতােকও 
ঈশ্বরীকৃত কের পূজা করল, যেমন সেই এরোস ও [সাইপ্রাস দ্বীেপর] পাফোেসর 
আফ্রিদেত। অন্য কেউ কেমন যেন অিনষ্টতেরর প্রিতদ্বন্দ্বী বেল, হয় িনেজেদর 
শাসকেদর সম্মানার্থে বা তােদর শাসেনর ভেয়েত িনেজেদর সেই শাসকেদর বা তােদর 
ছেেলেদর ঈশ্বরীকৃত করার দুঃসাহস দেখাল, যেমন ক্রীট দ্বীেপ সেই িবখ্যাত জেউস, বা 
আর্কািদয়ায় হের্মেস, বা ভারেত িদওিনসোস, বা িমশের ইিসস, অিসিরস ও হোরুস, 
এবং বর্তমানকােল সেই আন্তিনো যে রোম সম্রাট হাদ্রিয়ানুেসর প্রিয়তম। যিদও তারা এ 
জােন যে সেই আন্তিনো মানুষমাত্র িছল, এমনিক সম্মাননীয় ব্যক্তি নয় িকন্তু উচ্ছৃঙ্খলতায় 
পিরপূর্ণ এক ব্যক্তি, তবু তারা শাসেকর ভয়েত তােক পূজা কের; কেননা [রোম সম্রাট] 
হাদ্রিয়ানুস িমশের থাকাকােল তাঁর কােমর দাস সেই আন্তিনো মারা গেিছল ও িতিন 
এমনটা জাির কেরিছেলন যেন তােক দৈব সম্মান আরোপ করা হয়, কারণ িতিন সেই 
যুবেকর মৃত্যুর পেরও তােক ভালবাসেতন; অথচ িতিন িনেজেক িনন্দার পাত্র করেলন 
ও এমন প্রমাণ উপস্থাপন করেলন যে, সমস্ত প্রিতমাপূজা মানুষেদর দ্বারা একটামাত্র 



কারেণ উদ্ভাবন করা হেয়েছ, কারণটা হলো এ, তােদরই কামাসক্তি, যারা সেই 
প্রিতমাপূজা পিরকল্পনা কেরিছল, যেইভােব ঈশ্বেরর প্রজ্ঞা আেগ এই বেল ইঙ্গিত 
কেরিছেলন, দেবমূর্তি তৈির করার প্রথম কল্পনাই হলো ব্যিভচােরর সূচনা (ক)।


[৫] সুতরাং তুিম এেত িবস্মিত হয়ো না বা এমনটা ভেবো না যে, আমরা যা বেল 
এেসিছ তা িবশ্বাস করা কিঠন, কেননা সম্প্রিতকােল, আর হয় তো এখনও রোমীয় 
প্রবীণসভা এমনটা জাির কের যে, তােদর যে সম্রাটগণ আিদ থেেক রাজত্ব কের 
এেসেছন, তাঁরা সকেল বা সেই প্রবীণসভা যাঁেদর বেেছ নেয় ও যাঁেদর িবষেয় তেমনটা 
িসদ্ধান্ত কের, সেই সম্রাটগণ দেব-দেবীর অন্তর্ভুক্ত, এবং এমনটাও িনর্দেশ কের যেন সেই 
সম্রাটগণ দেবতা বেল পূিজত হন। িকন্তু যাঁেদর তারা ঘৃণা কের, তাঁেদর শত্রু গণ্য ক’রে 
ও তাঁেদর প্রকৃত মানব স্বরূপ মেেন িনেয়, সেই তাঁেদর তারা মানুষ বেল ডােক; 
অন্যিদেক যাঁেদর তারা প্রশংসার যোগ্য মেন কের, তাঁেদর িবষেয় এমনটা জাির কের 
তাঁরা যেন তাঁেদর গুণাবিলর খািতের পূিজত হন, কেমন যেন সেই প্রবীণসভা এমন এক 
ব্যক্তিেক ঈশ্বরীকৃত করার অিধকার রােখ যে ব্যক্তি িনতান্ত মানুষমাত্র, ও সেইসঙ্গে 
এমনটাও অস্বীকার কের না যে, সেই সম্রাটগণ মরণশীল। [৬] িকন্তু যারা মানুষেক 
ঈশ্বরীকৃত কের, তােদর পক্ষে ঈশ্বর হেত হত, কেননা যে তৈির কের তােক তার তৈরী 
বস্তুর চেেয় মহৎ হেত হয়, িবচারকও অবশ্যই িবচািরতজেনর উপর অিধকার রােখ, ও 
দাতা এমনটা দেয় যা তার িনেজর সম্পদ; সেই অনুসাের এটাও আবশ্যক যে, যেকোন 
রাজা এমনটা দান কেরন যা িনেজর অিধকাের রােখন ও গ্রহীতােদর চেেয় িতিন শ্রেয়তর 
ও মহান। তাই যখন সেই প্রবীণসভা যােক খুিশ তােক দেবতা বেল ঘোষণা কের, তখন 
এটাই আবশ্যক যে, আেগ তােদর িনেজেদরই দেবতা হেত হেব। িকন্তু এটাই অদ্ভুত যে, 
মানুেষর মত মৃত্যুবরণ করায় তারা এমনটা প্রমাণ কের যে, তারা যােদর ঈশ্বরীকৃত 
কেরেছ, তােদর িবষেয় তােদর সেই িবিধ িমথ্যা।


১০। মানুষেক ঈশ্বরীকৃত করার প্রক্রিয়া

[১] এই প্রথা নতুন নয়, প্রথাটা যে রোমীয় প্রবীণসভা িনেয় শুরু হেয়েছ তাও নয়, 

বরং অেনক িদন আেগও িছল ও প্রিতমা উদ্ভাবন কােল কার্যকর িছল। কেননা সেই 
জেউস, পেসইদোন, আপল্লোস, হেফাইস্তস ও হের্মেস, এরা পুরাকােল গ্রীকেদর দ্বারা 



দেব বেল ঘোিষত হেয়িছল, ও দেবীেদর মধ্যে যথা হেরা, দেেমত্রা, আেথনা ও 
আর্তেিমস, এরা সেই থেেসওেসর িবিধিনর্দেশ দ্বারা দেবতা বেল জারীকৃত হেয়িছল িযিন 
গ্রীক ইিতহােস উল্লিিখত। আর যারা সেই িবিধ স্থির কেরিছল, তারা যখন মানুেষর মত 
মরল, তখন তােদর বেলায় শোক পালন করা হল, িকন্তু যারা িবিধিনর্দেেশ উল্লিিখত, 
তারা দেবতা বেল পূিজত। আহা, কেমন আশ্চর্য অসঙ্গিত ও উন্মাদনা! িবিধিনর্দেশ িযিন 
জাির কেরিছেলন তারা তাঁর কথা জানেলও, তবু িতিন যােদর িবষেয় িবিধটা জাির 
কেরিছেলন, তাঁর চেেয় তারা তােদরই বেিশ সম্মান আরোপ কের। [২] এবং কমপক্ষে 
যিদ এমনটা হত যে প্রিতমাপূজা িবষেয় তােদর উন্মাদনা পুরুষ দেবেদর িনেয় বন্ধ হত 
ও তারা স্ত্রীলোকেদরও দেবী বেল না বানাত! কেননা জাতীয় ব্যাপাের জনসভায় যােদর 
স্থান দেওয়া িনরাপদ নয়, সেই স্ত্রীলোকেদরও তারা পূজা কের ও তােদর প্রিত ঐশ্বিরক 
মর্যাদা দেখায়, যেমন, যেইভােব উপের বেলিছ, সেই দেবীেদর কথা যারা থেেসওেসর 
িবিধিনর্দেেশ উল্লিিখত, িমশরীয়েদর মধ্যে ইিসস, কোের ও নেওেতরা, ও অন্য কোথাও 
সেই আফ্রিদেত। কেননা অন্যান্য দেবীেদর নাম উল্লেখ করাও আিম শালীন মেন কির 
না, কেননা সেই নামগুলো অদ্ভুত। [৩] কেননা পুরাকােল শুধু নয়, এই বর্তমানকােলও 
অেনেক রেয়েছ যােদর প্রিয়জেনরা, ভাই বা আত্মীয় বা স্ত্রী গত হেয়েছ, ও সেই অনুসাের 
অেনক স্ত্রীও রেয়েছ যােদর স্বামী গত হেয়েছ, ও তােদর সকেলর স্বরূপ মরণশীল বেল 
প্রমািণত হেয়েছ; অথচ তােদর বড় দুঃেখর খািতের তারা তােদর প্রিতকৃিত কেরেছ, 
সেই পরলোকগত পুরুষ বা স্ত্রীলোক যেই হোক না কেন, ও তােদর উদ্দেেশ বিল উৎসর্গ 
কেরেছ। তারপর পরবর্তী প্রজন্মের মানুেষরা সেই প্রিতকৃিতর খািতের ও সেগুলোর 
িশল্পীেদর দক্ষতার খািতের তােদর দেব-দেবী বেল পূজা করেত লাগল; এ এমন 
পদক্ষেপ যা আদৌ সাধারণ নয়। কেননা দেবতা না হওয়ায় যােদর আত্মীয়স্বজেনরা 
শোকপালন কেরিছল (কেননা তারা যিদ তােদর দেবতা বেল মানত তাহেল তােদর জন্য 
পরলোকগতেদরই প্রিত উপযুক্ত শোকপালন করত না, িকন্তু যেেহতু তােদর দেবতা বেল 
মানত না ও এমনটা ভাবত তারা এমিন মারা গেেছ, িঠক এই কারেণ তােদর জন্য 
প্রিতকৃিত তৈির কিরেয়িছল যােত ছিবেত তােদর প্রিতকৃিত দেখার মধ্য িদেয় তারা যে 
তােদর হািরেয়িছল তােত সান্ত্বনা পেেত পারত), অথচ িঠক এেদরই কােছ কেমন যেন 



দেব-দেবীেদরই কােছ িনর্বোধ মানুেষরা প্রার্থনা করল ও তােদর সত্যকার ঈশ্বরেক দেয় 
সম্মান তােদর প্রিত আরোপ করল। [৪] উদাহরণ যোেগ, িমশের আজকােলও অিসিরস, 
হোরুস, িতফোন ও অন্যান্যেদর জন্য শোক-অনুষ্ঠান পািলত হয়; ও দদোনায় সেই 
দৈববাণী ও ক্রীেট সেই কিরবান্তেস এমনটা প্রমাণ কের যে, জেউস দেবতা নয় িকন্তু 
মানুষমাত্র, এমনিক এমন মানুষ যে নরখাদক িপতা থেেক জন্ম িনেয়িছল। এব্যাপাের যা 
সবেচেয় আশ্চর্য তা এ হলো যে, গ্রীকেদর সেই মহান দার্শিনক িযিন ঈশ্বর সম্পর্কে 
অেনক িকছু জানেতন িবধায় সুনাম অর্জন কেরেছন, সেই প্লেটো মানুেষর তৈরী 
আর্তেিমেসর ছিব পূজা করার জন্য সক্রেিটেসর সঙ্গে সেই পেইরাইউেস যাত্রা 
কেরিছেলন।


১১। গ্রীকেদর দেব-দেবীর আচরণ

[১] অেনক িদন আেগ শাস্ত্র এিবষেয় ও প্রিতমাপূজার সািধত সদৃশ উদ্ভাবন ক্ষেত্রে 

এই বেল িশক্ষাদান কেরিছল, দেবমূর্তি তৈির করার প্রথম কল্পনাই হল ব্যিভচােরর 
সূচনা, সেগুলোর উদ্ভাবনই আনল জীবেনর অবক্ষয়। কেননা সেগুিল আিদেতও িছল না, 
িচরকােলও থাকেব না। মানুেষর অসারতাই সেগুিলেক জগেত আনল, এজন্য সেগুিলর 
জন্য শীঘ্র পিরণাম িনরূিপত। একিট িপতা, অকাল মৃত্যুশোেক অিতদুঃিখত হেয় পেড় 
ব্যবস্থা করল, যেন তার সেই অিতশীঘ্রই-কেেড় নেওয়া সন্তােনর একটা মূর্তি তৈির করা 
হয়; এর ফেল সে তাই দেবতা বেল সম্মান জানাল, িকছুক্ষণ আেগ যা িছল লাশমাত্র, ও 
িনেজর লোকেদর মধ্যে রহস্যময় উপাসনা-রীিত ও ধর্মানুষ্ঠােনরও প্রচলন করল। আর 
তেমন ভক্তি-িবরুদ্ধ প্রথা িদেনর পর িদন সবল হেয় উেঠ শেেষ িবিধরূেপই পালন করা 
হল! নৃপিতেদর হুকুেমও একসময় মূর্তিপূজা করা হত: দূের থাকায় তােদর প্রিত 
ব্যক্তিময় সম্মান দেখােত পারত না িবধায় প্রজারা, দূরবর্তী সেই আকৃিতর সূক্ষ্ম প্রিতকৃিত 
অনুসাের, তােদর সম্মােনর বস্তু সেই রাজার দৃশ্য প্রিতমূর্তি তৈির করল, যােত যে 
অনুপস্থিত, তােক িঠক যেন উপস্থিত বেলই উদ্যোেগর সঙ্গে তোষামোদ করেত পাের। 
এমন জািত যারা সেই উপাসনা-রীিত সম্বন্ধে িকছুই জানত না, িশল্পীর উৎসাহই সেই 
পেথ তােদর চািলত করল। কেননা প্রভাবশালীর প্রীিতর পাত্র হওয়ার বাসনায় সেই 
িশল্পী িশল্পকর্ম দ্বারা তার প্রিতমূর্তি আরও সুন্দর করেত চেষ্টা করল; ফেল লোেকরা 



িকছুক্ষণ আেগ যােক মানুষ বেল সম্মান করত, িশল্পকর্মের কান্তিেত আকর্ষিত হেয় তােক 
পূজার বস্তু বেল গণ্য করল। তেমন প্রথা জীিবতেদর পক্ষে ফাঁদ স্বরূপ হেয় দাঁড়াল, 
কারণ লোেকরা দুর্দশা বা স্বৈরশাসেনর বন্দি হেয় প’ড়ে পাথরেক ও কাঠেক সেই 
অিনর্বচনীয় নামিট আরোপ করল!  (ক)। [২] সুতরাং, শাস্ত্র যেইভােব সাক্ষ্যদান কের, 
যেেহতু প্রিতমাপূজার আিবষ্কার মানুষেদর মধ্যে এইভােব শুরু হল ও উদ্ভাবন করা হল, 
সেজন্য এখন এমন সময় হেয়েছ যােত আিম তোমার কােছ প্রিতমাপূজার ধারণা খণ্ডন 
সম্পর্কে িবস্তািরত ব্যাখ্যা উপস্থাপন কির; এেত আিম বাইের থেেক যুক্তি আনব না, বরং 
তারা িনেজরা সেই িবষেয় যা ভােব, তা থেেকই প্রমাণ উপস্থাপন করব।


এিদেক, একজন যিদ সেসময় থেেক শুরু কের তােদর তথাকিথত দেব-দেবীর 
কাজকর্ম িবচার-িবেবচনা করত, তাহেল সে এমনটা দেখেত পেত যে তারা যে শুধু 
দেবতা নয় তা নয়, বরং এও দেখেত পেত যে তারা িছল িনতান্ত ধরেনর মানুষমাত্র। 
তাই একজন সেই কিবেদর লেখায় জেউেসর প্রেম-কািহনী ও তার কামুকতা দেখেত 
পায়; অথবা সে শুনেত পায় সেই জেউস কেমন কের [যুবা সেই] গািনেমেদসেক ধর্ষণ 
করল ও নানা গুপ্ত ব্যিভচার সম্পাদন করল, ও পােছ ত্রোয়াবাসীেদর নগরপ্রাচীর তার 
ইচ্ছার িবরুদ্ধে ধ্বংিসত হয় সে কেমন ভয় পাচ্ছিল ও কাঁপিছল। একজন তােক তার 
ছেেল সার্পেদোেনর মৃত্যুেত শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় দেখেত পায়, এমনটাও দেখেত পায়, সে 
ছেেলর সাহায্যে যাবার ইচ্ছা করেলও তবু তা করেত অক্ষম িছল। একজন দেখেত পায়, 
সে অন্যান্য তথাকিথত দেব-দেবীর তথা সেই আেথনা, হেরা ও পেসইদোেনর ষড়যন্ত্রের 
বস্তু ও কেমন কের সে থেিতস নামক একটা স্ত্রীলোক দ্বারা ও শতহাত সেই আইগায়ন 
দ্বারা সাহায্য পেেয়িছল। একজন তােক ইন্দ্রিয়তৃপ্তিেত পরাভূত অবস্থায় দেখেত পায়, 
দেখেত পায় সে কেমন স্ত্রীলোকেদর দাস িছল ও তােদর খািতের যুক্তিক্ষমতাহীন পশু, 
বন্যজন্তু ও পািখেদর ছদ্মেবেশ আত্মপ্রকাশ করেতও দুঃসাহসী িছল; অথবা কেমন কের 
সে িনেজর িপতার ষড়যন্ত্র থেেক লুকোচ্ছিল; সে ক্রনোসেকও বাঁধা অবস্থায় দেখেত পায় 
ও জেউস িনেজর িপতােক অঙ্গচ্ছেদ করেতও দেখেত পায়। সুতরাং, একজন যে তত 
বড় জঘন্য কর্মের সাধক ও এমন অপকর্মের অিভযোেগ অিভযুক্ত যা রোেমর সাধারণ 



িবিধ দ্বারা সাধারণ লোকেদর কােছও িনিষদ্ধ, সেই জেউসেক দেবতা বেল মান্য করা িক 
ন্যায়সঙ্গত?


১২। অন্যান্য দেব-দেবীর লজ্জাকর আচরণ

[১]  তেমন অপকর্ম এত বহুসংখ্যক হওয়ায় এখােন বহু উদাহরেণর মধ্য থেেক 

কেবল কেয়কটাই উপস্থাপন করা হোক। তেব, সেই জেউস যে আইনিবরুদ্ধ ভােব 
সেেমেল, লেদা, আল্ক্‌েমেন, আর্তেিমস, লেতো, মায়া, এউরোপা, দানাএ ও আন্তিয়েপেক 
ধর্ষণ করল তা দে’খে, অথবা িনেজর বোনেক স্ত্রীরূেপ নেওয়ায় িনেজর বোেনর িবষেয় 
তার দর্পপূর্ণ মতলব দে’খে কেই বা তােক িবদ্রূপ করেব না ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেব 
না? সে যে শুধু ব্যিভচার করল তা নয়, বরং িনেজর অপকর্ম গোপন করার জন্য 
ঈশ্বরীকরণেক চালািক িহসােব কল্পনা ক’রে সে তার ব্যিভচার থেেক উৎপন্ন 
ছেেলেমেয়েকও ঈশ্বরীকৃত করল; তেমন ঈশ্বরীকৃতজনেদর মধ্যে িদওিনসোস, 
হেরাক্লেস, িদওস্কুরোই বেল পিরিচত কাস্তোর ও পল্লুক্স, হের্মেস, পের্সেওস ও সেতইরা 
অন্তর্ভুক্ত। [২] ইিলউম শহের গ্রীকেদর ও ত্রোয়াবাসীেদর উপের তথাকিথত দেব-দেবীর 
অদম্য ও পারস্পিরক লড়াই দেেখ কেইবা তােদর দুর্বলতার িনন্দা করেব না? কেননা 
তােদর পারস্পিরক িবরোিধতার কারেণ তারা মানুষেকও প্ররোিচত করল। অথবা, 
িদওেমেদস দ্বারা িবক্ষত আেরস ও আফ্রিদেতেক, ও হেরাক্লেস দ্বারা িবক্ষত হেরােক, ও 
পের্সেওস দ্বারা িবক্ষত ভূতল থেেক আগত ও তথাকিথত দেবতা সেই আইদোেনউসেক, 
আর্কাস দ্বারা িবক্ষত আেথনােক, ও [আকাশ থেেক] িবক্ষিপ্ত ও সেজন্য খোঁড়া সেই 
হেফাইস্তোসেক দেেখ কেইবা তােদর প্রকৃিতর িনন্দা করেব না ও তােদর এখনও দেবতা 
বেল অিভিহত করেব? িকন্তু এমনটা শুেন যে তারা মরণশীল ও যন্ত্রণাসােপক্ষ, সে 
অবশ্যই এ মেেন নেেব যে, তারা মানুষ ছাড়া আর িকছু নয়, এমনিক তারা দুর্বল মানুষ, 
ও যারা িবক্ষত হেয়িছল, তােদর চেেয় সে তােদরই প্রশংসা করেব যারা তােদর িবক্ষত 
কেরিছল। [৩]  এবং আফ্রিদেতর সঙ্গে আেরেসর ব্যিভচার ও সেই দু’জেনর উপের 
সািধত হেফাইস্তোেসর চালািক দে’খে, ও সেই ব্যিভচােরর সাক্ষী হবার জন্য সেই 
হেফাইস্তোেসর ডাকা অন্যান্য তথাকিথত দেব-দেবীেক দে’খে, ও সেই দেব-দেবী যে 
এেস তােদর উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার দেখিছল, তা দেেখ কেইবা হাসাহািস করেব না ও তােদর 



ক্ষুদ্রমনা আচরণ িনন্দা করেব না? অথবা, অম্ফােলর প্রিত মাতাল হেরাক্লেেসর 
প্রেমলীলার প্রেচষ্টা দেেখ কেইবা হাসাহািস করেব না?


তােদর কামুকতাপূর্ণ কর্ম ও হাস্যকর প্রেমলীলা, সোনা, রুপো, ব্রোঞ্জ, লোহা, পাথর 
ও কােঠ িনর্মিত তােদর মূর্তি িবষয়ক ধারণা ধর্মাগ্রেহর সঙ্গে খণ্ডন করা কোন দরকার 
হয় না, কেননা এসব িকছু আপনা আপিনই জঘন্য ও প্রত্যক্ষভােব তােদর ভুলভ্রান্তি 
িবষেয় প্রমাণ দেয়। যারা তােদর দ্বারা প্রবঞ্চিত হেয়েছ, একজন তােদর প্রিত বরং 
অনুকম্পাই দেখােব। কেননা যারা সেই ব্যিভচারীেক ঘৃণা কের যে িনেজর স্ত্রীসকলেক 
আক্রমণ কের, তারা ব্যিভচােরর িশক্ষকেদর ঈশ্বরীকৃত করেত লজ্জাবোধ কের না; এবং 
যিদও তারা িনেজেদর বোনেদর সঙ্গে যৌন িমলেন িমিলত না হয়, তবু যারা তেমন 
ব্যবহার কের তােদর তারা পূজা কের। যিদও তারা এমনটা মেেন নেয় যে অশ্লীল 
বালকপ্রীিত পাপ, তবু যারা সেই দোেষ অিভযুক্ত, তােদর তারা উপাসনা কের, ও িবধান 
যা মানুষেদর মধ্যে িনেষধ কের, যােদর তারা দেব-দেবী বেল অিভিহত কের তােদর 
উপর তেমন অপকর্ম আরোপ করেতও লজ্জাবোধ কের না।


১৩। মূর্তিপূজা সম্পর্কে

[১] তাছাড়া, কাঠ ও পাথর পূজা করায় তারা এমনটা দেেখ না যে, যার উপের 

তারা হাঁেট ও যা পোড়ায় তেমন সদৃশ িজিনেসর অংশগুলোেকও তারা দেবতা বেল 
ডােক। অল্পক্ষণ আেগ যা তারা ব্যবহার করিছল, তা খোদাই কের উপাসনা কের এমনটা 
আদৌ না দে’খে বা না বুেঝ যে, তারা দেবতােদর নয়, ভাস্কেরর নৈপুণ্যেকই উপাসনা 
কের। [২] যত সময় পাথরটা কাটা নয় এমন অবস্থায় থােক ও পদার্থটাও খোদাই করা 
নয় এমন অবস্থা থােক তত সময় ধের তারা তার উপের হেঁেট বেড়ায় ও িনজ িনজ 
প্রয়োজেনর জন্য এমনিক িনম্নতর ধরেনর প্রয়োজেনর জন্য তা ব্যবহার কের। িকন্তু 
িশল্পী িনেজর নৈপুণ্য দ্বারা সেই সবিকছু িচহ্নিত করেল ও পদার্থটা পুরুষ বা স্ত্রীলোেকর 
আকাের গড়েলই তারা িশল্পীেক কৃতজ্ঞতা জািনেয় ও তার কাছ থেেক কােজর মূল্য জেেন 
তা শোধ ক’রে সেই ক্ষণ থেেক সেই মূর্তিগুলোেক দেবতা বেল পূজা কের। এবং ভাস্কর 
িনেজ যা বািনেয়েছ তা কেমন যেন সেই িজিনসটা ভুেল িগেয় প্রায়ই িনেজর কােজর 
ফেলর কােছ প্রার্থনা কের, এবং িকছুক্ষণ আেগ সে যা পািলশ কের খোদাই কেরিছল, 



িশল্পকর্মের শেেষ তা দেবতা বেল ডােক। [৩]  এসমস্ত িজিনস সত্যিকাের আশ্চর্যের 
িবষয় হেল তেব িশল্পীর নৈপুণ্য মেেন নেওয়া আবশ্যক হত বেট, িকন্তু িনর্মাতার চেেয় 
তার িনর্মাণকর্মেক বেিশ মর্যাদা আরোপ করা আদৌ আবশ্যক হত না  (ক)। কেননা 
পদার্থটা যে িশল্পীর কর্মেক অলঙ্কৃত ও ঈশ্বরীকৃত করল তা নয়, বরং িশল্পীর নৈপুণ্যই 
পদার্থেক মর্যাদা িদল। ফেল তােদর পক্ষে এটাই অিধক ন্যায়সঙ্গত হত যিদ তারা 
িশল্পকর্মের চেেয় িশল্পীেকই পূজা করত কেননা সে সেই দেবতােদর আেগই িছল যারা 
তার নৈপুণ্যের ফল ও তার িনেজর ইচ্ছা অনুযায়ী গড়া। িকন্তু যা ন্যায়সঙ্গত তা বাদ 
িদেয় ও যা জ্ঞান ও নৈপুণ্য তা তুচ্ছ কের তারা জ্ঞানও নৈপুণ্যের ফল উপাসনা কের, 
এবং সেগুলোেক যে তৈির কেরিছল তার মৃত্যুর পের তারা তার কােজর ফল অমর বেল 
সম্মান কের যিদও সেই সমস্ত িকছু প্রিতিদন যত্ন না পেেল সময়মত পদার্থ িহসােব 
িনঃেশষ হেয় যেত। [৪] তারা যে দেখেত সক্ষম অথচ যে িজিনস দেখেত সক্ষম নয় 
তারা যে িঠক তা-ই উপাসনা কের এবং যা শুনেত অক্ষম তারা যে িঠক তারই কােছ 
প্রার্থনা অর্পণ কের, িঠক এসমস্ত কারেণর জন্য কেইবা সেই সমস্ত মানুেষর প্রিত 
অনুকম্পা দেখােব না? এবং িনেজরা জীিবত ও স্বরূেপ যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ হেয়ও 
তারা যা এেকবাের অচল ও প্রাণহীন তা দেবতা বেল। সবেচেয় আশ্চর্যের িবষয় এটাই 
যে, যা িকছু তারা িনেজেদর রক্ষণােবক্ষেণ রােখ, তা িনেজেদর প্রভু বেল সেবা কের। 
এবং তুিম এমনটা মেন কর না যে আিম যা িকছু বলিছ তা আমার িনেজর অসার কথা বা 
সেইসব িকছুর িবরুদ্ধে িমথ্যাকথা, কেননা এসবিকছুর প্রমাণ সকল মানুেষর চোেখর 
সামেন দাঁড়ায় ও যে কেউ তেমনটা দেখেত ইচ্ছা কের, সে তা দেখেত পায়।


১৪। প্রিতমাপূজার িবপক্ষে শাস্ত্রের কথা

[১] িকন্তু এসবিকছুর িবপক্ষে শ্রেয়তর সাক্ষ্য সেই পিবত্র শাস্ত্রেই রেয়েছ যা বহু িদন 

আেগ এিশক্ষা িদেয়িছল যে, িবজাতীয়েদর দেবমূর্তিগুিল রুপো আর সোনা, মানুেষরই 
হােত গড়া: চোখ আেছ, তবু দেেখ না, মুখ আেছ, তবু িকছুই বেল না, কান আেছ, তবু 
শোেন না, নাক আেছ, তবু ঘ্রাণ পায় না, হাত আেছ, তবু স্পর্শ করেত পাের না, পা 
আেছ, তবু চলেত পাের না, িনেজেদর গলায় কোন শব্দই উচ্চারণ কের না। সেগুিলর 
মত হোক তারা, সেগুিল গেড় যারা (ক)।




এিবষেয় নবীেদরও িনন্দার অভাব নেই, বাস্তিবকই তাঁেদরও লেখায় এসব যুক্তির 
খণ্ডন পাওয়া যায়, যেইভােব পিবত্র আত্মা বেলন, ‘যারা দেবতা ও অসার মূর্তিগুলো 
খোদাই করল তারা সবাই লজ্জিত হেব; ও যােদর দ্বারা সেগুলো িনর্মিত হল, তারা 
শুিকেয় গেল। এবং মানুষেদর মধ্যে অন্ধ যারা তারা সকেল িমেল একত্র হোক, সকেল 
উেঠ দাঁড়াক! তারা কম্পিত ও লজ্জিত হোক। কেননা কর্মকার লোহা ধারাল করল, 
কুড়াল িদেয় তােত কােজ লাগল, হাতুিড় িদেয় িকছুটা গড়ল, ও তার শক্তিশালী হাত 
িদেয় তা প্রস্তুত করল; সে ক্ষুধায় দুর্বল হেব, শ্রান্ত হেয় পড়েব, িকন্তু জল খােব না। 
কেননা ছুতোর কাঠ বেেছ িনেয় কম্পাস িদেয় সেটার মাপ িঠক করল, আঠা িদেয় তা 
গড়ল, পুরুেষর আদল ও মানুেষর সৌন্দর্য অনুসাের তা তৈির করল ও িনেজর ঘের তা 
বিসেয় িদল—হ্যাঁ, িঠক সেই কাঠ যা সে বন থেেক কেেট ফেেলিছল, যা প্রভু 
পুঁেতিছেলন, ও যা বৃষ্টি পুষ্ট কেরিছল যােত তা জ্বালািন কাঠ হেয় মানুেষর ব্যবহাের 
আেস ও মানুষ তার একটা অংশ িনেয় আগুন পোহায়। এবং সেই কাঠ আগুেন িদেয় 
তারা সেটার উপের রুিট বানাল। িকন্তু বািক কাঠ িদেয় তারা দেবতা গেড় তার উদ্দেেশ 
প্রিণপাত করল, ও বািক সেসব িকছুর অর্ধেক অংশ আগুেন পোড়াল। সেটার অর্ধেক 
অংেশর উপের সে মাংস ঝলিসেয় তৃপ্তির সঙ্গে খেল; ও আগুন পোিহেয় বলল, ‘আহা, 
আিম কেমন খুিশ যে আগুন পোহালাম ও আগুন দেখলাম!’ পের সেই কাঠ পূজা কের 
বলল: ‘আমােক উদ্ধার কর, তুিমই যে আমার ঈশ্বর!’ তারা এমনটা বুঝল না যে 
তােদর অন্ধ করা হেয়িছল যােত তারা িনেজেদর চোেখ না দেখেত পায় ও হৃদয়-গভীের 
না ভাবেত পাের। সে তো মেন মেন ভােবিন, প্রােণও উপলব্ধি কেরিন যে সে সেটার 
একটা অংশ আগুেন পুিড়েয়িছল ও সেটার উত্তপ্ত কয়লায় রুিট বািনেয়িছল, মাংস ঝলেস 
িনেয় খেেয়িছল, ও বািক অংশ িদেয় একটা জঘন্য বস্তু তৈির কেরিছল যা তারা উপাসনা 
কের। জেেন রাখ, তােদর হৃদয় ছাইমাত্র, তারা পথভ্রষ্ট, ও তারা কেউই িনেজর প্রাণ 
উদ্ধার করেত পাের না। দেখ, ও এমনটা বলো না যে, আমার ডান হােত িমথ্যা 
নেই (খ)। [২] তেব যারা ঐশশাস্ত্র দ্বারা অভক্তি দােয় অিভযুক্ত, তারা কেমন কের সবার 
দ্বারা ঈশ্বরিবহীন বেল িবচািরত হেব না? অথবা, সত্যের বদেল প্রাণহীন বস্তুেক 
উপাসনা করার জন্য যােদর যুক্তি এত স্পষ্টভােব খণ্ডিত, তারা কেমন কের অপদূতগ্রস্ত 



নয়? এবং যুক্তিক্ষমতাহীন ও অচল বস্তুগুলোেত ভরসা রেেখ যারা সত্যকার ঈশ্বেরর 
বদেল সেগুলোেক উপাসনা কের , তারা কেমন প্রত্যাশা বা ক্ষমার পাত্র হেত পারেব?


১৫। সেই সমস্ত বেদ-দেবী শালীন মানুষও িছল না

[১]  আহা, িশল্পী যিদ তােদর জন্য এমন িনরাকার দেব-দেবীেক গড়ত যােত 

প্রিতমাগুলোর অনুভূিতশূন্যতা সম্পর্কে তােদর স্পষ্ট কোন প্রমাণ না থাকত। 
প্রিতমাগুলো যে ইন্দ্রিয়গুলোর অিধকারী এিবষেয় িশল্পীরা সরল মানুষেদর মন প্রবঞ্চিত 
করেত পারত যিদ প্রিতমাগুলোর ইন্দ্রিয়গুলোর প্রতীক যথা চোখ, নাক, কান, হাত ও 
মুখ না থাকত বরং সেই প্রিতমাগুলো হত অচল ও ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু ক্ষেত্রে যুক্তিক্ষমতা 
ও উপলব্ধি িবহীন। িকন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রিতমাগুলো সেই ইন্দ্রিয়গুলোর অিধকারী আবার 
অিধকারী নয়; সেগুলো সোজা িকন্তু িনেজেদর পােয় দাঁড়ােত অক্ষম; ও বসা অবস্থায় 
থাকেলও বেস না; কেননা সেগুলো িনেজেদর দৈিহক অঙ্গগুলো ব্যবহার করেত অক্ষম, 
িকন্তু তােদর িনর্মাতা যেভােব ইচ্ছা কেরিছল, সেগুলো সেই অবস্থায় থেেক যায়। সেগুলো 
যে ঈশ্বরত্বের অিধকারী সেিবষেয়ও সেগুলো কোন লক্ষণ দেখায় না; না, সেগুলো 
এেকবাের িনষ্প্রাণ, ও সেগুলো যে জীিবত বেল প্রতীয়মান, তা শুধু মানব নৈপুণ্যের 
ফলাফল।


[২] আহা, তেমন িমথ্যা দেবতােদর ঘোষক ও নবী যারা (আিম কিব ও ইিতহাস-
লেখকেদর কথা বলিছ), তারা যিদ শুধু এ িলখত যে, সেগুলো দেবতা িকন্তু সেগুলোর 
কাজকর্মের কথা বর্ণনা না করত যা দেবতােদর ঈশ্বরত্বহীনতা ও লজ্জাকর আচরণ 
প্রমাণিসদ্ধ কের। তারা কেবল ‘ঈশ্বরত্ব’ নাম দ্বারাই সত্যেক প্রতািরত করেত পারত, বা, 
আরও সূক্ষ্ম কথা বলেত গেেল, তারা বহু মানুেষর অসংখ্য িভড়েক সত্য থেেক পথভ্রষ্ট 
করেত পারত। িকন্তু আপাতত, জেউেসর প্রেমলীলা ও উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্যান্যেদর অশ্লীল 
বালকপ্রীিত, ও নারী-উপভোগ সংক্রান্ত প্রিতদ্বন্দ্বিতা, তােদর আশঙ্কা-ভয় ও কাপুরুষতা, 
অর্থাৎ এসবিকছু বর্ণনা করায় সেই কিব ও ইিতহাস-লেখেকরা িনেজেদর যুক্তি খণ্ডন করা 
ছাড়া অন্য িকছুই কের না, অর্থাৎ তারা এমনটা দেখায় যে, তারা যে দেবতােদর কথা 
বর্ণনা করেছ না তা শুধু নয়, সম্মাননীয় মানুষেদর কথাও তারা বলেছ না, বরং দুশ্চিরত্র 
জীবেদর িবষেয় এমন বর্ণনা দেয় যা সদ্‌গুণ থেেক বহু দূের।




১৬। প্রিতমা সংক্রান্ত যুক্তি খণ্ডন

[১] তথািপ এমনটা হেত পাের যে, ভক্তিহীেনরা কিবেদর িবিশষ্ট বর্ণনার ভঙ্গিেত 

আশ্রয় িনেয় এমনটা মেেন নেেব যে, যা শূন্য তা উদ্ভাবন করা ও শ্রোতােদর 
িচত্তিবনোদেনর লক্ষ্যে সত্যহীন রূপকথা তৈির করা কিবেদর প্রকৃত বৈিশষ্ট্য; তাছাড়া 
সেই ভক্তিহীেনরা বলেব যে, িঠক এ কারেণই কিবরা দেব-দেবী সম্পর্কে এসমস্ত গল্প 
বািনেয়েছ। িকন্তু সেই কিবরা এসমস্ত দেব-দেবী সম্পর্কে যে ধারণা ধারণ কের ও সমর্থন 
কের, তা থেেক এমনটা দাঁড়ায় যে, উপের উপস্থািপত ধারণা কাঁচা একটা অজুহাত মাত্র 
ছাড়া আর িকছু নয়। [২]  কেননা কিবেদর লেখায় যা পাওয়া যায়, তা যখন তােদর 
িনেজেদর উদ্ভাবন ও িমথ্যাকথা, তখন জেউস, ক্রনোস, হেরা, আেরস ও অন্যান্য দেব-
দেবীেক যে নাম দেওয়া হেয়েছ তাও িমথ্যা মাত্র। িকন্তু, যেভােব তারা িনেজরা বেল, 
সেই অনুসাের হয় তো সেই নামগুলোও উদ্ভাবন করা হল, ও জেউস, ক্রনোস ও আেরস 
বলেত কোন ব্যক্তি নেই, কিবরাই শ্রোতােদর প্রবঞ্চিত করার লক্ষ্যেই প্রকৃত জীব বেল 
তােদর উদ্ভাবন করল। িকন্তু যা শূন্যতা মাত্র, কিবরা যখন তা উদ্ভাবন কের, তখন 
কেনই বা তারা সেই দেব-দেবীেক সত্যকার বেল উপাসনা কের? [৩] অথবা, হয় তো 
তারা এমনটাও িক বলেব যে, তারা নামগুলো উদ্ভাবন কেরিন, িকন্তু সেগুলোর 
কাজকর্মেরই িমথ্যা বর্ণনা করল? িকন্তু আত্মরক্ষার জন্য তােদর একথাও এেকবাের 
কাঁচা, কেননা যখন তারা সেগুলোর কাজকর্ম িবষেয় িমথ্যাকথা বলল, তখন যােদর 
কাজকর্ম বর্ণনা করল সেই দেব-দেবীর নাম িবষেয়ও িমথ্যাকথা বলল। আর যিদ তারা 
নামগুলো ক্ষেত্রে সত্যবাদী, তাহেল সেই দেব-দেবীর কাজকর্ম িবষেয়ও তারা অবশ্যই 
সত্যবাদী। তাছাড়া, যারা সেই গল্প বানাল যা অনুসাের এগুলো দেবতা, তারা এ অবশ্যই 
জােন যে, তেমন দেবতােদর কেমন কাজ করার কথা, ফেল যেমন এমন কেউ নেই যে 
জেলর উপর আগুেনর কর্মশক্তি আরোপ কের, তেমিন তারাও দেবতােদর উপের মানব 
ধারণা আরোপ করত না; কেননা আগুেনর ফেল গরম হয়, িকন্তু জল ঠাণ্ডা। [৪] তাই, 
যিদ কাজকর্ম দেবতােদর যোগ্য হয়, তাহেল যে কেউ তেমন কাজকর্ম সম্পাদন কের 
সেও একটা দেবতা হেব; িকন্তু যখন ব্যিভচার ও উপরোল্লিিখত কাজকর্ম হলো মানুেষর 
কাজকর্ম, এমনিক অসৎ মানুেষরই কাজকর্ম, তখন যারা তেমন কাজকর্ম করল তারাও 



দেবতা নয়, মানুষই হেব। কেননা কাজকর্ম স্বভােবর অনুরূপ হওয়া চাই যােত কের যে 
কাজ কের তার স্বভাব তার কােজর ফল থেেক জ্ঞাত হয় ও কাজকর্ম িনজ স্বভাব থেেক 
জ্ঞাত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, এমন কেউ যিদ আগুন ও জল সম্পর্কে কথা বলত ও 
সেগুলোর ফলাফল বুিঝেয় িদত, তেব সে এমনটা বলত না যে জল জ্বেল ও আগুন 
ঠাণ্ডা। একইপ্রকাের, এমন কেউ যিদ সূর্য ও পৃিথবীর কথা বলত, তেব সে িক এমনটা 
বলত যে, পৃিথবী আলো ছড়ায় ও সূর্য গাছ-গাছািল ও ফল ফলায়? সে তেমন িকছু 
বলেল তেব সে সবেচেয় বড় উন্মাদনাও ছািড়েয় যেত। একইপ্রকাের গ্রীকেদর ইিতহাস-
লেখেকরা ও িবেশষ ভােব সবেচেয় নাম করা কিব যিদ এমনটা জানত যে জেউস ও 
বািক সবাই দেবতা িছল, তাহেল তােদর উপর তেমন কাজকর্ম আরোপ করত না; এেত 
প্রমািণত হয় যে, সেগুলো দেবতা নয় বরং মানুষ, এমনিক কামুক মানুষ। [৫] অথবা, 
কিব িহসােব তারা যিদ িমথ্যা বলত ও তুিম তােদর িমথ্যা অিভযোেগ অিভযুক্ত কর, তেব 
কেনই বা তারা বীরেদর পুরুষত্ব সম্পর্কে িমথ্যা বেলিন বরং সাহেসর বদেল দুর্বলতা ও 
দুর্বলতার বদেল সাহস উদ্ভাবন করল? কেননা যেমন জেউস ও হেরা ক্ষেত্রে কেরিছল, 
তােদর তেমিন [সাহসী] আিখল্লেস ক্ষেত্রে কাপুরুষতা সম্পর্কে িমথ্যা বলেত হত ও 
[দুর্বল] থের্সিেতস ক্ষেত্রে শক্তির প্রশংসা করেত হত; [বুদ্ধিমান] অিদেসওস ক্ষেত্রে 
িনর্বুদ্ধিতা আক্রমণ করেত হত ও [প্রজ্ঞাবান] নেস্তর ক্ষেত্রে উন্মাদনা উদ্ভাবন করেত 
হত; [বীর্যবান] িদওেমেদস ও হেক্তেরর নারীসূলভ কাজকর্ম সম্পর্কে ও [কোমল] 
হেকুবার প্রকািশত সাহস সম্পর্কে রূপকথা বলেত হত  (ক)। কেননা তারা িনেজরা 
যেমনটা বেল, কিবরা সব ক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও িমথ্যা বলেত বাধ্য। িকন্তু মানুষ ক্ষেত্রে তারা 
সত্য বলল, িকন্তু তথাকিথত দেব-দেবী ক্ষেত্রে িমথ্যা বলেত ভয় পায়িন। [৬]  কেননা 
তােদর মধ্যে কেউ না কেউ বলেত পারত যে, তারা যখন উচ্ছৃঙ্খল কর্মের কথা বেল, 
তখন িমথ্যা বেল, িকন্তু তােদর প্রশংসাবােদ তারা যখন দেব-দেবীর িপতা, স্বর্গে 
রাজ্যভার বহনকারী সর্বোচ্চ ও অিলম্পীয় দেবতা সেই জেউেসর কথা বেল, তখন তারা 
উদ্ভাবন কের না, সত্যিকথা বেল। িকন্তু আিম শুধু নয়, অন্য যেকোন একজনও এই যুক্তি 
তােদর িবপক্ষে ফেরােত পাের, কেননা আেগ উপস্থািপত প্রমাণ এমনটা দেখােব যে, 
সত্য তােদর িবপক্ষে, কেননা দেবতােদর কাজকর্ম এমনটা প্রমাণ কের যে তারা মানুষ 



িছল, িকন্তু তােদর প্রশংসাবাদ মানব স্বভােবর অতীত। তেব এসবিকছুর প্রিতটা যুক্তি 
অসঙ্গত, কেননা স্বর্গীয় প্রাণীরা যে সেইভােব ব্যবহার করেব তা প্রকৃিতিবরুদ্ধ, এবং 
এমন একজন নেই যে এমনটা মেেন নেেব যে, যারা সেইভােব ব্যবহার কের তারা 
দেবতা।


১৭। দেবতােদর অশ্লীল কর্মকাণ্ড সত্য, ও তােদর ঈশ্বরত্ব িমথ্যা

[১]  তেব দেবতােদর িবষেয় প্রশংসাবাদ যে িমথ্যা ও অিতরঞ্জিত, িকন্তু তােদর 

উপের আরোিপত কাজকর্ম যে সত্য, একথা ছাড়া আমােদর অন্য কী বা অনুমান করার 
আেছ? যেকোন একজন স্বীকার করেব যে, এসমস্ত িকছু সাধারণ ব্যবহােরর ফল। 
কেননা এমন কেউ নেই যে তারই প্রশংসা কের যার আচরণ সে িনন্দা কের, বরং যােদর 
কাজকর্ম অসম্মানজনক তােদর উপের সেই কিবরা প্রশংসার পর প্রশংসা আরোপ কের 
যেেহতু সেই কাজকর্ম িনন্দনীয়, ও সেইভােব িনেজেদর অিত উচুঁ বানানো কথা দ্বারা 
তারা শ্রোতােদর প্রবঞ্চিত কের ও যােদর স্তুিতগান কের তােদর দুষ্কর্ম লুিকেয় রােখ। 
[২]  সেই অনুসাের, কেউ যিদ অন্য একজেনর স্তুিতবাদ করেব বেল মনস্থ ক’রে সেই 
ব্যক্তির লজ্জাকর ব্যবহােরর কারেণ তার আচরণ বা সচিরত্রতা থেেক িনেজর স্তুিতবােদর 
জন্য কোন িভত্তি না পেত, সে অন্য ভােব অর্থাৎ অিতিরক্ত তোষামোদ দ্বারা সেই ব্যক্তির 
প্রশংসা করত। একইপ্রকাের, গ্রীকেদর কিবেদর মধ্যে যে সবেচেয় নাম করা, তােদর 
তথাকিথত সেই দেবতােদর অসম্মানজনক কাজকর্মের সামেন িবহ্বল হেয় সে তােদর 
উপের অিতমানবীয় নাম আরোপ করেলন, একথা না ভেেব যে, সেই দেবতাগুলো সেই 
অিতমানবীয় পিরকল্পনা দ্বারা িনেজেদর মানবীয় কাজকর্ম ঢেেক রাখেত পারত না, বরং 
িনেজেদর মানবীয় দুর্বলতা দ্বারা এমনটা প্রমাণ করত যে, ঐশ্বিরক কোন ধারণা তােদর 
িবষেয় শোভা পেত না। [৩] ব্যক্তিগত ভােব আিম মেন কির, সেই কিবরা তােদর ইচ্ছার 
িবরুদ্ধেই দেবতাগুলোর ভাবােবগ ও কাজকর্ম িবষেয় কথা বলল। কেননা যেেহতু সেই 
কিবরা শাস্ত্র অনুযায়ী সেই অিনর্বচনীয় নাম  (ক) ও ঈশ্বরেক দেয় সম্মান এমন জীবেদর 
উপের আরোপ করেত আগ্রহী িছল যে জীবগুলো ঈশ্বর নয় বরং মরণশীল মানুষমাত্র—
ও তােদর এ দুঃসাহস মহৎ ও অিধক িনন্দনীয়—েসজন্য এই কারেণ তারা সেগুলোর 
ভাবােবগ অিনচ্ছাকৃত ভােব ব্যক্ত করেত সত্য দ্বারা বাধ্য হল যােত কের পরবর্তী যুেগর 



সকল মানুেষর কােছ একথা স্পষ্ট হেয় দাঁড়ায় যে, দেবতাগুলো সংক্রান্ত বইগুলোেত 
উপস্থািপত তােদর যে ভাবােবগ, তােদর সেই লজ্জাকর ভাবােবগই এমন একটা প্রমাণ 
যে তারা ঈশ্বর িছল না।


১৮। দেবতাগুলো সম্পর্কে অিতিরক্ত বক্তব্য

[১] সেগুলো যে দেবতা, সেসম্পর্কে তােদর ভক্তরা কোন প্রিতরক্ষা বা কোন প্রমাণ 

দেখােত পারত? কেননা যা আমরা উপের বেল এেসিছ, আমােদর উপস্থািপত যুক্তি স্পষ্ট 
করল যে তারা মানুষমাত্র, এমনিক সম্মােনর যোগ্য মানুষও নয়। তবু হয় তো এমনটা 
হেত পাের যে তারা অন্য একটা যুক্তি উপস্থাপন করেত চেষ্টা ক’রে সেই িবষেয়র উপর 
জোর দেেব যা জীবেনর উপকােরর লক্ষ্যে দেবতােদর দ্বারা উদ্ভাবন করা হল; এক্ষেত্রে 
তারা বলেব, দেবতারা এজন্যই প্রশংসার যোগ্য কারণ তারা মানুেষর উপকার করল। 
সেই অনুসাের জেউস িবষেয় বলা হয়, সে ভাস্কর্য সংক্রান্ত িশল্পকর্ম অনুশীলন করল, 
পেসইদোন কর্ণধার সংক্রান্ত, হেফাইস্তস কামারিগির সংক্রান্ত, আেথনা বয়ন সংক্রান্ত, 
আপল্লোস গান-বাজনা সংক্রান্ত, আর্তেিমস িশকার সংক্রান্ত, হেরা বয়ন সংক্রান্ত, 
দেেমত্রা কৃিষকার্য সংক্রান্ত, ও অন্যান্য দেবতা িনজ িনজ িশল্পকর্ম অনুশীলন করল, 
যেভােব তারা বর্ণনা কেরিছল যারা তােদর িবষেয় কথা বেলিছল। [২] িকন্তু উল্লিিখত ও 
সদৃশ িশল্পকর্ম কেবল দেবতােদর উপের নয়, িকন্তু সাধারণ মানব প্রকৃিতর উপেরও 
আরোপণীয়, কেননা প্রকৃিতেক লক্ষ কেরই মানুষ িশল্পকর্ম উদ্ভাবন করল, কেননা 
সাধারণত িশল্পকর্ম প্রকৃিতর অনুকরণ বেল অিভিহত। ফলত, যখন দেবতারা যে যে 
িশল্পকর্ম অনুশীলন করত তােত দক্ষ হল, তখন একজন অবশ্যই তােদর দেবতা বেল 
নয়, িকন্তু মানুষ বেল গণ্য করেব, কেননা িশল্পকর্ম তােদর উপর িনর্ভর কেরিন িকন্তু 
তেমন িশল্পকর্ম সম্পাদেন দেবতারাও প্রকৃিতর অনুকরণ করল। [৩]  কেননা যেেহতু 
সংজ্ঞার্থ অনুসাের মানুষ স্বভাবতই জ্ঞান লােভ সক্ষম, সেজন্য এেত িবস্মিত হওয়ার 
এমন িকছু নেই যে, দেবতারাও মানব উপলব্ধি দ্বারা িনজ িনজ প্রকৃিত পরীক্ষা করল ও 
তেমন জ্ঞান অর্জন করার পর িশল্পকর্ম উদ্ভাবন করল। অথবা, সেই কিবরা যিদ এমনটা 
বেল যে, িশল্পকর্ম উদ্ভাবন করল িবধায় সেগুলোেক দেবতা বেল ডাকা ন্যায়সঙ্গত, 
তাহেল এক্ষিণ সেই ক্ষণ এেস উপস্থিত হয় যে ক্ষেণ যে যে মানুষ অন্য িশল্পকর্ম উদ্ভাবন 



করল তােদর সকলেকও দেবতা বেল ডাকা উিচত, সেই একই যুক্তির জোের যা অনুসাের 
দেবতারা তেমন নােমর যোগ্য বেল গণ্য হল। ফৈিনিকয়ার অিধবাসীরা বর্ণমালােক, 
হোেমর মহাকব্যেক, জেনো এেলয়া-দ্বন্দ্বিবদ্যােক, িসরািকউজ বাসী করাক্স 
অলঙ্কারশাস্ত্রেক, আিরস্তাইয়স মোউচাষেক, ত্রিপ্তেলমোস বপনিবদ্যােক, স্পার্তা িনবাসী 
িলকুর্গোস ও এেথন্স িনবাসী সলোন আইনেক, পালােমেদস কলা, সংখ্যা, পিরমাপ ও 
ওজনেক উদ্ভাবন করল, এবং অন্যান্যরা এমন িকছু ব্যক্ত করল যা মানব জীবেনর জন্য 
উপকারী—েযইভােব ইিতহাস-লেখকগণ সাক্ষ্যদান কের। [৪] অতএব, িশল্পকর্ম যখন 
ঈশ্বরীকৃত কের ও িশল্পকর্ম আেছ িবধায় খোদাই করা দেব-দেবী আেছ, তখন এটা দাঁড়ায় 
যে, যারা পরবর্তী যত িশল্পকর্ম উদ্ভাবন করল, সেই কিবেদর িবেবচনা ক্রেম তারাও 
দেবতা। এবং যিদ তারা এেদর ঐশ্বিরক মর্যাদার অযোগ্য মেন কের িকন্তু এেদর 
মানুষমাত্র স্বীকার কের, তাহেল এমনটা দাঁড়ায় যে, জেউস, হেরা ও বািক অন্যান্য 
দেবতােক দেবতা বেল অিভিহত করা উিচত নয়, িকন্তু আমােদর িবশ্বাস করা উিচত যে 
তারাও মানুষ িছল, ও তাছাড়া তারা সম্মােনরও অযোগ্য িছল, যেইভােব তােদর খোদাই 
করা মূর্তি দ্বারা তারা মানুষমাত্র বেল প্রমািণত।


১৯। দৃশ্যমান প্রতীেক ব্যক্ত ঐশস্বরূপ

[১] গ্রীেকরা নর-নারীর আকাের বা সব ধরেনর পািখ, গৃহপািলত বা বন্য চতুষ্পদ, 

সিরসৃপ, স্থল, সমুদ্র ও জল-জগৎ যা িকছু উৎপাদন কের সেই সমস্ত িকছু অর্থাৎ তেমন 
যুক্তিক্ষমতাহীন িনম্নস্তেরর জীবেদর আকাের ছাড়া অন্য কোন্‌ আকাের িনেজেদর 
মূর্তিগুলোেক খোদাই কের? কেননা যখন মানুষ উচ্ছৃঙ্খল ভাবােবগ ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির 
অযুক্তির হােত পিতত হল ও দৈিহক তৃপ্তি ও কামনা-বাসনা ছাড়া অন্য িকছুই আর দেখল 
না যেেহতু তারা এই সমস্ত যুক্তিক্ষমতাহীন বস্তুর উপেরই িনেজেদর মন স্থির করিছল, 
তখন যা ঐশ্বিরক, তাও িনেজেদর নানািবধ ভাবােবগ অনুসাের যুক্তিক্ষমতাহীন আকাের 
গড়ল ও তত সংখ্যক দেবতােক খোদাই করল। [২] বাস্তিবকই তােদর চতুষ্পদ জন্তু, 
সিরসৃপ ও পািখর মূর্তি আেছ, যেইভােব িদব্য ও সত্যকার ভক্তির ব্যাখ্যাতা বেলন, 
তােদর িনেজেদর ধ্যানধারণা অসার হেয় গেেছ, তােদর অবোধ মনও অন্ধকারময় হেয় 
গেেছ। িনেজেদর প্রজ্ঞাবান বলেত বলেত তারা মূর্খ হেয়েছ, এবং অক্ষয়শীল ঈশ্বেরর 



গৌরবেক ক্ষয়শীল মানুেষর, পািখর, চতুষ্পেদর ও সিরসৃেপর সাদৃশ্যে গড়া প্রিতমূর্তির 
সঙ্গে িবিনময় কেরেছ। এজন্য ঈশ্বর অসম্মেনর আেবেগ তােদর ছেেড় িদেলন  (ক)। 
কেননা, আিম যেমন উপের বেলিছ, মানুেষরা িনেজেদর প্রাণ যুক্তিক্ষমতাহীন পিরতৃপ্তির 
হােত সঁেপ দেওয়ার ফেল িনেজেদর দেবতাগুলোেকও সেইভােব গড়ায় পিতত হল, এবং 
একবার পিতত হেল মানুষ ঈশ্বরেক পিরত্যাগ করার ফেল িনেজ পিরত্যক্ত হেয় পেড় 
সেইভােব িনেজর পিরতৃপ্তিেত গড়াগিড় দেয় ও বাণীর িপতা সেই ঈশ্বরেক নানা পশুর 
আকাের অঙ্কিত কের।


[৩] িনেজেদর দেবতাগুলো সম্পর্কে িকছুটা বলেত বাধ্য হেল গ্রীক সেই তথাকিথত 
দার্শিনেকরা ও প্রজ্ঞাবান মানুেষরা এমনটা অস্বীকার কের না যে, তােদর দৃশ্যমান 
দেবতাগুলো হলো মানুেষর ও জন্তুেদর আকাের ও আদেল গড়া। িকন্তু িনেজেদর 
আত্মরক্ষায় তারা বেল, তারা সেগুলোেক রােখ যােত সেগুলোর মাধ্যেম দৈবত্ব তােদর 
সাড়া িদেত ও আত্মপ্রকাশ করেত পাের, কেননা যা অদৃশ্য, তা তেমন মূর্তি ও 
ধর্মানুষ্ঠােনর মাধ্যেম ছাড়া অন্য ভােব জ্ঞাত হেত পাের না। [৪] এবং এেদর চেেয় যারা 
আরও শ্রেয়তর দার্শিনক ও যারা িনেজেদর আরও বেিশ গভীরতর দার্শিনক মেন কের, 
তারা এই যুক্তি উপস্থাপন কের যে, এই মূর্তিগুলো িদব্য দূতেদর ও প্রতাপগুলোর আহ্বান 
ও আত্মপ্রকােশর লক্ষ্যেই গড়া হেয়েছ ও গঠন করা হেয়েছ যােত তেমন মাধ্যমগুলো 
দ্বারা আত্মপ্রকাশ করেল তারা মানুষেক ঈশ্বরজ্ঞান সম্পর্কে অবগত করেত পাের। এবং 
তারা বেল, তেমন মূর্তিগুলো মানুেষর কােছ অক্ষর যেন, যােত তা পেড় মানুষ 
মূর্তিগুলোর মাধ্যেম ঘিটত িদব্য দূতেদর আত্মপ্রকাশ থেেক ঈশ্বর-উপলব্ধিেত আসেত 
পাের। এটা হলো তােদর পুরাণতত্ত্ব, কেননা এটা ঐশতত্ত্ব নয়; হ্যাঁ, এটা যে ঐশতত্ত্ব তা 
দূেরর কথা। িকন্তু যে কেউ যত্ন সহকাের তােদর এ যুক্তি পরীক্ষা করেব, সে দেখেত 
পােব যে তােদর এই অিভমত উপের উপস্থািপত সেই অন্যান্য অিভমত থেেক তত 
আলাদা নয়।


২০। এতক্ষেণ উপস্থািপত অিভমতসমূহ অসার

[১] সত্য িবচারাসেন (ক) এিগেয় এেস একজন তােদর বলেত পারত: কেমন কের 

ঈশ্বর উত্তর দেন বা তেমন বস্তুগুলোর মাধ্যেম িনেজেক জ্ঞাত কেরন? সেগুলো যে পদার্থ 



দ্বারা গড়া সেই পদর্থের মাধ্যেম িক? নািক সেগুলোর আকােরর মাধ্যেম? কেননা 
তেমনটা পদার্থের মাধ্যেম ঘটেল তেব আকােরর কী দরকার আেছ ও কেনই বা ঈশ্বর 
সেগুলো িনর্মিত হওয়ার আেগ আদৌ যেকোন একটা পদার্থের মাধ্যেম আত্মপ্রকাশ 
কেরনিন? এবং তারা যে একটা মন্দিেরর প্রাচীেরর অভ্যন্তের একটা পাথর বা এক 
টুকরো কাঠ বা একটু সোনা পিরেবষ্টন কের িনেজেদর সেই মন্দিরগুলো িনর্মাণ করল, 
তা বৃথা কাজ, কেননা গোটা জগৎ তেমন পদার্থে পূর্ণ। [২]  তথািপ, সেগুলোেত যে 
আকার দেওয়া হল, সেই আকারই যিদ িদব্য আত্মপ্রকােশর কারণ হয়, তাহেল পদার্থ, 
সোনা ও বািক সবিকছুর কী দরকার আেছ? এবং সেই মূর্তিগুলো যে প্রাকৃিতক জীবেদর 
আকার বহন কের, ঈশ্বর কেনই বা সেই প্রাকৃিতক জীবেদর মাধ্যেম িনেজেক প্রকাশ 
কেরন না? কেননা একই যুক্তিেত ঈশ্বর সম্পর্কে মানুেষর ধারণা আরও শ্রেয়তর হত যিদ 
িতিন যুক্তিক্ষমতা-িবিশষ্ট বা যুক্তিক্ষমতাহীন জীবন্ত প্রাণীেদর মাধ্যেম িনেজেক প্রকাশ 
করেতন, ও তাঁর িবষেয় প্রাণহীন ও অচলা বস্তুগুলোর মাধ্যেম অনুসন্ধান করা না হত। 
[৩]  এেতই তারা িবেশষভােব িনেজেদর িবরুদ্ধে অভক্তি-কর্ম সাধান কের; কেননা 
যিদও তারা প্রকৃত পশু, জন্তু, পািখ ও সিরসৃপেদর জঘন্য মেন কের ও সেগুলোেক 
তােদর িহংস্রতা বা মিলনতার কারেণ এড়ায়, তবু পাথর, কাঠ ও সোনা িদেয় সেগুলোর 
মূর্তি তৈির করায় তারা সেগুলোর প্রিতকৃিত ঈশ্বরীকৃত কের। অথচ তােদর পক্ষে এটাই 
আরও ভালো হত যিদ তারা পশুগুলোর প্রিতকৃিতর পােয় না পেড় প্রকৃত পশুেদরই পূজা 
করত। [৪] িকন্তু এমনটাও হেত পাের যে এ দু’টোর একটাও অর্থাৎ সেগুলোর আকার 
বা পদার্থই যে ঈশ্বেরর উপস্থিিতর কারণ তা নয়, বরং আসল কারণ হলো সেই িনপুণ 
িশল্পকর্ম যা দৈবত্বেক আহ্বান কের যেেহতু তেমন িশল্পকর্ম হলো প্রকৃিতর অনুকরণ। 
িকন্তু তবুও যিদ নৈপুণ্যের জোেরই দৈবত্ব মূর্তিগুলোেত িবদ্যমান, তেব এবারও পদার্থের 
এমন িক দরকার আেছ যখন নৈপুণ্য িজিনসটা মানুেষর মধ্যে রেয়েছ? স্বল্প কথায়, যিদ 
ঈশ্বর িশল্পকর্মের মাধ্যেম প্রকাশ্যমান হন ও সেই িভত্তিেত মূর্তিগুলো দেবতা বেল পূিজত 
হয়, তাহেল যারা সেই িশল্পকর্মের িনপুণ কািরগর তােদরই পূিজত ও সম্মািনত করা 
দরকার হত, যেেহতু তারা যুক্তিক্ষমতা-িবিশষ্ট ও িনেজরা তেমন নৈপুণ্যের অিধকারী।




২১। িদব্য দূতেদর মাধ্যেম ঐশ আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে

[১] তােদর দ্বিতীয় ও গভীরতর ব্যাখ্যা সম্পর্কে একজন যুক্তি সহকাের এই ধরেনর 

আপত্তি ব্যক্ত করেত পাের। হে গ্রীেকরা, তোমরা যিদ স্বয়ং ঈশ্বেরর আত্মপ্রকােশর জন্য 
এই মূর্তিগুলো িনর্মাণ কের না থাক, িকন্তু সেই দূতেদর উপস্থিিতর জন্যই তেমনটা কের 
থাক, তাহেল যে প্রতাপগুলোেক তোমরা তােদর মাধ্যেম আহ্বান কর, কেনই বা সেই 
মূর্তিগুলোেক সেই প্রতাপগুলোর ঊর্ধ্বেই উন্নীত কর? কেননা তোমােদর িনেজেদর দািব 
অনুসাের যিদ এমনটা হয় যে ঈশ্বরজ্ঞান অর্জেনর খািতেরই তোমরা মূর্তিগুলোেক খোদাই 
কর, ও তারপের ঈশ্বরেক দেয় সম্মান ও নাম সেই মূর্তিগুলোেত আরোপ কর, তাহেল 
তোমরা ঈশ্বরিনন্দা অিভযোেগ দায়ী। [২]  কেননা তোমরা স্বীকার কর ঈশ্বেরর প্রতাপ 
মূর্তিগুলোর ক্ষুদ্রতা অিতক্রম কের ও সেই িভত্তিেত তোমরা ঈশ্বরেক নয় িকন্তু িনম্নতর 
প্রতাপগুলোই আহ্বান কর, িকন্তু তারপের এই শেষ কথা িপছেন ফেেল রেেখ তোমরা 
যাঁর উপস্থিিত ভয় পাও তাঁর নাম পাথর ও কােঠর উপর আরোপ কর ও সেগুলোেক 
পাথর ও মানব নৈপুণ্য বেল না ডেেক ঈশ্বর বেল ডাক ও উপাসনাও কর। কেননা 
তোমরা যেমন িমথ্যায় দািব রাখ, সেই অনুসাের সেগুলো যিদ তোমােদর জন্য ঈশ্বর-
দর্শেনর লক্ষ্যে অক্ষর স্বরূপ হয়, তাহেল প্রতীক যা িনর্দেশ কের সেটার উপের প্রতীকেক 
উন্নীত করা অন্যায়। যে কেউ রাজার নাম িলখত, তার পক্ষে রাজার উপের িনেজর 
লেখাটা উন্নীত করা ভুল হত; তেমন মানুষ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হত যেেহতু লেখাটা 
লেখেকর নৈপুণ্যের দ্বারা গড়া। [৩] তেমিনভােব, তোমােদরও যিদ বলবান যুক্তিক্ষমতা 
থাকত, তাহেল তোমরাও তেমন মহৎ িবষেয় দৈবত্বের আত্মপ্রকাশ স্থানান্তর করেত না, 
মূর্তিেকও ভাস্কেরর ঊর্ধ্বে উন্নীত করেত না। কেননা যিদ অক্ষর িহসােব সেগুলো সত্যিই 
ঈশ্বেরর আত্মপ্রকাশ িনর্দেশ কের, তাহেল সেই িভত্তিেত ঈশ্বেরর প্রতীক িহসােব সেই 
অক্ষরগুলো দৈবত্বের অিধকারী হবার যোগ্য। িকন্তু সেই অনুসাের যে মানুষ অর্থাৎ যে 
িশল্পী সেগুলো খোদাই করল ও ঢালাই করল, সে যখন তার তৈরী মূর্তিগুলোর চেেয় 
প্রতাপশালী ও ঐশ্বিরক, তখন তােকই ঈশ্বরীকৃত হেত হত যেেহতু মূর্তিগুলো তার 
ইচ্ছামতই খোদাই করা হেয়িছল ও গড়া হেয়িছল। তাই যখন প্রতীকিচহ্নসমূহ সম্মােনর 
যোগ্য, তখন সেগুলো যে িলেখেছ সে িনেজর িশল্পকর্ম ও স্বভাবগত নৈপুণ্যের িভত্তিেত 



আরও বেিশ সম্মাননীয়। অতএব, যখন এই যুক্তির িভত্তিেত সেগুলোেক ঈশ্বর বেল মেন 
করা ন্যায়সঙ্গত নয়, তখন একজন সেই গ্রীকেদর কােছ পুনরায় প্রিতমাগুলোর উন্মাদনা 
সম্পর্কে িজজ্ঞাসা করেত পারত যােত কের সেই কারণ জানা যেেত পাের যার জন্য 
সেগুলো িঠক সেইভােব গিঠত।


২২। ক্ষয়শীল মূর্তি অক্ষয়শীল ঈশ্বরেক দেখােত অক্ষম

[১] দৈবত্ব মানব গঠেনর অিধকারী বেলই মূর্তিগুলোও সেইভােব গিঠত, ব্যাপারটা 

তেমনটা হেল তেব তারা কেন দৈবত্বেক পশুেদর গঠন আরোপ কের? এবং তার গঠন 
যুক্তিক্ষমতাহীন পশুেদর গঠন হেল, কেন তারা তােক যুক্তিক্ষমতা-িবিশষ্ট প্রাণীেদরও 
গঠন আরোপ কের? িকন্তু দৈবত্ব যিদ একইসঙ্গে দু’টোই হয় ও গ্রীেকরা ঈশ্বরেক 
উভয়ভােব উপলব্ধি কের যেেহতু িতিন যুক্তিক্ষমতাশূন্য ও যুক্তিক্ষমতা-িবিশষ্ট জীবেদর 
গঠেনর অিধকারী, তাহেল যা সংযুক্ত তারা কেন তা িবযুক্ত কের এবং পশু ও মানুেষর 
মূর্তিগুলোর মধ্যে পার্থক্য রােখ, এমনিক তােক সবসময় বহুরূপী বেল প্রদর্শন কের না 
যেইভােব পুরােণর প্রিতকৃিত সেই স্কিল্লা, খািরব্দিস, সেই িহপ্পেকন্তাউরোস ও িমশরীয় 
কুকুর-মাথা িবিশষ্ট সেই আনুিবস বহুরূপী বেল প্রদর্শিত? কেননা সেগুলো প্রকৃিতেত 
যেমন, সেই অনুসাের হয় সবসময় শুধু দ্বৈতভােব প্রদর্শিত করা উিচত, না হয় সেগুলোর 
একক গঠেনর অিধকারী হেল তেব দ্বিতীয় গঠনটা সেগুলোেত আরোপ করা উিচত নয়। 
আরও, সেগুলোর গঠন পুরুষতুল্য হেল তেব তারা কেন সেগুলোেত নারীতুল্য গঠন 
আরোপ কের? িকন্তু গঠনটা নারীতুল্য হেল কেন তারা িমথ্যা কের সেগুলোেত 
পুরুষতুল্য গঠন আরোপ কের? এবং সেগুলো িমশ্রিত গঠেনর অিধকারী হেল তেব গঠন 
দু’টো পৃথক করা উিচত নয় বরং দু’টোই একইসােথ প্রদর্শিত হওয়া উিচত; তােত 
সেগুলো সেই তথাকিথত উভয়িলঙ্গের প্রাণীর মত হেব যার ফেল তােদর কুসংস্কার 
দর্শকেদর কেবল অভক্তি ও িনন্দার নয়, হাসাহািসরও একটা অজুহাত যুিগেয় দেেব। 
[২] স্বল্প কথায়, তারা যিদ এমনটা ধের নেয় যে দৈবত্ব গঠেন দৈিহক, যার ফেল তারা 
তার জন্য পেট, হাত ও পা, এমনিক ঘাড়, স্তন ও প্রজনন-দরকারী অঙ্গও কল্পনা কের ও 
তেমনটা গেড়, তাহেল দেখ তারা কেমন অভক্তিময় ও ঈশ্বরিনন্দাজনক পর্যােয়ই না নেেম 
গেেছ যে, দৈবত্ব সম্পর্কে তেমন িকছু ধারণা কের। কেননা এ থেেক এমনটা দাঁড়ায় যে, 



দৈবত্ব দেেহর অন্যান্য পিরবর্তেনর অধীন যেমন কাটাকািট, অঙ্গ-ছেদন, এমনিক 
সম্পূর্ণরূেপ অবক্ষয়। িকন্তু এসবিকছু ও যা িকছু এসবিকছুর সদৃশ, তা ঈশ্বেরর নয়, িকন্তু 
মর্ত থেেক আগত দেেহর বৈিশষ্ট্য। [৩]  কেননা ঈশ্বর অশরীরী, অক্ষয়শীল, অমর ও 
কোন িকছুর অভাবী নন, িকন্তু এই সমস্ত মূর্তি ক্ষয়শীল, দেেহর ছিবস্বরূপ, ও দেেহর যে 
যত্ন প্রয়োজন সেগুলোরও সেই একই যত্ন দরকার যেইভােব উপের বলা হেয়েছ। তাই 
আমরা প্রায়ই দেিখ, পুরাতন মূর্তিগুলোেক নবীকৃত করা হয়, ও যেগুলোেক কাল, বর্ষা বা 
পৃিথবীর কোন না কোন জন্তু নষ্ট কেরেছ, সেগুলো সংস্কার করা হয়। এই িভত্তিেত 
একজন গ্রীকেদর উন্মাদনার িনন্দা করেত পাের, কেননা িনেজরা যা বািনেয়েছ তা দেবতা 
বেল ঘোষণা কের; তারা িনেজেদর দক্ষতায় যা িকছু অবক্ষয় থেেক সংরক্ষণ করার জন্য 
অলঙ্কৃত কের, সেই সবিকছুর কােছ রক্ষা প্রার্থনা কের; যা িকছু তারা জােন তােদর 
িনেজেদর যত্ন দরকার, সেই সমস্ত িকছুর কােছ এমন যাচনা রােখ যােত তােদর 
িনেজেদর প্রয়োজন িমেট যায়; এবং যা িকছু তারা ক্ষুদ্র কক্ষে গণ্ডিবদ্ধ রােখ, সেইসব 
িকছু তারা স্বর্গের ও গোটা পৃিথবীর প্রভু বেল ডাকেত লজ্জাবোধ কের না।


২৩। বহুিবধ বেলই প্রিতমাগুলো িমথ্যা

[১] কেবল উল্লিিখত প্রমাণ থেেক যে একজন তােদর ঈশ্বরহীনতা উপলব্ধি করেত 

পাের তা নয়, তেমন ঈশ্বরহীনতা এ থেেকও অনুমান করা যায় যে, প্রিতমা সংক্রান্ত 
তােদর ধারণাসমূহ একমত নয়। কেননা, যেইভােব তারা দািব কের ও শেখায়, সেই 
অনুসাের সেই প্রিতমাগুলো ঈশ্বর হেল তেব সেগুলোর কোন্‌টােক আঁকিড়েয় ধরা উিচত 
ও সেগুলোর মধ্যে কোন্‌টা সবেচেয় প্রতাপশালী গণ্য করা উিচত যােত কের একজন 
ভরসার সঙ্গে ঈশ্বরেক উপাসনা করেত পাের অথবা কমপক্ষে (যেইভােব তারা দািব 
কের) যােত কের সে সেগুলোর মধ্যে দৈবত্বেক মেেন নেওয়ার ব্যাপাের অিনশ্চয়তার 
অধীন না হয়? কেননা একই প্রিতমাগুলো সকেলর দ্বারা দেবতা বেল স্বীকৃত নয়, বরং 
প্রিতিট দেেশর জন্য আলাদা একটা দেবতােক উদ্ভাবন করা হয়। [২] উদাহরণ স্বরূপ, 
িমশরীয়রা যেগুলোেক দেবতা বেল মােন, ফৈিনকীয়রা সেগুলোেক মােন না; 
একইপ্রকাের ফৈিনকীয়রা যে প্রিতমাগুলো উপাসনা কের, িমশরীয়রা সেগুলোেক 
উপাসনা কের না। স্কুথীয়রা পারস্যেদর দেবতাগুলোেক মেন না, ও পারস্যরা িসরীয়েদর 



দেবতাগুলোেক মােন না; পেলাস্‌গীয়রাও থ্রাকীয়েদর দেবতাগুলোেক মেন না, ও 
থ্রাকীয়রাও থেবীয়েদর দেবতাগুলোেক মােন না। িহন্দুস্তানীয়রা আরবীয়েদর চেেয় িভন্ন, 
ও আরবীয়রা ইিথয়পীয়েদর চেেয় িভন্ন, ও দেবতাগুলো ক্ষেত্রে তারা িবপরীত। িসরীয়রা 
িকিলিকয়ার দেবতাগুলোেক উপাসনা কের না, ও কাপ্পাদকীয় জনগণ অন্যগুলোেকই 
দেবতা বেল মােন যেগুলো িকিলকীয়েদর দেবতাগুলো থেেক িভন্ন। িবিথনীয়রা িনেজেদর 
জন্য অন্য অন্য দেবতােক উদ্ভাবন করল, ও আর্মেনীয়রাও িভন্ন িভন্ন দেবতাগুলোেক 
কল্পনা করল। আিম কেন তত উদাহরণ উপস্থাপন করিছ? যারা স্থেল বসবাস কের তারা 
এমন দেবতাগুলোেক উপাসনা কের যেগুলো দ্বীপবাসীেদর দেবতাগুলো থেেক িভন্ন, ও 
দ্বীপবাসীরা অন্য দেবতাগুলোেক উপাসনা কের যেগুলো স্থেলর দেবতাগুলো থেেক িভন্ন। 
[৩]  এক কথায়, প্রিতিট শহর ও গ্রাম িনেজর প্রিতেবশীেদর দেবতাগুলো স্বীকার না 
কের িনজ িনজ দেবতাগুলোেক পছন্দ কের ও কেবল সেগুলোেকই দেবতা বেল মােন। 
িমশের যে নানা জঘন্যতা ঘেট সেিবষেয় িকছুই না বলা ভাল, কেননা সকেলর কােছ এ 
স্পষ্ট যে, শহরগুলো এমন উপাসনা-কর্ম পালন কের যেগুলো পারস্পিরক িবপরীত ও 
প্রিতকূল, এবং স্থানীয় বািসন্দারা সাগ্রেহ এমন দৈবত্বগুলো উপাসনা কের যেগুলো 
তােদর প্রিতেবশীেদর চেেয় িবপরীত। এজন্য যে কুিমর কারও কারও দ্বারা দেবতা বেল 
পূিজত, তােদর প্রিতেবশীেদর ধারণায় সেই কুিমর ঘৃণার বস্তু বেল গণ্য। আরও, 
অন্যান্যেদর দ্বারা যে িসংহ দেবতা বেল পূিজত, তােদর প্রিতেবশীরা িসংহেক যে পূজা 
কের না তা শুধু নয়, বরং িসংহেক পেেল তা বন্য জন্তু বেল মাের। কারও কারও দ্বারা 
পূিজত যে মাছ, অন্যান্যেদর দ্বারা খাদ্য বেল ব্যবহৃত। সেজন্য তােদর মধ্যে যুদ্ধ-
সংগ্রাম, দলাদিল ও খুেনর জন্য যত অজুহাত ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রিত যত অসংযম পাওয়া 
যায়। [৪] এবং সবেচেয় আশ্চর্য িবষয় এটা যে, ইিতহাস-লেখকেদর কথা অনুসাের সেই 
পেলাস্‌গীয়রা িমশরীয়েদর কাছ থেেকই দেবতাগুলোর নাম শেখা সত্ত্বেও িমশরীয়েদর 
দেবতাগুলোেক মােন না বরং এমন দেবতাগুলো উপাসনা কের যেগুলো িমশরীয়েদর 
দেবতাগুলো থেেক িভন্ন। এক কথায়, প্রিতমাপূজার তেমন উন্মাদনায় আক্রান্ত সেই সমস্ত 
জািত িনজ িনজ থেেক িভন্ন িভন্ন ধারণা রােখ ও তােদর উপাসনা-কর্মও িভন্ন ধরেনর; 
হ্যাঁ, তােদর মধ্যে সামঞ্জস্য বলেত িকছই পাওয়া যায় না। এটা হলো তােদর ন্যায়সঙ্গত 



ভাগ্য। [৫]  কেননা একমাত্র ঈশ্বর-দর্শন থেেক দূের সের যাওয়া মাত্রই তারা নানা 
ধরেনর বহু উপাসনা-কর্মে পিতত হল; তারা যখন িপতার সত্যকার বাণীেক তথা সবার 
ত্রাণকর্তােক প্রত্যাখ্যান করল, তখন তােদর মনও যে বহু িদেক সের যােব তা 
ন্যায়সঙ্গত। এবং যারা অন্ধকারময় ছায়ায় বাস করার জন্য সূর্য থেেক সের যায়, তারা 
যেমন সামনাসামিনর পথ না দেেখ বরং যে পথ নেই সেই পথ আেছ বেল কল্পনা ক’রে ও 
দেেখও না দে’খে (ক) বহু উদ্দেশিবহীন পথ ধের ঘুরেত থােক, তেমিনভােব যারা ঈশ্বরেক 
প্রত্যাখ্যান করল ও িনেজেদর প্রাণ অন্ধকারাচ্ছন্ন করল, তারা িনেজেদর মন ভ্রান্ত করল 
ও মাতাল ও অন্ধ মানুেষর মত এমন িকছু কল্পনা কের যার কোন অস্তিত্ব নেই।


২৪। এক দেেশর প্রিতমা অন্য দেেশর বিল

[১] যা বলা হেয়েছ, তা যে তােদর প্রকৃত ঈশ্বরহীনতা-খণ্ডন এমন নয়। কেননা 

তােদর দেব-দেবী শহর ও স্থান অনুযায়ী বহু ও নানা ধরেনর, এবং যেেহতু এক একটা 
পেরর দেবতােক ধ্বংস কের, সেজন্য সবগুলো সবগুলো দ্বারা ধ্বংিসত হয়। এমনিক 
যেগুলো কারও কারও ধারণায় দেবতা, সেগুলো এমন কারও কারও উদ্দেেশ বিলদান ও 
পানীয় নৈেবদ্য িহসােব ব্যবহৃত যেগুলোেক অন্যরা দেবতা বেল মােন, এবং এভােব 
কারও কারও বিল হলো কারও কারও দেবতা। িমশরীয়রা বলদেক ও বাছুর সেই 
আিপসেক পূজা কের, িকন্তু অন্যরা এগুলোেক জেউেসর উদ্দেেশ বিল দেয়। কেননা 
তারা যে যে পশুেক উপাসনার বস্তু বেল দাঁড় কিরেয়েছ যিদও িঠক সেই পশুেক বিল না 
দেয়, তবু তারা সদৃশ পশুেক বিল দেয় ও এমনটা মেন হয় যে িঠক সেটােকই িনেবদন 
কের। দেবতা িহসােব িলবীয়েদর একটা ভেড়া আেছ যা তারা আম্মোন বেল থােক; িকন্তু 
সেই ভেড়া অন্যান্যেদর দ্বারা অন্য বহু দেবতার উদ্দেেশ জবাই করা হয়। 
[২] িহন্দুস্তানীয়রা িদওিনসোসেক পূজা কের ও প্রতীকমূলক ভােব তােক আঙুররস বেল 
থােক; িকন্তু অন্যেরা আঙুররসেক অন্য দেবতােদর উদ্দেেশ পানীয় নৈেবদ্য িহসােব 
ব্যবহার কের। অন্য জািত নদনদী ও জেলর উৎসেক, ও িমশরীয়রা িবেশষভােব 
জলেকই সম্মান কের ও সেগুলোেক দেবতা বেল ডােক; অন্যিদেক অন্য অন্য জািত (ও 
সেই জািতগুলোর মধ্যে সেই িমশরীয়রাও রেয়েছ যারা সেসব িকছু উপাসনা কের) জল 
িদেয় িনেজর ও পেরর ময়লা ধুেয় দেয় ও দূিষত সেই জল ঘৃণার সঙ্গে ফেেল দেয়। 



বস্তুতপক্ষে িমশরীয়েদর প্রিতমাগুলো যে যে পদার্থে গড়া, তা অন্য জািতর প্রিতমার 
উদ্দেেশ বিল দেওয়া হয়; তাই সেই িমশরীয়রা তােদরই অবজ্ঞার পাত্র যেেহতু তারা 
দেবতােদর নয়, িকন্তু অন্যান্যেদর কােছ এমনিক তােদর িনেজেদরও কােছ যা 
প্রায়শ্চিত্তমূলক অর্ঘ্য ও বিলদান, তা-ই ঈশ্বরীকৃত কের।


২৫। মানব বিলদান সম্পর্কে

[১] িকন্তু কেউ না কেউ রেয়েছ যারা এমন অভক্তি ও উন্মাদনায় আকর্ষিত হল যে, 

তারা িনেজেদর িমথ্যা দেবতােদর উদ্দেেশ মানুষেকও জবাই কের ও বিল িহসােব অর্পণ 
কের, হ্যাঁ, সেই যে মানুষ হলো সেই প্রিতমাগুলোর প্রিতমূর্তি ও গঠনস্বরূপ। এবং সেই 
হতভাগারা এমনটা দেেখ না যে িনেজেদর জবাইেয়র বিল হলো সেই দেবতােদর আদল 
যেগুলোেক তারা গেড় ও পূজা কের ও যেগুলোর উদ্দেেশ তারা মানুষেক বিল দেয়। 
তারা একপ্রকাের সদৃশেক সদৃেশর কােছ অর্পণ কের, অথবা, আরও সূক্ষ্মভােব বলেত 
গেেল, তারা যা শ্রেয় তা যা িনকৃষ্ট তারই কােছ শ্রেয়টােক অর্পণ কের, কেননা তারা 
জীবন্ত প্রাণীেক প্রাণহীন বস্তুর কােছ ও যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণীেক অচলা প্রিতমার কােছ 
বিলদান কের। [২]  বাস্তিবকই তাউরীয় বেল অিভিহত স্কুথীয়রা নৌকাডুিবেত বেঁেচ 
থাকা যত মানুষেক ও বন্দি করা সকল গ্রীকেক তােদর দ্বারা কুমারী বেল অিভিহতা 
দেবীর কােছ বিলদান কের, (হ্যাঁ, তারা আপন সঙ্গী মানুষেদর প্রিত তত ভক্তিহীন হেত 
পাের), এবং তেমনটা করায় তারা িনেজেদর দেব-দেবীর িনষ্ঠুরতা প্রমািণত কের। 
কেননা [ঈশ্বেরর] পূর্বজ্ঞান সমুদ্রের িবপদ থেেক যােদর বাঁিচেয় রাখল, তােদরই তারা 
জবাই কের, ও তেমনটা করায় তারা িনেজেদর ঐশপূর্বজ্ঞােনর প্রিতদ্বন্দ্বী কের, কেননা 
িনেজেদর পাশিবকতা িদেয় ঐশপূর্বজ্ঞােনর মঙ্গলময়তােক আবৃত কের। আরও, অন্য 
জািত যুদ্ধ থেেক জয়ী হেয় িফের এেস বন্দিেদর শত শত কের পৃথক রােখ ও এক 
একটা দল থেেক একজনেক িনেয় বাছাইকৃত সেই সকলেকই আেরস দেেবর কােছ 
বিলদান কের। [৩]  বর্বরেদর স্বভাবত িনষ্ঠুরতার িভত্তিেত যে স্কুথীয়রা একাই তেমন 
জঘন্য কর্মের সাধক এমন নয়, িকন্তু তেমন ব্যবহার হলো সেই অিনষ্টের ফলাফল যা 
প্রিতমা ও অপদূতেদর িচহ্ন। বাস্তিবকই পুরাকােল িমশরীয়রা হেরা দেবীর কােছ তেমন 
রক্ত-বিল িদত, ও ফৈিনকীয়রা ও ক্রীট দ্বীেপর অিধবাসীরা িনেজেদর ছেেলেমেয়েদর বিল 



িদেয় ক্রনোস দেবেক প্রসন্ন করত। আেগকার রোমীয়রা মানব-বিল িদেয়ই ইউিপেতর 
লািতয়ািরসেক উপাসনা করত, ও অন্যান্যরা একই ধরেনর কর্মকাণ্ড সম্পাদন করত। 
িকন্তু কোন ব্যিতক্রম ছাড়া সকেলই দূষণকর্ম সম্পাদন করত ও িনেজরাই দূিষত হত। 
তারা তেমন নরহত্যা করায়ই দূিষত হত, ও তেমন বিলদােনর ধূম দ্বারা িনেজেদর 
মন্দির দূিষত করত। [৪]  তেব তেমন কর্মকাণ্ড থেেকই অিনষ্ট মানুষেদর মােঝ 
মাত্রাছাড়াই ছিড়েয় পড়ল। কেননা তারা যা করত, িনেজেদর অপদূেতরা যে তােত 
আনন্দিত িছল তা দেেখ তারা তেমন অপকর্ম সাধেনর মধ্য িদেয় িনেজেদর দেব-দেবীর 
ব্যবহার অনুকরণ করল, একথা ভেেব যে, তারা যােদর ঊর্ধ্বতর স্তেরর প্রাণী বেল ধের 
িনত, তােদর অনুকরণ করায় তারা ন্যায়সঙ্গত ভােব ব্যবহার করিছল। এভােব মানুষ 
নরহত্যা, িশশুহত্যা ও বািক যত ধরেনর উচ্ছৃঙ্খল আচরেণর জন্য পথ উন্মুক্ত করল। 
এজন্য প্রায়ই সকল শহর সব রকেমর কামুকতায় ভরা যা িনেজর দেব-দেবীর আচরণ 
অনুকরেণর মাধ্যেম ঘেট, এবং এমন কেউই নেই যে তােদর দেবতাগুলোর সুস্থ ধারণা 
পোষণ করেত পাের; সে-ই মাত্র পাের যে তােদর উচ্ছৃঙ্খলতার সাক্ষী হেয়েছ।


২৬। দেব-দেবীই পৌত্তিলকেদর নৈিতক দুর্নীিতর উৎপত্তি

[১]  পুরাকােল ফৈিনিকয়ায় নারীরা দেব-দেবীর সামেন িনেজেদর দেখাত; তারা 

স্থানীয় ইষ্টেদবতাগুলোর কােছ িনজ দেেহর মূল্য অর্পণ কের এমনটা মেন করত যে, 
বেশ্যাচােরর মাধ্যেম তারা িনেজেদর দেবীেদর প্রশিমত করেব ও তেমন কর্মের মাধ্যেম 
সেই দেবীর প্রিয়পাত্র হেব। এবং পুরুেষরা িনেজেদর প্রকৃিত অস্বীকার কের ও পুরুষ 
আর না হেত ইচ্ছা কের নারীতুল্য প্রকৃিত ধারণ করত এমনটা ভেেব যে, তেমনটা করায় 
তারা সেই সকেলরই মাতােক খুিশ ও সম্মািনত করেব যােদর তারা দেবতা বেল থােক। 
এবং মানুেষরা সবেচেয় অশ্লীল প্রাণীেদর সঙ্গে জীবনযাপন কের ও অপকর্ম সম্পাদেন 
এেক অন্যের প্রিতদ্বন্দ্বিতা কের। এিবষেয় খ্রিষ্টের পিবত্র দাস সেই পল বেলিছেলন, 
কেননা তােদর স্ত্রীলোেকরা প্রাকৃিতক যৌন সম্পর্কেক প্রকৃিত-িবরুদ্ধ সম্পর্কের সঙ্গে 
িবিনময় কেরেছ; তেমিনভােব পুরুেষরাও প্রাকৃিতক নারী-সম্পর্ক ত্যাগ কের এেক 
অন্যের কামনায় জ্বেল পুেড়েছ—পুরুেষ পুরুেষ তারা কুৎিসত কর্ম সাধন কেরেছ  (ক)। 
[২]  তেমন কর্ম ও সদৃশ কর্ম সম্পাদন কের তারা স্বীকার ও প্রমাণ কের যে তােদর 



তথাকিথত দেব-দেবী তেমন জীবন ধারণ কের। কেননা তারা জেউস থেেক অশ্লীল 
বালকপ্রীিত ও ব্যিভচার িশখল, আফ্রিদেত থেেক বেশ্যাচার, রেয়া থেেক উচ্ছৃঙ্খলতা, 
আেরস থেেক নরহত্যা, ও অন্যা দেব-দেবী থেেক সদৃশ অন্য অপকর্ম িশখল যা আইন 
দণ্ডিত কের ও যা শালীন যেকোন মানুষ এড়ায়। সুতরাং, যারা তেমন অপকর্মের সাধক, 
তােদর দেব-দেবী বেল অিভিহত করা ন্যায়সঙ্গত িক? বরং তােদর অশ্লীল ব্যবহােরর 
জন্য তােদর িবষেয় এমনটা ভাবা িক উিচত নয় যে, তারা পশুেদর চেেয়ও অেনক বেিশ 
যুক্তিক্ষমতাহীন? সেই দেব-দেবীেক যারা পূজা কের, তােদর মানুষ বেল গণ্য করা 
ন্যায়সঙ্গত িক? বরং তারা যে জন্তুেদর তুলনায় কম যুক্তিক্ষমতা-িবিশষ্ট ও অচলা বস্তুর 
তুলনায় আরও বেিশ প্রাণহীন, সেজন্য িক তােদর জন্য দুঃখভোগ করা উিচত নয়? 
কেননা তারা যিদ তােদর িনেজেদর অভ্যন্তরীণ যুক্তির কােছ পরামর্শ িনত, তাহেল তেমন 
ভুলভ্রান্তির মধ্যে সর্বাঙ্গেই ডুেব যেত না, খ্রিষ্টের িপতা সেই সত্যকার ঈশ্বরেকও 
অস্বীকার করত না।


২৭। পৌত্তিলকতা সম্পর্কে

[১] িকন্তু হয় তো এমনটা হয় যে, যারা এসমস্ত িবষেয়র ঊর্ধ্বে উেঠেছ ও সৃষ্টির 

িবস্ময় সম্পর্কে উদ্দীিপত, তারা উপরোল্লিিখত জঘন্য কর্ম িবষেয় আমােদর যুক্তিখণ্ডন 
দ্বারা লজ্জাবোধ ক’রে িনেজরাই এমনটা অস্বীকার করেব না যে তেমন জঘন্যতা সকল 
মানুষ দ্বারা সহেজই দণ্ডিত ও অস্বীকৃত; িকন্তু তারা এমনটা ধের িনেত পাের যে, িবশ্ব ও 
তার যত অংশেক তােদর সেই উপাসনা িনন্দাজনক নয় ও সেিবষেয় তােদর ধারণা 
সুিনশ্চিত। [২]  কেননা তারা এেত গর্ববোধ করেব যে, তারা পাথর, কাঠ, মানুষ ও 
পশুেদর প্রিতমূর্তি, পািখ, সাপ, চতুষ্পদ জন্তুেক শুধু নয়, িকন্তু সূর্য, চন্দ্র, গোটা 
আকাশমণ্ডল, এমনিক পৃিথবী ও আর্দ্র জগেতর সমস্ত প্রকৃিতেকও সম্মান কের ও 
উপাসনা কের। এমনিক তারা এমন দািব রাখেব যে, এমন কেউই নেই যে এমনটা 
দেখােত পাের না যে সেই সমস্ত িকছু স্বরূেপ দেবতা, যেেহতু সকেলর কােছ এটা সুস্পষ্ট 
যে, সেগুলো যুক্তিক্ষমতাহীন বস্তু নয় িকন্তু মানবস্বরূেপর ঊর্ধ্বতর পর্যােয়র িজিনস 
যেেহতু সেগুলো আকােশ রেয়েছ িকন্তু মানুষ পৃিথবীেত জীবনযাপন কের। [৩] সেজন্য 



এই অিভমত পরীক্ষা-িনরীক্ষার িবষয়, িকন্তু এখােনও যুক্তি সেই অিভমেতর িবপক্ষে 
সুিনশ্চিত একটা প্রমাণ খুঁেজ বের করেব।


িকন্তু এই অিভমত পরীক্ষা করার আেগ ও আমােদর বক্তব্য শুরু করার আেগ 
সমস্যাটা প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং সৃষ্টি দ্বারাই িমমাংিসত, কেননা সৃষ্টি তােদর িবরুদ্ধে িচৎকার 
কের িনেজর িনর্মাতা ও স্রষ্টার িদেক তথা সেই ঈশ্বর, আমােদর প্রভু িযশুখ্রিষ্টের সেই 
িপতার িদেক অঙুিল িনর্দেশ কের িযিন সৃষ্টির উপের ও সবিকছুর উপের রাজত্ব কেরন। 
নকল প্রজ্ঞাবােনরা তাঁেক প্রত্যাখ্যান কের িকন্তু তাঁর সৃষ্টিেক উপাসনা ও ঈশ্বরীকৃত কের 
যিদও সৃষ্টি িনেজ সেই প্রভুেক উপাসনা ও স্বীকার কের যাঁেক তারা সৃষ্টির পক্ষে দাঁিড়েয় 
অস্বীকার কের। [৪] িকন্তু সৃষ্টির প্রিতিট অংশ যে অন্য অংশগুলোর উপর িনর্ভরশীল, 
িঠক এ পরিনর্ভরশীলতাই সেই মানুষেদর লজ্জায় অিভভূত কের যারা হা ক’রে সৃষ্টির 
নানা অংেশর ব্যাপাের িবস্ময় দেখায় ও সেগুলোেক দেবতা বেল গণ্য কের; কেননা সেই 
অংশগুলো আপন অপিরবর্তনীয় বাধ্যতার মধ্য িদেয় িনেজেদর প্রভু ও িনর্মাতা, বাণী-
লোগোেসর িপতার িদেক অঙুিল িনর্দেশ কের ও তাঁেক সেই অনুসাের স্বীকার কের, 
যেইভােব ঐশশাস্ত্র বেল, আকাশমণ্ডল বর্ণনা কের ঈশ্বেরর গৌরব, গগনতল ঘোষণা 
কের তাঁর হােতর কর্মকীর্তি  (ক)। [৫]  যােদর মনশ্চক্ষু সম্পূর্ণরূেপ অন্ধ হয়িন, তােদর 
কােছ উপেরর বচেনর প্রমাণ অস্পষ্ট নয় বরং এেকবাের সুস্পষ্ট। একজন যিদ সৃষ্টির 
অংশগুলোেক আলাদা কের ধ’রে এক একটােক আলাদা ভােব পরীক্ষা করত, যেমন 
সূর্যেক একাই কের ধের বা চন্দ্র, বা পৃিথবী ও বায়ুমণ্ডল, অথবা যা উষ্ণ ও যা শীতল, যা 
শুষ্ক ও যা আর্দ্র ইত্যািদ এসমস্ত অংশেক একাই কের ধ’রে সেগুলোর সাধারণ সংযোেগর 
বাইের আলাদা ক’রে এক একটােক একাই কের ধ’রে সেটােক আলাদা ভােব পরীক্ষা 
করত, তাহেল দেখেত পােব যে, সেগুলোর একটাও স্বিনর্ভরশীল নয়, বরং সবগুলো 
পারস্পিরক সেবাকর্মের উপর িনর্ভরশীল ও পারস্পিরক অবলম্বেনর মাধ্যেমই অস্তিমান 
হেয় থােক। সূর্য সমস্ত আকােশর সঙ্গে পুনরাবর্তন কের ও সেই আকাশ দ্বারা আিবষ্ট, ও 
আকােশর িনেজর পুনরাবর্তন ছাড়া তার কোন অস্তিত্ব থাকত না। চন্দ্র ও অন্যান্য 
তারানক্ষত্র সূর্য থেেক যে অবলম্বন পায় সেিবষেয় সাক্ষ্য দেয়। পৃিথবীও যে বৃষ্টি ছাড়া 
িনেজর ফলািদ উৎপাদন করেত অক্ষম, তাও সুস্পষ্ট, বৃষ্টিও মেেঘর সাহায্য ছাড়া 



পৃিথবীর উপের পড়েত পাের না, মেঘও বায়ুমণ্ডল ছাড়া িনেজ থেেক অস্তিত্বশীল হেত 
পাের না। বাতাসও িনেজ থেেক নয়, ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডল থেেক উষ্ণ হয় ও সূর্য থেেক 
আলোিকত িবধায় আলো ছড়ায়। [৬] পৃিথবীেক ছাড়া জেলর উৎস ও নদনদীও থাকত 
না, এবং পৃিথবী িনেজও িনজ দ্বারা অবলম্বন পায় না, িকন্তু জলরািশর উপর স্থািপত হয় 
ও িবশ্বের কেন্দ্রস্থেল আিবষ্ট ও আবদ্ধ। গোটা জগেতর চারিদেক প্রবাহমান সমুদ্র ও মহৎ 
মহাসাগরও বাতাস দ্বারা গিত পায় ও সেইখােন বেয় যায় যেখােন বাতােসর শক্তি তােক 
তাড়না দেয়। বাতাস িনেজও িভন্ন অস্তিত্বের অিধকারী নয়, িকন্তু যাঁরা এিবষেয় কথা 
বেলেছন তাঁেদর অিভমত অনুসাের, ঊর্ধ্ববায়ুমণ্ডল দ্বারা উষ্ণতাপ্রাপ্ত বায়ুমণ্ডেলর মধ্যে 
িদেয়ই বায়ুমণ্ডেল বাতােসর উৎপত্তি হল ও বায়ুমণ্ডল দ্বারা তািড়ত হেয় সবিদেক বয়। 
[৭] দেহগুলোর প্রকৃিত যে চার পদার্থ দ্বারা গিঠত (আিম উষ্ণতা, শীতলতা, শুষ্কতা ও 
আর্দ্রতার কথা বলিছ), এিবষেয় কার্‌ মন এত িবকৃত যে সে এমনটা জােন না যে 
সেগুলো পারস্পিরক সংযোেগর গুেণ অস্তিত্বমণ্ডিত ও সেগুলো আলাদা ও পৃথক হেয় 
গেেল তেব সেগুলোর মধ্যে যেটা বেিশ প্রভাবশালী সেটার উপর িনর্ভর করায় সবগুলোই 
পরস্পরেক িবনাশ কের? কেননা উষ্ণতা অিতিরক্ত শীতলতা দ্বারা িবনষ্ট হয়, ও 
একইপ্রকাের শীতলতা উষ্ণতার প্রভােবর ফেলই িনঃেশিষত হয়। একই ধারায়, শুষ্কতা 
আর্দ্রতা দ্বারা আর্দ্র হয়, ও আর্দ্রতা শুষ্কতা দ্বারা শুষ্ক হয়।


২৮। িবশ্ব যে ঈশ্বর, তা হেত পাের না

[১] তেব, যখন সেগুলোর এক একটা অন্য একটার যত্নের উপর িনর্ভরশীল, তখন 

সেগুলো কেমন কের ঈশ্বর হেত পাের? এবং যখন সেগুলো িনজ িনজ প্রয়োজেনর জন্য 
অন্য একটার সাহায্য দািব কের, তখন সেগুলো থেেক কোন িকছু প্রত্যাশা করা কেমন 
উপযুক্ত হেত পাের? কেননা যিদ এটা সর্বস্বীকৃত যে, ঈশ্বেরর কারও দরকার হয় না িকন্তু 
িনেজই স্বিনর্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, ও িবশ্ব তাঁরই দ্বারা অস্তিত্বমণ্ডিত ও এমনটা হয় যে 
িতিনই বরং যা প্রয়োজন তা সবিকছুর কােছ দান কেরন, তখন সূর্য, চন্দ্র, ও সৃষ্টির অন্য 
সবিকছুেক দেবতা বেল অিভিহত করা কেমন কের ন্যায়সঙ্গত হেত পাের যখন সেই 
সবিকছু আদৌ সেই রকম নয় বরং এক একটা পেরর সাহায্যের উপর িনর্ভরশীল? 
[২] িকন্তু হয় তো এমনটা হেত পাের যে, তারা এটা মেেন নেেব যে, সেগুলো আলাদা 



ভােব ধরেল সেগুলো অভাবী, ও এক একটাও িনেজ থেেক অভাবী, কেননা এটার প্রমাণ 
সুস্পষ্ট। িকন্তু তারা যিদ সেই সবিকছু একসােথই ধের ও সেই সবিকছুেক কেমন যেন 
মহৎ এক দেহেক কের, তাহেল তারা এমনটাও দািব করেত পাের যে, গোটা সেইসবই 
হলো ঈশ্বর। কেননা যখন গোটা সেইসব একসােথ একীভূত হল, তখন অংশগুলোর 
পক্ষে বিহরাগত কোন িকছুর আর দরকার হয় না। এই সমস্ত নকল প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি 
এমনটা দািব করেব যে, সেসময় গোটা সেইসব স্বিনর্ভরশীল ও সবিদক িদেয় স্বতন্ত্র 
হেব; িকন্তু এক্ষেত্রেও তােদর যুক্তি খণ্ডন করা হেব। [৩] কেননা পরবর্তী বক্তব্য পূর্ববর্তী 
বক্তব্যগুলোর মত তােদর এেকবাের অজ্ঞ অভক্তি দেখােব। পৃথক পৃথক অংশগুলো 
একসােথ আনা হেল যখন গোটা সেইসবেক পূর্ণ কের ও গোটা সেইসব স্বীয় স্বীয় 
অংশগুলোেত গিঠত, তখন গোটা সেইসব এমন নানা অংেশ গিঠত যেগুলো এক একটা 
গোটা সেইসেবর একটা অংশ। িকন্তু তেমন ধারণা ঈশ্বর সংক্রান্ত আমােদর ধারণা থেেক 
বেশ দূের রেয়েছ। কেননা ঈশ্বর একক, ও পৃথক পৃথক অংশগুলো নন; িতিন নানা 
আলাদা অঙ্গে গিঠত নন িকন্তু িতিন িনেজ হেলন িবশ্বের গঠেনর িনর্মাতা। দেখ কেমন 
অভক্তির কথা তারা বেল যখন দৈবত্ব সম্পর্কে এভােব কথা বেল। কেননা িতিন নানা 
অংেশ গিঠত হেল তেব িতিন িনেজর পূর্ণটা আলাদা আলাদা অংেশর সমন্বয় দ্বারা গঠন 
কের িনেজর প্রকৃত স্বরূপ থেেক এেকবাের অসদৃশ বেল দেখা িদেতন। িতিন সূর্য হেল 
তেব িতিন চন্দ্র নন; িতিন চন্দ্র হেল তেব িতিন পৃিথবী নন; িতিন পৃিথবী হেল তেব 
িতিন সমুদ্র হেতন না। এবং তেমন সদৃশতা অনুসাের এক একটা অংশ ধের একজন 
তােদর এই যুক্তির িনর্বুদ্ধিতা দেখেত পাের।


[৪] আমােদর মানব দেহ সম্পর্কে যা ঘেট তা লক্ষ করায়ও একজন তােদর যুক্তি 
খণ্ডন করেত পাের। কেননা চোখ কান নয়, কানও হাত নয়; পেট বুক নয়, ঘাড়ও পা 
নয়, িকন্তু এসমস্ত িকছু স্বীয় স্বীয় কার্যক্ষমতার অিধকারী। একক দেহ এসমস্ত আলাদা 
অঙ্গে গিঠত যেগুলো প্রয়োজন অনুসাের একসােথ একীভূত িকন্তু তখন পৃথক হয় যখন 
সেসময় আেস, অর্থাৎ যখন যে প্রকৃিত সেগুলোেক সংযুক্ত কেরিছল তখন সেই প্রকৃিত 
সেগুলোেক িছন্ন-িবচ্ছিন্ন কের, সেইভােব যেভােব ঈশ্বর ইচ্ছা কেরন ও আজ্ঞা কেরন। 
এবং সর্বশক্তিমান িযিন, িতিন আমার এ তুলনা ক্ষমা করেল, তেব আিম বলব, তারা 



যখন সৃষ্টির নানা অংশেক এক দেেহ সংযুক্ত কের ও সেটােক ঈশ্বর বেল, তখন এমনটা 
দাঁড়ায় যে, আমরা যেমনটা বেলিছলাম, সেই অনুসাের িতিন িনজ থেেক অসদৃশ ও 
একিদন আবার সেইভােব পৃথক পৃথক হেয় যােবন যেভােব প্রকৃিতগত িদক িদেয় 
অংশগুলো পৃথক পৃথক হয়।


২৯। ঈশ্বর ও প্রকৃিত আলাদা

[১]  সত্যেক লক্ষ কের একজন তােদর ঈশ্বরহীনতা অন্য ভােবও খণ্ডন করেত 

পাের। কেননা যখন ঈশ্বর স্বরূেপ অশরীরী, অিবভাজ্য ও স্পর্শনাতীত, তখন তারা 
কেমন কের এমনটা ধের িনেত পাের যে িতিন একটা দেহ? ও তারা কেমন কের 
ঈশ্বরেক দেয় যে সম্মান সেই সম্মােনই সেই সমস্ত িকছু উপাসনা করেত পাের যা আমরা 
আমােদর িনেজেদর চোেখ দেখেত পাই ও আমােদর িনেজেদর হােত স্পর্শ করেত পাির? 
[২] আরও, আমরা যখন সেই ধারণা মেেন িনই যা অনুসাের িতিন সর্বশক্তিমান ও িকছুই 
তাঁর উপর প্রভুত্ব কের না বরং িতিনই িবশ্বের উপর প্রভুত্ব রােখন ও সেই িবশ্বেক িনয়ন্ত্রণ 
কেরন, তখন যারা প্রকৃিতেক ঈশ্বরীকৃত কের, তারা কেমন কের এমনটা দেখেত পাের 
না যে তেমন ধারণা ঈশ্বর িবষয়ক সংজ্ঞার সঙ্গে মেেল না? কেননা যখন সূর্য পৃিথবীর 
িনেচ থােক তখন তার আলো পৃিথবীর ছায়ােত রেয়েছ বেল তা দেখা যায় না; িকন্তু 
িদনমােন সূর্য িনেজর আলোর উজ্জ্বলতা দ্বারা চন্দ্রেক আচ্ছািদত কের। িশলাবৃষ্টি প্রায়ই 
পৃিথবীর ফসল ক্ষিত কের, ও আগুন জলস্রোত দ্বারা িনিভেয় দেওয়া যায়। শীতকাল 
বসন্তকােলর জন্য পথ ছােড়, গ্রীষ্মকাল বসন্তেক তার িনেজর সীমা অিতক্রম করেত দেয় 
না ও সেইসঙ্গে হেমন্তকাল দ্বারা িনেজর সীমা ছািড়েয় িদেত বাধা পায়। [৩] িকন্তু 
এসমস্ত িকছু যিদ ঈশ্বর হত তাহেল একটা অন্য একটা দ্বারা পরাভূত বা িবচ্যুত হেত 
পারত না, বরং সবগুলো একসােথ থেেক যেত ও িনজ িনজ কার্যক্রম একসােথ পূরণ 
করত। িদনরাত সূর্য ও চন্দ্র ও তারানক্ষত্রের দল একসােথ সমান আলো ছড়াত, ও 
তেমন আলো সবিকছুর উপর উজ্জ্বল হত ও সবিকছু সেই আলো দ্বারা আলোিকত হত; 
গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল, বসন্ত ও হেমন্তকাল িঠক একই সমেয়ই সহঅস্তিত্বশীল হত; 
লবণাক্ত সমুদ্র িমষ্ট জেলর উৎসধারার সঙ্গে িমিশেয় যেত ও মানুষেক একই জল অর্পণ 
করত; স্থির বাতাস ও দমকা হাওয়া একসােথই হত; আগুন ও জল মানুেষর জন্য একই 



উপকািরতা িদত, এবং তােদর কাছ থেেক কেউই কখনও ক্ষিতগ্রস্ত হত না যিদ তােদর 
ধারণা অনুসাের সেই সবিকছু দেবতা হত ও ক্ষিতকর িকছু ঘটাত না বরং সেগুলোর 
সমস্ত কাজকর্ম উপকারী হত। [৪] িকন্তু সেই সমস্ত িকছুর পারস্পিরক বৈপরীত্যের 
কারেণ যখন তেমন িকছু ঘটবার সম্ভব নয়, তখন এই যে সমস্ত িকছু এক একটার 
িবপরীত ও প্রিতরোধী, কেমন কের সেই সবিকছু দেবতা বেল অিভিহত করা ও ঈশ্বরেক 
দেয় সম্মান িদেয় সেগুলোেক সম্মািনত কের উপাসনা করা সম্ভব? যা িকছু প্রকৃিতগত 
ভােব শত্রুভাবাপন্ন, যারা সেইসব িকছুর কােছ শান্তি প্রার্থনা করত, সেই সবিকছু কেমন 
কের তােদর সেই শান্তি িদেত পারত ও শান্তি-সম্প্রীিত ক্ষেত্রে তােদর জন্য সািলশ হেত 
পারত? কেননা এটা সুিনশ্চিত যে, সূর্য, চন্দ্র বা সৃষ্টির কোন অংশই, ফলত পাথর, 
সোনা বা অন্য পদার্থের মূর্তিই, ফলত জেউস, আপল্লোস বা কিবেদর বানানো রূপকথার 
অন্যান্যরাই প্রকৃতপক্ষে দেবতা হেত পাের না, যেইভােব আমােদর বক্তব্য উপের 
দেিখেয়েছ। বরং সেগুলোর কেয়কটা হলো সৃষ্টির অংশ-িবেশষ, অন্য কেয়কটা অচল, 
ও অন্য কেয়কটা এমিনই মানুষমাত্র। অতএব, সেগুলোেক ঈশ্বরীকৃত করা ভক্তির সূচনা 
নয় বরং ঈশ্বরহীনতা ও অভক্তিরই সূচনা ও সেই এক ও একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর অর্থাৎ 
খ্রিষ্টের িপতা সংক্রান্ত জ্ঞান থেেক িবরাট পথভ্রষ্টতার প্রমাণ।


[৫] তাই, যেেহতু গ্রীকেদর প্রিতমাপূজা সংক্রান্ত যুক্তি খণ্ডন করা হল ও এমনটা 
দেখানো হলো যে তেমন প্রিতমাপূজা ঈশ্বরহীনতায় পিরপূর্ণ ও তেমনটা মানুেষর জীবেন 
তােদর উপকােরর জন্য নয় িকন্তু তােদর িবনােশর জন্য আনা হলো, সেজন্য এসো, 
আমােদর বক্তব্যের আরম্ভে যেমন ঘোষণা কেরিছলাম, সেই অনুসাের, যেেহতু ভ্রান্ত যুক্তি 
খণ্ডন করা হেয়েছ সেজন্য এখন সত্যের পথ অনুসরণ কির ও িবশ্বের িনয়ন্তা ও িনর্মাতা 
তথা িপতার সেই বাণী-লোগোসেক দর্শন কির, যােত তাঁর দ্বারা আমরা তাঁর িপতা সেই 
ঈশ্বেরর উপলব্ধিেত িগেয় পৌঁছেত পাির ও সেই গ্রীেকরা যেন জানেত পাের তারা সত্য 
থেেক কতই না দূের িনেজেদর িবচ্ছেদ কেরেছ।


৩০। মানুষ ঈশ্বরজ্ঞান অর্জন করেত সক্ষম

[১] উপের আলোিচত ধারণাসমূহ মানুেষর জীবেন ভুলভ্রান্তি ছাড়া অন্য িকছুই বেল 

প্রমাণ কেরিন, িকন্তু সত্যের পথ সেই খ্রিষ্টের কােছ উপনীত করেব িযিন সত্যকার ও 



প্রকৃত ঈশ্বর। তেমন পথ জানবার জন্য ও িনর্ভুলভােব উপলব্ধি করার জন্য আমােদর 
িনেজেদর ছাড়া অন্য িকছুর দরকার হয় না। কেননা যেমন ঈশ্বর িনেজ সবিকছুর 
ততখািন ঊর্ধ্বে রেয়েছন, তেমিন ঈশ্বর অিভমুেখ পথ আমােদর কােছ থেেক ততখািন 
দূের নয় বা আমােদর কাছ থেেক ততখািন বাইের নয়, বরং সেই পথ আমােদর 
অভ্যন্তের রেয়েছ ও আমরা িনেজরা সেই পেথর সূত্রপােতর সন্ধান পেেত পাির, 
যেইভােব মোিশ িশিখেয় িদেয়িছেলন, িবশ্বােসর কথা তোমার হৃদেয়ই রেয়েছ (ক)। একই 
িবষয় ত্রাণকর্তাও ইঙ্গিত কেরিছেলন ও সপ্রমাণ কেরিছেলন যখন বেলিছেলন, স্বর্গরাজ্য 
তোমােদর অন্তেরই রেয়েছ  (খ)। [২]  তাই যখন িবশ্বাস ও ঈশ্বেরর রাজ্য আমােদর 
অন্তের রেয়েছ, তখন আমরা সবার রাজা িযিন, িপতার সেই পিরত্রাণদায়ী বাণীেক দর্শন 
ও উপলব্ধি করার জন্য শীঘ্রই অগ্রসর হেত পাির। তাই যারা প্রিতমাপূজা কের, সেই 
গ্রীেকরা যেন কোন অজুহাত উত্থাপন না কের, অন্য কেউই যেন এিবষেয় িনেজেক না 
ভোলায় যে, সে তেমন পথ জােন না ও সেই িভত্তিেত িনেজর ঈশ্বরহীনতার জন্য একটা 
ছুতা পায়। [৩]  কেননা আমরা সবাই সেই পেথ পদার্পণ কেরিছ ও সেই পথ জািন, 
যিদও সবাই তা পালন করেত ইচ্ছুক নয় বরং জীবেনর যে পিরতৃপ্তি মানুষেক িবপেথর 
িদেক টােন সেটার কারেণ তারা সেই পথ ত্যাগ করেত ইচ্ছুক। এবং যিদ এমন কেউ 
িজজ্ঞাসা কের তেমন পথ কী, তাহেল আিম বলব সেই পথ হলো প্রিতিট মানুেষর প্রাণ ও 
সেটার অন্তের তার মন। কেননা শুধু এটার দ্বারাই ঈশ্বরেক দর্শন করা ও উপলব্ধি করা 
সম্ভব, [৪]  যিদ না সেই ভক্তিহীন [গ্রীেকরা] এমনটা মেেন িনেত অস্বীকার কের যে, 
তারা একটা প্রােণর অিধকারী যেইভােব তারা ঈশ্বরেক অস্বীকার করল। তােদর অন্যান্য 
ঘোষণার চেেয় তােদর একথা আরও যুক্তিসঙ্গত হত, কেননা মেনর িনর্মাতা ও িনয়ন্তা 
ঈশ্বরেক অস্বীকার করা এমন লক্ষণ যে তারা মেনর অভাবী। সুতরাং সরলমনােদর 
খািতের এটাই সংক্ষিপ্ত ভােব দেখানো দরকার যে, প্রিতিট মানুেষর প্রাণ আেছ, ও সেই 
প্রাণ যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন; একথা বলা িবেশষভােব দরকার আেছ, কারণ ভ্রান্তমতপন্থীরা 
কেউ কেউ একথাও অস্বীকার কের, এমনটা ভেেব যে, মানুষ হলো দেেহর দৃশ্যগত গঠন 
মাত্র। আমরা যখন আমােদর যুক্তি প্রমািণত করব, তখন তারা িনেজরা িনেজেদর 
মাধ্যেম প্রিতমাপূজার িবপক্ষে আরও স্পষ্ট প্রমাণ পােব।




৩১। যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণ িবষয়ক প্রমাণ

[১] মানুেষর প্রাণ যে যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন, এিবষেয় প্রথম ও যেথষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটা 

ইঙ্গিত এটা হলো যে, মানুেষর প্রাণ ও যুক্তিক্ষমতাহীন প্রাণীেদর মধ্যে পার্থক্য রেয়েছ। 
এজন্যই আমরা সেই প্রাণীগুলো যুক্তিক্ষমতাহীন বেল অিভিহত করেত অভ্যস্ত, কেননা 
মানবজািত যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন। [২] এটার পর আর এক ধরেনর প্রমাণ রেয়েছ যা কম 
গুরুত্বপূর্ণ নয়, তথা, মানুেষর বাইের যা রেয়েছ, কেবল মানুষ সেিবষেয় ভাবেত পাের, 
অনুপস্থিত িবষয় সম্পর্কেও ভাবেত পাের, িনেজর িচন্তা-ভাবনা স্মরণ করেত পাের ও 
যোগ্যতর ধারণা িবচার করেত ও বেেছ িনেত পাের। িকন্তু যুক্তিক্ষতাহীন জন্তুরা কেবল 
তা-ই দেেখ যা কােছ রেয়েছ ও কেবল তা-ই পেেত আকৃষ্ট হয় যা দেখেত পায়, যিদও 
তা পাবার পর তােদর কোন ক্ষিত হয় না। অন্যিদেক মানুষ যা দেেখ সেিদেক ছোেট না, 
বরং চোেখ যা দেেখ তা যুক্তি িদেয় িবচার কের। তাই প্রায়ই এমনটা হয় যে, কোন 
একটা িকছুর িদেক এিগেয় যাওয়ার পর মানুষ িনেজর যুক্তি দ্বারা এিগেয় যাওয়ার 
ব্যাপাের বাধাগ্রস্ত হয়; সে ভােব ও পুনরায় িচন্তা কের, এবং সে সত্যের বন্ধু হেল তেব 
সবাই দেখেত পায় যে, মানুেষর মন দৈিহক ইন্দ্রিয়গুলো থেেক িভন্ন। [৩] তাই, যেেহতু 
মন িভন্ন, সেজন্য মনই হলো সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোর িবচারক, ও ইন্দ্রিয়গুলো যা উপলব্ধি 
কের, মন তা িবচার কের ও স্মরণ কের, এবং যা শ্রেয় সেটাই দেখায়। চোখ কেবল 
দেখেত পায়, কান শোেন, মুখ স্বাদ নেয়, নাক ঘ্রাণ কের, ও হাত স্পর্শ কের; িকন্তু যা 
দেখবার বা শুনবার, একজেনর যা স্পর্শ করা বা স্বাদ নেওয়া বা ঘ্রাণ করা উিচত, তা 
ইন্দ্রিয়গুলোর ব্যাপার আর নয়, মন ও বুদ্ধিই তা িনর্ধারণ কের। অবশ্যই, হাত একটা 
খড়্গ ধরেত পাের ও মুখ িবষ স্বাদ করেত পাের, িকন্তু সেই হাত ও সেই মুখ জােন না 
সেই সব বস্তু ক্ষিতকর িকনা, যিদ না মন তেমনটা িনর্ধারণ কের।


[৪] উদাহরণ যোেগ ব্যাপারটা স্পষ্ট করেত গেেল ব্যাপারটা এমন সুেরলা একটা 
বীণা ও সেই বাদক যে নৈপুণ্যের সঙ্গে সেই বীণা বাজায়। বীণার তারগুলো এক একটার 
স্বীয় সুর আেছ, একটা তার গভীর, অন্য তার উচ্চ, অন্য তার মাঝাির, অন্য তার তীব্র, 
অন্য তার অন্য প্রকােরর সুর; িশল্পী না থাকেল সেগুলোর সুরসঙ্গিত উপলব্ধি করা যায় 
না, বাজনার তালও িবচার করা যায় না। সেই বীণার তারগুলোর সুরসঙ্গিত তখনই মাত্র 



দেখা যেেত পাের ও তালও তখনই মাত্র সিঠক যখন বাদক এক একটা তার আঘাত 
কের ও এক একটা উপযুক্ত ভােব স্পর্শ কের। একইপ্রকাের, দেেহর ইন্দ্রিয়গুলো বীণার 
তারগুলোর মত সুিবন্যস্ত; আর যখন উপলব্ধি-ক্ষমতা সম্পন্ন মন সেগুলো চালনা কের, 
তখন প্রাণ যা করেছ তা িবচার-িবেবচনা কের ও তা জােন। [৫] িকন্তু এটা এমন িকছু 
যা মানুষেদর মধ্যে সীমাবদ্ধ ও যা মানুেষর প্রােণর যক্তিক্ষমাতা িচহ্নিত কের, ও যার 
ব্যবহার মানুষেক যুক্তিক্ষমতাহীন জন্তু থেেক পৃথক কের ও এমনটা দেখায় যে, দেেহ যা 
দেখা যেেত পাের, তা তা থেেক সত্যিকাের িভন্ন। তাই যখন দেহ মািটেত শোয়া অবস্থায় 
রেয়েছ, তখন মানুষ প্রায়ই তা-ই কল্পনা ও দর্শন কের যা স্বর্গে রেয়েছ; ও যখন দেহ 
স্থির, শান্ত ও িনদ্রাগত, তখন মানুষ অভ্যন্তরীণ গিতেত সজীব হেয় তা-ই দর্শন কের যা 
তার বাইের রেয়েছ, সে অজানা দেশ পার হয়, বন্ধু-বান্ধবেদর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কের 
ও তােদর মাধ্যেম সে প্রায়ই আেগ থেেক িনেজর দৈিনক কর্মকাণ্ড অনুমান কের ও 
শেেখ। যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণ ছাড়া এটা আর িকবা হেত পাের যার ফেল মানুষ তার 
িনেজর ঊর্ধ্বে যা রেয়েছ সেিবষেয় িবচার-িবেবচনা কের ও তেমনটা ভােব?


৩২। দেেহর কাজকর্মের উপের প্রােণর প্রভুত্ব

[১] যারা এখনও লজ্জাকর ভােব অযুক্তির প্রিত প্রবণ, আমার এ পরবর্তী কড়া যুক্তি 

তােদর িবপক্ষে প্রযোজ্য হেত পাের। যখন দেহ স্বভাবতই মরণশীল, তখন মানুষ কেমন 
কের অমরতা সম্পর্কে ভাবেত ও সদ্‌গুেণর খািতের প্রায়ই মৃত্যুেকও তুচ্ছ জ্ঞান করেত 
পাের? অথবা, যখন দেহ ক্ষণস্থায়ী, তখন মানুষ কেমন কের অনন্ততা এমনভােব কল্পনা 
কের যে সে বর্তমান জগৎেক অবজ্ঞা কের ও সেই জগৎ বাসনা কের যা অতীেত রেয়েছ? 
দেহটা িনেজ থেেক িনেজর িবষেয় তেমন ভাবনা ভাবেত ও তার বাইের যা রেয়েছ তা 
িবচার-িবেবচনা করেত পাের না, কারণ দেহ মরণশীল ও ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং যা দেেহর 
িবপরীত ও যা দেেহর প্রকৃিত-িবরুদ্ধ, সেসম্পর্কে যা ভােব, তা অন্য িকছু হেবই। তেব 
যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন ও অমর প্রাণ ছাড়া সেই িকছুটা কীবা হেত পাের? ও তেমন িকছু তথা 
এই প্রাণ দেেহর বাহ্যিক িকছু নয় বরং দেেহর অভ্যন্তের শ্রেয়তর সুরসঙ্গিত সৃষ্টি কের 
যেইভােব বাদক বীণা বািজেয় সুরসঙ্গিত সৃষ্টি কের। [২] আরও, যেেহতু চোেখর প্রকৃিত 
হল দেখা ও কােনর প্রকৃিত হল শোনা, সেজন্য সেই চোখ ও কান িক অন্য বস্তুর িদেক 



িফের অন্য িকছু বেেছ নেয়? কীবা চোখেক দেখা থেেক সরায়? এবং যখন কােনর 
প্রকৃিত হলো শোনা, তখন কীবা কান থেেক শব্দ বাইের রােখ? এবং যখন স্বােদর 
প্রকৃিতগত ভূিমকা হলো স্বাদ নেওয়া, কীবা স্বাদেক স্বাদ িনেত বাধা দেয়? যার প্রকৃিত 
হলো কাজ করা, কীবা একটা বস্তু স্পর্শ করা থেেক সেই হাত সংযত রােখ? যা ঘ্রাণ 
করেত সৃষ্ট, কীবা সেই ঘ্রাণ-ক্ষমতা কোন গন্ধ ঘ্রাণ করা থেেক সরায়? দেেহর 
প্রকৃিতগত প্রবণতার িবরুদ্ধে যা এইভােব কার্যকর, তা কী? অথবা, িনেজর প্রকৃিতর 
িবরুদ্ধে কাজ ক’রে কেমন কের দেহ আর একজেনর ইচ্ছামত কাজ করেব ও সেই 
একজেনর িসদ্ধান্তের বশীভূত হেয় থাকেব? এসব িকছু দেখায় যে দেহেক িনয়ন্ত্রণ করার 
মত কেবল যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণ ছাড়া আর িকছুই নেই। [৩]  কেননা দেহ িনেজর 
ইচ্ছামত চলাচল করার লক্ষ্যে গড়া হয়িন, বরং এজন্যই গড়া হেয়িছল যােত অন্য কারও 
দ্বারা চািলত ও পিরচািলত হয়, সেইভােব যেভােব একটা ঘোড়া িনেজর ঘােড় জোয়াল 
লাগায় না িকন্তু তার প্রভু দ্বারা পিরচািলত হয়। সেজন্য মানুেষর জন্য এমন আইন 
রেয়েছ যােত মানুষ মঙ্গল করেত পাের ও অিনষ্ট এড়ােত পাের, িকন্তু যেেহতু পশুরা 
যুক্তিক্ষমতাহীন ও যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন মেনর অিধকারী নয়, সেজন্য তারা িবচার-িবেবচনা 
করেত ও অিনষ্ট িনর্ণয় করেত অক্ষম হেয় থেেক যায়। অতএব, আিম মেন কির যে 
আমার এই বক্তব্য প্রমাণ কেরেছ যে, মানুষ যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন প্রােণর অিধকারী।


৩৩। প্রাণ অমর

[১] প্রাণ যে অমর, প্রিতমাপূজার িবপক্ষে পূর্ণ খণ্ডেনর লক্ষ্যে মণ্ডলীর িশক্ষার মধ্যে 

তেমন ধারণাও অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। আমরা আরও সহেজ প্রাণ সম্পর্কে জ্ঞান পাব 
যিদ আেগ দেহ সম্পর্কে জ্ঞান এবং দেহ ও প্রােণর মধ্যে যে পার্থক্য রেয়েছ সেই জ্ঞানও 
অর্জন কির। যখন আমােদর বক্তব্য এমনটা দেিখেয়েছ যে, প্রাণ দেহ থেেক িভন্ন, ও দেহ 
স্বরূেপই মরণশীল, তখন এমনটা দাঁড়ায় যে, দেহ থেেক িভন্ন হওয়ায় প্রাণ অবশ্যই 
অমর। [২] আরও, আমরা যেইভােব দেিখেয়িছ, সেই অনুসাের যখন প্রাণ অন্য কোন 
শক্তি দ্বারা অচািলত হেয় থেেক দেহেক চালনা কের, তখন এটা দাঁড়ায় যে, প্রাণ 
স্বচলমান ও মািটেত দেহসমািধর পেরও প্রাণ চলাচল কের। কেননা প্রাণ যে মের তা 
নয়, িকন্তু দেহ থেেক প্রাণ চেল যায় িবধায়ই দেেহর মৃত্যু হয়। সুতরাং, প্রাণ যিদ দেহ 



দ্বারা চািলত হত, তাহেল এমনটা হত যে, চালনাশক্তিেক সরানো হেল প্রাণও মারা 
যেত; িকন্তু যখন প্রাণ দেহেক চালায় তখন অবশ্যই িনেজেকও চালায়। এবং যখন 
িনেজেক চালায়, তখন দেেহর মৃত্যুর পের অবশ্যই জীিবত হেয় থােক। [৩]  কেননা 
প্রােণর চালনাশক্তি ও প্রােণর জীবন এক িজিনস, িঠক সেইভােব যেভােব আমরা বিল, 
দেহ চলাচল করেল তেব দেহটা জীিবত, ও তার মৃত্যু তখনই হয় যখন তার চালনাশক্তি 
বন্ধ হেয় যায়। দেেহ প্রােণর ক্রিয়াশীলতা লক্ষ করেল ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হয়; কেননা 
দেেহর মধ্যে প্রেবশ করেল পর ও দেেহর সঙ্গে আবদ্ধ হওয়ার পর প্রাণ দেেহর ক্ষুদ্রতা 
দ্বারা সঙ্কুিচত বা দেেহর পিরমাপ অনুসাের পিরিমত হয় না, বরং মৃত্যুেত িনদ্রাগতই 
যেন দেহ িবছানায় অচল অবস্থা থাকাকােল প্রাণ প্রায়ই স্বশক্তি দ্বারা জাগ্রত থােক ও 
দেেহর প্রকৃিতগত শক্তিেক অিতক্রম কের। কেমন যেন প্রাণ দেহেক ত্যাগ ক’রে িকন্তু 
একইসঙ্গে দেহেত থেেক অিতপার্থিব িবষয় লক্ষ কের, এমনিক এমন পিবত্রজনেদর ও 
দূতেদর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কের যাঁরা পার্থিব দেেহ আর নন; এবং িনেজর মেনর 
শুদ্ধতা িবষেয় আস্থাবান হেয় প্রাণ তাঁেদর সঙ্গে সংলাপ কের। তাই ঈশ্বর যে দেেহর 
সঙ্গে প্রাণেক আবদ্ধ করেলন, তাঁর িনর্ধািরত সমেয় যখন প্রাণ সেই দেহ থেেক মুক্ত হেব, 
তখন সে িক অমরতা সম্পর্কে আর স্পষ্টতর জ্ঞান অর্জন করেব না? কেননা যখন প্রাণ 
দেেহ আবদ্ধ হওয়ার সমেয়ও দেেহর বাইেরও জীবনযাপন করল, তখন মহত্তর কারেণ 
দেেহর মৃত্যুর পেরও প্রাণ জীিবত হেয় থাকেব ও জীবন ত্যাগ করেব না সেই ঈশ্বেরর 
অনুগ্রেহ িযিন িনেজর বাণী আমােদর প্রভু সেই িযশুখ্রিষ্টের দ্বারা প্রাণেক িঠক সেইভােব 
গড়েলন। [৪]  কেননা এিটই হলো সেই আসল কারণ যার জন্য প্রাণ অমর ও অনন্ত 
িবষয় সম্পর্কে ভােব ও িচন্তা কের যেেহতু প্রাণও অমর। এবং দেহ মরণশীল হওয়ায় 
যেমন দেেহর ইন্দ্রিয়গুলো মরণশীল িবষয় উপলব্ধি কের, তেমিন সেই যে প্রাণ অমর 
িবষয় উপলব্ধি কের ও ভােব, সেই প্রাণও অবশ্যই অমর ও িচরকাল জীিবত থােক। 
কেননা অমরতা িবষয়ক িচন্তা ও ভাবনা প্রাণেক কখনও ত্যাগ না কের বরং অনুক্ষণ 
প্রােণ থােক, এমনিক অমরতা িবষয়ক িনশ্চয়তার জন্য সেই িচন্তা ও ভাবনা হেয় ওেঠ 
ইন্ধন স্বরূপ। অতএব, ঈশ্বর-দর্শন িবষেয় প্রােণর িনজস্ব একটা ধারণা আেছ, ও তেমন 



ঈশ্বর-দর্শন হলো প্রােণর চলার পথ; হ্যাঁ, প্রাণ বাইের থেেক নয় িনেজর অভ্যন্তর থেেক 
বাণী-ঈশ্বর সংক্রান্ত উপলব্ধি ও জ্ঞান আপন কের নেয়।


৩৪। প্রােণর ঈশ্বর-দর্শন

[১] তাই আমরা উপের যা একবার বেলিছলাম তা পুনরায় বলেত যাচ্ছি, তথা: 

যেমন তারা অচলা বস্তুর পূজার িবিনমেয় ঈশ্বরেক অস্বীকার করল, তেমিন তারা যে 
যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন প্রােণর অিধকারী তা ভােব না, ও এর ফেল পশুেদর মধ্যে তািলকাভুক্ত 
হওয়ায় িনেজেদর উন্মাদনার শাস্তি পায়। তাই তারা কেমন যেন িনেজরাই প্রাণহীন, িঠক 
সেই অনুসাের তারা িনেজেদর কুসংস্কার-দূিষত আস্থা প্রাণহীন বস্তুর উপের রােখ, এবং 
এইভােব দেখায় তােদর জন্য অনুকম্পা ও পিরচালনা দরকার। [২] িকন্তু তারা যখন 
এমনটা ভােব যে, তারা একটা প্রােণর অিধকারী ও যুক্তিসঙ্গত ভােবই িনেজেদর 
যুক্তিক্ষমতা িবষেয় গর্ব কের, তখন কেনই বা িনেজরাই কেমন যেন প্রাণহীন ব’লে 
যুক্তিিবরুদ্ধ কাজ করার দুঃসাহস দেখায় ও তেমন িবষেয় ভােব যা তােদর পক্ষে ভাবা 
উিচত নয় িকন্তু দেবতােদর চেেয় িনেজেদরই ঊর্ধ্বতর পর্যােয়র জীব দেখায়? কেননা 
যেেহতু তারা এমন প্রােণর অিধকারী যা িনেজরা দেখেত পায় না, সেজন্য ঈশ্বরেক 
দৃশ্যগত ও মরণশীল বেেশ কল্পনা কের। আরও, তারা যেমন ঈশ্বরেক ত্যাগ কেরেছ, 
তেমিন কেন পুনরায় আশ্রয় পাবার জন্য তাঁর কােছ ফেের না? কেননা তারা যেমন 
িনেজেদর মন িদেয় ঈশ্বর থেেক দূের সের গেল ও অস্তিত্বহীন বস্তু থেেক দেব-দেবী 
উদ্ভাবন করল, তেমিন তারা তােদর প্রােণর চোখ িদেয় ঈশ্বেরর কােছ িনেজেদর 
উত্তোলন করেত পাের ও পুনরায় তাঁর কােছ িফের যেেত পাের। [৩] তারা যে িফের 
যেেত পাের তােত কোন সন্দেহ নেই; অবশ্যই, যে সমস্ত কুকামনা তারা পিরধান করল 
তারা যিদ সেই সবিকছুর মিলনতা ছেেড় িদেয় িনেজেদর ধৌত কের যতিদন না প্রােণর 
বিহরাগত সমস্ত িকছু িনশ্চিহ্ন কের ও প্রাণ যেমন গড়া হেয়িছল িঠক সেইভােব, 
ভেজালহীন অবস্থায়ই, প্রাণেক দেখায়, যােত তেমনটা ক’রে, আিদেত যাঁর প্রিতমূর্তিেত 
তােদর গড়া হেয়িছল, তারা িপতার সেই বাণীর উপর চোখ িনবদ্ধ রাখবার সক্ষম হেয় 
ওেঠ। কেননা প্রাণ ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তি অনুসাের গড়া হেয়িছল ও তাঁর সাদৃশ্য অনুসাের 
সৃষ্টি হেয়িছল, যেইভােব পিবত্র শাস্ত্র ঈশ্বেরর নােম কথা বেল দেখায়, এসো, আমরা 



আমােদর আপন প্রিতমূর্তি ও সাদৃশ্য অনুসাের মানুষ িনর্মাণ কির (ক)। তাই প্রাণ পােপর 
যে সমস্ত মিলনতায় ঢাকা যখন তা ছেেড় দেয় ও প্রিতমূর্তিেত যা রেয়েছ তােতই মাত্র 
িনেজেক শুদ্ধ রােখ, তখন এসমস্ত িকছু উজ্জ্বল প্রকাশ পেেল প্রাণ কেমন একটা 
আয়নায়ই যেন সেই বাণীর উপর সত্যিই চোখ িনবদ্ধ রাখেত পাের িযিন িপতার 
প্রিতমূর্তি, ও সেই বাণীেত সেই িপতা িবষয়ক ধারণা পেেত পাের ত্রাণকর্তাই যাঁর স্বয়ং 
প্রিতমূর্তি।


[৪] এবং যিদ প্রােণর িনেজর দেওয়া এই িশক্ষা উপযুক্ত নয় কারণ বিহরাগত কোন 
প্রভাব মনেক অন্যমনস্ক কের ও তােক শ্রেয়তর িবষয় দেখেত বাধা দেয়, তাহেল 
দৃশ্যগত ঘটনার মাধ্যেমও ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যেেত পাের, কেননা িনেজর 
সুিবন্যস্ততা ও সঙ্গিতর মধ্য িদেয় সৃষ্টি কেমন যেন িলিখত এক পত্রেই তার িনেজর 
িনয়ন্তা ও িনর্মাতােক িচহ্নিত কের ও তাঁর কথা ঘোষণা কের।


৩৫। সৃষ্টি ঈশ্বরেক প্রকাশ কের

[১] িযিন মঙ্গলময় ও মানবপ্রেিমক, িযিন যা িনর্মাণ করেলন তার প্রিত যত্নশীল, 

সেই ঈশ্বর তাঁর সমস্ত সৃষ্টজীবেদর ঊর্ধ্বে রেয়েছন বেল স্বরূেপ অদৃশ্যমান ও উপলব্ধ 
নন িবধায় ও ফলত িতিন অসৃষ্ট িবধায় িকন্তু বািক সমস্ত িকছু শূন্য থেেক িনর্মিত িবধায় 
মানবজািত তাঁর িবষেয় জ্ঞান অর্জন করেত অকৃতকার্য, সেজন্য এই কারেণই ঈশ্বর 
িনেজর বাণী-লোগোস দ্বারা সৃষ্টিেক এমনভােব সুিবন্যস্ত করেলন যে, িতিন স্বরূেপ 
অদৃশ্যমান হেয়ও তবু তাঁর িনেজর কর্মের মাধ্যেম মানুেষর কােছ জ্ঞাত হন। বাস্তিবকই 
িশল্পী দৃশ্যমান না হওয়ার সমেয়ও প্রায়ই িনেজর িশল্পকর্মের মাধ্যেম জ্ঞাত হয়; 
[২] এবং লোেক যেমন ভাস্কর সেই িফিদয়া সম্পর্কে বলেত পাের যে, িফিদয়া অনুপস্থিত 
হেলও তার কর্মের নানা অংেশর সূক্ষ্মতা ও পারস্পিরক সঙ্গিতর মধ্য িদেয় সেই কর্ম 
িনেজই দর্শকেদর কােছ িফিদয়ােক প্রকাশ কের, তেমিন িবশ্বের সুিবন্যস্ততা থেেক 
আমােদরও উিচত িবশ্বের িনর্মাতা ও িনয়ন্তা সেই ঈশ্বেরর কথা ভাবা যিদও দেেহর চোখ 
িদেয় তাঁেক দেখা সম্ভব নয়। কেননা ঈশ্বর িনেজর অদৃশ্যমান স্বরূপেক অপব্যবহার 
কেরনিন (কেউই যেন এধরেনর কথা না ভােব!), িতিন মানুেষর কােছও িনেজেক 
সম্পূর্ণরূেপ জ্ঞানাতীত রােখনিন, বরং, যেভােব উপের বেলিছ, সেই অনুসাের িতিন 



সৃষ্টিেক এমনভােব সুিবন্যস্ত করেলন যে, স্বরূেপ িতিন অদৃশ্যমান হেলও তবু তাঁর 
কর্মের মাধ্যেম তাঁেক জানা যেেত পাের। [৩] এবং একথা আমার িনেজর অিভমত মাত্র 
নয়, বরং তা আিম সেই ঐশতত্ত্বিবদেদর কাছ থেেক িশেখিছ যাঁেদর মধ্যে সেই পল 
রেয়েছন িযিন রোমীয়েদর কােছ িলেখিছেলন, তাঁর অদৃশ্য গুণ জগেতর সৃষ্টিলগ্ন থেেক 
বোধশক্তির মধ্য িদেয় তাঁর নানািবধ সৃষ্টিকর্মে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে  (ক)। লুকও মুক্তকণ্ঠে 
বেলন, আমরাও তোমােদর মত সাধারণ মানুষমাত্র; আমরা তোমােদর এই শুভসংবাদ 
জানাচ্ছি যেন এই সমস্ত অসার বস্তু ত্যাগ কের সেই জীবনময় ঈশ্বেররই িদেক ফের, 
িযিন আকাশ, পৃিথবী, সমুদ্র ও সেই সবিকছুর মধ্যে যা িকছু আেছ িনর্মাণ করেলন। িতিন 
অতীতকােল যুেগর পর যুগ সমস্ত জািতেক িনজ িনজ পেথ চলেত িদেলন; তবু িতিন 
িনেজর িবষেয় সাক্ষ্য দেওয়ায় কখনও ক্ষান্ত হনিন, কেননা িতিন মঙ্গল সাধন কের 
এেসেছন; হ্যাঁ, িতিন আকাশ থেেক আমােদর জন্য বৃষ্টি বর্ষণ কের ঋতুেত ঋতুেত 
আমােদর ফসল উৎপাদন কের এেসেছন, আর খাদ্য দােন আমােদর দেহ ও আনন্দ দােন 
আমােদর হৃদয় পিরতৃপ্ত কের এেসেছন (খ)।


[৪]  কেননা আকাশমণ্ডেলর আবর্তন, সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপথ ও অন্যান্য 
তারানক্ষত্রের অবস্থান ও পিরক্রমণ দে’খে যেগুলো িবপরীত ও িভন্ন হেলও তবু 
িনেজেদর িভন্নতায় সবগুলো একক অনুক্রম বজায় রােখ, এসবিকছু দে’খে কে এমনটা 
ভাবেব না যে সেগুলো িনেজরা িনেজেদর সুিবন্যস্ত কের না বরং অন্য একজন রেয়েছন 
িযিন সেগুলোেক সুিবন্যস্ত কেরন ও সেগুলোেক িনর্মাণও কেরিছেলন? এবং সূর্য যে 
িদনমােন ওেঠ ও চন্দ্র যে রােত আলো ছড়ায় তা দে’খে, ও সেই সূর্য ও চন্দ্র যে 
িদনগুলোর সিঠক সমান সংখ্যা অনুসাের অপিরবর্তনশীল ভােব ক্ষীণ হয় ও বৃদ্ধি পায় 
তাও দে’খে, এবং কোন কোন তারা যে িনজ িনজ কক্ষপথ অিতক্রম কের নানা ভােব 
কক্ষপথ পাল্টায় িকন্তু অন্য অন্য তারা িনজ িনজ কক্ষপথ স্থির রােখ, তাও দে’খে কে 
এমনটা ভাবেব না যে সেগুলোেক িনয়ন্ত্রণ করার জন্য অবশ্যই এক স্রষ্টা আেছন? (গ)


৩৬। িবশ্বের সুিবন্যস্ততা সম্পর্কে (১)

[১] যা যা প্রকৃিতগত িদক িদেয় িবপরীত তা যে সংযুক্ত হয় ও সঙ্গিতময় িমল রােখ 

(উদাহরণ যোেগ জেলর সঙ্গে িমশ্রিত আগুন ও আর্দ্রতার সঙ্গে শুষ্কতার এমন িমলন যা 



পারস্পিরক শত্রুতায় নয় িকন্তু একক দেেহর সদৃশ ঐক্য স্বরূপ) তেমনটা দেেখ কে 
এমনটা ভাবেব না যে, যা সেগুলোেক ঐক্যে বেঁেধ রােখ তা বাইের থেেকই তেমনটা 
কের? এবং শীতকাল যে বসন্তকালেক ও গ্রীষ্মকাল যে হেমন্তকালেক স্থান দেয়, ও এ 
ঋতুগুলো যে প্রকৃিতগত িদক িদেয় িবপরীত যেেহতু একটা শীত সৃষ্টি কের, অন্য একটা 
পুিড়েয় দেয়, অন্য একটা বৃদ্ধি আেন, ও অন্য একটা িবনাশ ঘটায় অথচ সবগুলো িমেল 
মানুষেক সমান ও অক্ষিতকর উপকার দান কের, তেমনটা দেেখ কে এমনটা ভাবেব না 
যে, সেগুলোর চেেয় ঊর্ধ্বতম একজন আেছন িযিন সেগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রােখন ও 
সবগুলোেক িনয়ন্ত্রণ কেরন যিদও সে তাঁেক দেখেত পায় না? [২] মেঘগুলোর ভার যে 
বায়ুমণ্ডেল বহন করা হয় ও জলরািশর ভার যে মেঘমালায় বাঁধা থােক, তেমনটা দেেখ 
কে এেথেক অনুমান করেব না যে এমন একজন আেছন িযিন সেগুলোেক আবদ্ধ রােখন 
ও িনয়ন্ত্রণ কেরন? অথবা, প্রকৃিতগত িদক িদেয় সমস্ত বস্তুর চেেয় ভারী সেই পৃিথবী যে 
জেলর উপের স্থির থােক ও যা িকছু প্রাকৃিতক িদক িদেয় চলমান তার উপের িনেজর 
অচলা অবস্থা রােখ, তেমনটা দেেখ কে এমনটা স্বীকার করেব না যে, এক ঈশ্বর আেছন 
িযিন সেই সমস্ত িকছু সুিবন্যস্ত করেলন ও িনর্মাণ করেলন? [৩] পৃিথবী যে যথাসময় 
ফল উৎপন্ন কের, বৃষ্টি যে আকাশ থেেক পেড়, নদনদী যে বেয় চেল, জেলর উৎস যে 
জলেক উৎসািরত কের, পশুরা যে িভন্ন জাত থেেক জন্মায়, এবং এসবিকছু যে সবসময় 
হয় তা নয়, িকন্তু িনর্দিষ্ট সমেয়ই হয়, এবং অসদৃশ বৈপরীত্য দ্বারা রাখা আনুপািতক ও 
সমান অনুক্রম উপলব্ধি কের কে এমনটা ভাবেব না যে, এমন প্রতাপ রেয়েছ যা স্থির 
থেেক িনেজর পছন্দমত সেই সবিকছু সুিবন্যস্ত কের ও পিরচালনা কের? [৪]  কেননা 
িনজ িনজ স্বভােবর িভন্নতার দরুন এসব িকছু িনজ িনজ থেেক একসােথ থাকেত পারত 
না। কেননা স্বভােব জল ভারী ও িনেচর িদেক বয়, িকন্তু মেঘ হালকা হওয়ায় সেই সমস্ত 
বস্তুর অন্তর্ভুক্ত যেগুলো হালকা হওয়ায় উপেরর িদেক বহন করা হয়। অথচ আমরা মেেঘ 
বহন করা ভারী জল দেখেত পাই। তাছাড়া পৃিথবী সবেচেয় ভারী বস্তু ও জল তার চেেয় 
হালকা, অথচ যা ভারী তা যা হালকা তা দ্বারা বহন করা হয়, এবং পৃিথবী পেড় যায় না 
বরং অচল অবস্থায় থেেক যায়। নর-নারী একরকম নয়, অথচ দু’টোই িমিলত হয় ও 
সেই দু’জন থেেক সদৃশ একটা জীব জন্ম নেয়। এক কথায়, শীত উষ্ণের িবপরীত, 



আর্দ্রতা শুষ্কতােক রোধ কের, অথচ দু’টো িমিলত হেল তােদর মধ্যে কোন বৈপরীত্য 
আর থােক না, বরং তােদর সঙ্গিতময় িমল একক একটা দেহ উৎপন্ন কের ও সবিকছুর 
জন্ম ঘটায়।


৩৭। িবশ্বের সুিবন্যস্ততা সম্পর্কে (২)

[১] তাই তেমন পরস্পর িবরোধী ও িবপরীত উপাদানসমূহ িমিলত হেত পারত না 

যিদ না একজন না থাকেতন িযিন ঊর্ধ্বতম ও িনয়ন্তা হওয়ায় সবিকছু সংযুক্ত না করেতন 
ও যাঁেক সেই সমস্ত উপাদানও মেেন নেয় ও যাঁর প্রিত বাধ্য থােক যেমন দাস িনেজর 
মিনেবর প্রিত বাধ্য থােক। সেই উপাদানগুলো িনজ িনজ প্রকৃিতগত স্বভােবর িদেক আর 
তাকায় না, িনেজেদর মধ্যেও আর লড়াই কের না, িকন্তু িযিন তােদর সংযুক্ত করেলন 
সেই প্রভুেক িচেন িনেয় সেগুলো িনেজেদর মধ্যে সঙ্গিতময় িমল বজায় রােখ ও প্রকৃিতর 
িদক িদেয় িবপরীত হেলও িনেজেদর িনয়ন্তার ইচ্ছা দ্বারা পুনর্মিিলত হয়। [২]  তােদর 
একক িমলন যিদ ঊর্ধ্বতর অিধকার থেেক না আসত, তাহেল কেমন কের যা ভারী তা 
তারই সঙ্গে িমিলত ও যুক্ত হত যা হালকা? যা শুষ্ক তাও কেমন কের যা আর্দ্র, বা যা 
বৃত্তাকার তা কেমন কের যা সোজা তার সঙ্গে িমলত? বা আগুন কেমন কের শীেতর 
সঙ্গে, এমনিক সমুদ্র কেমন কের স্থেলর সঙ্গে, বা সূর্য কেমন কের চন্দ্রের সঙ্গে, বা 
তারানক্ষত্র কেমন কের আকােশর সঙ্গে, বা হাওয়া কেমন কের মেেঘর সঙ্গে িমলেত 
পারত যখন এক একটার স্বরূপ অপর একটার চেেয় িভন্ন? বাস্তিবকই সেগুলোর মধ্যে 
বড় একটা অিমল দেখা িদত: একটা পুিড়েয় িদত, আর একটা শীত সৃষ্টি করত, যা 
ভারী তা িনেচর িদেক ঝুঁকত িকন্তু যা হালকা তা প্রিতদ্বন্দ্বিতা ক’রে উপেরর িদেক যেত, 
সূর্য উজ্জ্বল হত িকন্তু হাওয়া অন্ধকার আনত। এমনিক তারানক্ষত্র পরস্পর সংগ্রােম রত 
থাকত যেেহতু কোন কোন তারা উপের ও কোন কোন তারা িনেচ অবস্থিত; রাতও 
িদনেক স্থান িদত না িকন্তু অিবরত যুদ্ধরত অবস্থায় থেেক িদেনর িবরুদ্ধে লড়াই করেত 
থাকত। [৩]  তেমন অবস্থা-পিরস্থিিতেত একজন সুিবন্যস্ততা আর নয় বরং িবশৃঙ্খলা, 
িনয়ম আর নয় বরং নৈরাজ্য, একতা আর নয় বরং এলোেমলোতা, প্রিতসাম্য আর নয় 
বরং অসাম্যই দেখত। িকন্তু এই পারস্পিরক লড়াই ও সংগ্রােমর ফেল হয় িবশ্ব িবলুপ্ত 
হত, না হয় যে সবেচেয় বলবান সে-ই মাত্র বেঁেচ যেত; এবং তেমন অবস্থাও গোটা 



সবিকছুর িবশৃঙ্খলা দেখাত, কেননা যে সবেচেয় বলবান সে যিদ অন্যান্যেদর 
উপকািরতা ছাড়া একা হেয় পড়ত, তাহেল তেমন অবস্থা সবিকছুেক সামঞ্জস্যহীন করত, 
িঠক সেইভােব যেভােব যিদ একটামাত্র পা বা একটামাত্র হাত বেঁেচ থাকত, তাহেল 
দেহটাও িনেজর অখণ্ডতা রাখেত পারত না। [৪]  কেননা যিদ সূর্য একা কের আলো 
ছড়াত, বা চন্দ্র একা কের পিরভ্রমণ করত, বা কেবল রাত থাকত বা সবসময় িদন হত, 
তাহেল জগৎ কেমন ধরেনর হত? আর যিদ আকাশ একা কের তারািবহীন থাকত বা 
তারাগুলো আকাশিবহীন থাকত, তাহেল কেমন সঙ্গিত থাকত? এবং যিদ কেবল সমুদ্র 
থাকত ও স্থলভূিম জলহীন ও সৃষ্টির অন্যান্য উপাদান িবহীন থাকত, তাহেল 
উপকািরতার মত কীবা থেেক যেত? কেমন কের মানুেষর উদ্ভব হত বা পৃিথবীেত কেমন 
কের জীবন দেখা িদত যিদ সমস্ত উপাদান িনেজেদর মধ্যে লড়াইেত ব্যস্ত থাকত ও 
একজনমাত্রই বলবান থাকত অথচ একা হওয়ায় অন্যান্য দেহগুলো সৃষ্টির জন্য যেথষ্ট 
হত না? কেননা কেবল উষ্ণ থেেক, বা কেবল শীত থেেক, বা কেবল আর্দ্রতা থেেক, বা 
কেবল শুষ্কতা থেেক িকছুই গিঠত হত না, িকন্তু িবশ্ব সম্পূর্ণ িবশৃঙ্খলা ও এলোেমলোতায় 
িবরাজ করত। কেননা যে উপাদান সবেচেয় বলবান বেল মেন হত, তাও অন্যান্যগুলোর 
সমর্থন ছাড়া বেঁেচ থাকেত পারত না। প্রকৃতপক্ষে আজ এক একটা উপাদান িঠক তাই 
িনেজর অস্তিত্ব বাঁিচেয় রাখেছ।


৩৮। ঈশ্বর এক

[১] িকন্তু যেেহতু িবশ্বে িবশৃঙ্খলা নয় বরং িমল, অসাম্য নয় বরং প্রিতসাম্য, 

এলোেমলোতা নয় বরং িনয়ম ও জগেতর সঙ্গিতপূর্ণ সুিবন্যস্ততা িবরাজ করেছ, সেজন্য 
িযিন সবিকছু সঙ্গিতর মধ্যে এেন সেই সবিকছু িমিলত ও একতাবদ্ধ কের থােকন, সেই 
িনয়ন্তা সম্পর্কে আমােদর পক্ষে এমন ধারণা অনুমান করা প্রয়োজন যা তাঁেক উপলব্ধি 
করার জন্য আমােদর চালনা করেব। কেননা িতিন আমােদর চোেখ অদৃশ্যমান হেলও 
তবু উপরোল্লিিখত পরস্পর-িবপরীত উপাদােনর সুিবন্যস্ততা ও সঙ্গিত থেেক আমরা 
সেগুলোর চালক, শাসক ও রাজা সম্পর্কে একটা ধারণা অর্জন করেত পাির। 
[২] উদাহরণ স্বরূপ এমন একটা শহেরর কথা ধের নেওয়া হোক যা বহুসংখ্যক ও িভন্ন 
িভন্ন, ছোট-বড়, ধনবান-ধনহীন, বৃদ্ধ-যুবক, ও নর-নারী বািসন্দােদর িনেয় গিঠত; 



আমরা যিদ এমনটা দেিখ যে শহরটা সুশািসত ও তার বািসন্দারা নানা ধরেনর হেলও 
তবু এেক অন্যের সঙ্গে িমল বজায় রেেখ জীবনযাপন কের, অর্থাৎ যিদ এমনটা দেিখ যে 
ধনবান যারা তারা ধনহীনেদর প্রিতদ্বন্দ্বী নয়, যারা বড় তারা ছোটেদর প্রিতদ্বন্দ্বী নয়, 
যারা যুবক তারা বৃদ্ধেদর প্রিতদ্বন্দ্বী নয়, বরং সবাই শান্তিেত ও সমতায় জীবনযাপন 
কের, তাহেল আমরা অবশ্যই এমনটা ভাবব যে, সেই িমল একজন িনয়ন্তার উপস্থিিতেত 
িনয়ন্ত্রিত, যিদও আমরা তােক দেিখ না। কেননা িবশৃঙ্খলা হলো নৈরাজ্যের লক্ষণ, িকন্তু 
শৃঙ্খলা সেই িনয়ন্তার িদেকই অঙুিল িনর্দেশ কের। একইপ্রকাের, দেেহ অঙ্গগুলোর 
পারস্পিরক সঙ্গিত দেেখ, অর্থাৎ চোখ যে কােনর প্রিতদ্বন্দ্বী নয়, হাত যে পােক প্রিতরোধ 
কের না, িকন্তু এক একটা অঙ্গ প্রিতদ্বন্দ্বিতা না কের িনজ িনজ ভূিমকা পূরণ কের, 
এসমস্ত দেেখ আমরা অবশ্যই ভাবব যে, দেেহ এমন প্রাণ রেয়েছ যা অঙ্গগুলোেক িনয়ন্ত্রণ 
কের, যিদও আমরা প্রাণ দেিখ না। সুতরাং, িবশ্বের সুিবন্যস্ততা ও সঙ্গিত থেেক 
আমােদর ভাবেত হেব যে ঈশ্বর হেলন তার িনয়ন্তা, এমনটাও ভাবেত হেব যে িতিন 
একজনমাত্র, বহুজন নন। [৩] এবং জগেতর এই সুিবন্যস্ততা ও িবশ্বের সঙ্গিতপূর্ণ িমল 
এমনটা দেখায় যে, তার িনয়ন্তা ও শাসক বহুজন নন বরং এক অর্থাৎ সেই বাণী-
লোগোস। কেননা যিদ সৃষ্টির বহু িনয়ন্তা থাকত, তাহেল িবশ্বে তেমন সুশৃঙ্খলা 
সংরক্ষিত হত না, বরং বহু িনয়ন্তার কারেণ সবিকছু এলোেমলো হত যেেহতু এক 
একজন িনয়ন্তা সবিকছু িনেজর ইচ্ছার িদেক টানত ও অন্যান্য িনয়ন্তার িবরুদ্ধ সংগ্রাম 
করত। আমরা যেমন বেলিছলাম যে বহুঈশ্বরবাদ হলো নাস্তিকতা, তেমিন বহুজেনর 
শাসনেক হেত হেব নৈরাজ্য। িকন্তু যখন এক একজন অন্য একজেনর শাসন উলট-
পালট কের, তখন কেউই িনয়ন্তা হয় না বরং সেখােন সম্পূর্ণ নৈরাজ্য িবরাজ কের। এবং 
যেখােন কোন িনয়ন্তা নেই, সেখােন সম্পূর্ণ িবশৃঙ্খলা রাজত্ব কের। [৪]  একইপ্রকাের, 
বহু িকছুর একক অনুক্রম ও িমল দেখায় যে, িনয়ন্তা একজনমাত্র। একজন যখন দূর 
থেেক বহু ও িভন্ন িভন্ন তার-িবিশষ্ট বীণা শোেন ও সেগুলোর সুরসঙ্গিতর িমল প্রশংসা 
কের কারণ সেই বীণা গভীর সুর শুধু নয়, তীব্র সুরও শুধু নয়, মাঝাির সুরও শুধু নয়, 
িকন্তু সমস্ত তার িনজ িনজ সুর সমান সমতায় সৃষ্টি কের, তখন সে এই আবশ্যক 
িসদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বীণাটা িনেজ থেেক চলাচল করেছ না, বহু বাদেকর দ্বারাও 



বাজেছ না, িকন্তু একজনমাত্র বাদক রেয়েছ যে অদৃশ্য হেলও সুরসঙ্গিতর িমেলর লক্ষ্যে 
নৈপুণ্যের সঙ্গে এক একটা তােরর সুর িমিলত কের। এবং একইপ্রকাের, যেেহতু গোটা 
জগেত সুিবন্যস্ততা সম্পূর্ণরূেপ িমল-িবিশষ্ট ও উচ্চস্তেরর বস্তুগুলো িনম্নস্তেরর বস্তুগুলোর 
সঙ্গে প্রিতদ্বন্দ্বিতা কের না, িনম্নস্তেরর বস্তুগুলোও উচ্চস্তেরর বস্তুগুলোর সঙ্গে প্রিতদ্বন্দ্বিতা 
কের না, িকন্তু সবগুলো িমল-িবিশষ্ট সুিবন্যস্ততা সৃষ্টি কের, সেজন্য এর ফেল একজন 
একথা ভাবেত বাধ্য যে, গোটা সৃষ্টির িনয়ন্তা ও রাজা বহুজন নয় িকন্তু একজনমাত্র িযিন 
িবশ্বেক চালনা কেরন ও িনেজর আলোেত তা আলোিকত কেরন।


৩৯। বহুঈশ্বরবাদ অসম্ভব একটা ধারণা

[১]  আমােদর এমনটা ভাবেত নেই যে সৃষ্টির িনয়ন্তা ও িনর্মাতা বহুজন, িকন্তু 

প্রকৃত ভক্তি ও সত্যের খািতের আমােদর িবশ্বাস করেত হেব যে, সৃষ্টির কািরগর 
একজনমাত্র; এবং তেমন কথা খোদ সৃষ্টি দ্বারা স্পষ্টভােব প্রকািশত। িবশ্বের িনর্মাতা যে 
একজনমাত্র, এিবষেয় স্পষ্ট ইঙ্গিত হলো এ যে, জগৎ বহু নয় বরং একটামাত্র। কেননা 
যিদ বহু ঈশ্বর থাকত, তাহেল বহু ও িভন্ন িভন্ন জগৎও থাকেত হত, কেননা বহু ঈশ্বেরর 
পক্ষেও একটামাত্র জগৎ িনর্মাণ করা মানাত না, একটামাত্র জগৎ যে বহু ঈশ্বর দ্বারা 
িনর্মিত হেব তাও মানাত না; তেমনটা হেল তেব ব্যাপারটা অবশ্যই হাস্যকর হত। 
[২] প্রথমত, একটামাত্র জগৎ যিদ বহু ঈশ্বর দ্বারা িনর্মিত হত তাহেল সেই জগেতর 
বেলায় যেথষ্ট দুর্বলতা দেখা িদত, কেননা একটামাত্র কাজ বহু কািরগর দ্বারা সম্পািদত 
হেয়িছল। তেমন অবস্থা এক একটা কািরগেরর অৈনপুণ্যের সামান্য লক্ষণ হত না, 
কেননা যখন একজনমাত্র যেথষ্ট হত, তখন বহুজন িনজ িনজ দুর্বলতার সম্পূরণ করেত 
পারত না। িকন্তু ঈশ্বের যে কোন না কোন দুর্বলতা রেয়েছ তা বলা কেবল অভক্তিকর নয় 
বরং সমস্ত অনাচােররও বাইের। কেননা কোন িশল্পী যিদ একা কের িনেজর কাজ সম্পন্ন 
করেত পারত না িকন্তু অন্য বহু িশল্পীর সাহায্যেই শুধু তা সম্পন্ন করেত পারত, তাহেল 
মানুষেদর মধ্যে এমন কেউই নেই যে তেমন িশল্পীেক শ্রেষ্ঠ বলত বরং সবাই তােক দুর্বল 
বলত। [৩] িকন্তু যিদ এক একজন িশল্পী গোটা কাজ সম্পন্ন করেত পারত িকন্তু 
সাহচর্যের খািতের সবাই িমেল কাজ কের থাকত, তাহেল ব্যাপারটা হাস্যকর হত, 
কেননা এক একজন সুনােমর খািতের কাজ করত পােছ তার িনেজর দুর্বলতা প্রকাশ 



পেত। এবং দেবতােদর মধ্যে যে অসার আত্মশ্লাঘা রেয়েছ তা বলা িনর্বোধ। [৪] আরও, 
এক একটা ঈশ্বর যিদ িবশ্বেক িনর্মাণ করেত সক্ষম হত, তাহেল যখন একজনমাত্র 
সবিকছুর জন্য যেথষ্ট, তখন বহুঈশ্বেরর কী দরকার হত? তাছাড়া, সৃষ্ট বস্তু একটামাত্র 
হেল িকন্তু যারা কােজ লাগানো তারা বহু ও িভন্ন িভন্ন হেল, তেব ব্যাপারটা অভক্তিকর ও 
িনর্বোধ দেখাত, কেননা প্রাকৃিতক আইন এমনটা বেল যে, যা একক ও শ্রেষ্ঠ, তা 
বহুিবেধর তুলনায় উত্তম।


[৫]  একথাও উপলব্ধি করা উিচত যে, যিদ জগৎ বহুজন দ্বারা িনর্মাণ করা হত, 
তাহেল তেমন জগেতর গিতশীলতা নানা ও সঙ্গিতহীন হত। কেননা এক একজন 
িনর্মাতার িদেক লক্ষ করায় জগেতর নানা গিতশীলতা হত; এবং উপের যেমন বেলিছ, 
এই পার্থক্যের ফেল িবশ্বে এলোেমলোতা ও অসাম্য দেখা িদত। কেননা বহু কর্ণধার 
দ্বারা চািলত জাহাজ সোজা চেল না যিদ না একজনমাত্র কর্ণধার হাল ধের  (ক); বহু 
িশল্পীেদর বাজানো বীণাও িমল-িবিশষ্ট সুর সৃষ্টি কের না যিদ না একজনমাত্র িশল্পী 
বাজায়  (খ)। [৬]  অতএব, যখন সৃষ্টি একমাত্র, জগৎও একমাত্র, ও তার িবন্যস্ততাও 
একমাত্র, তখন আমােদর উপলব্ধি করা উিচত যে, িবশ্বের রাজা ও িনর্মাতা প্রভু 
একজনমাত্র। এই কারেণই স্রষ্টা িনেজ গোটা জগৎেক একমাত্র করেলন, পােছ বহু জগৎ 
গঠেনর ফেল এমনটা ধের নেওয়া হত যে, সেই বহু জগেতর বহু িনর্মাতা আেছ; িকন্তু 
যখন সৃষ্টি এক, তখন তার িনর্মাতাও যেন এক বেল স্বীকৃত হন। এবং িনর্মাতা যে এক, 
এজন্যই যে জগৎও এক, তা নয়, কেননা ঈশ্বর অন্য অন্য জগৎও িনর্মাণ করেত 
পারেতন। িকন্তু সৃষ্ট জগৎ যখন এক, তখন আমােদর িবশ্বাস করেত হেব যে তার 
িনর্মাতাও এক।


৪০। িবশ্ব ঈশ্বেরর যুক্তিক্ষমতার তথা বাণীর কর্ম

[১] তেব এই িনর্মাতা কেই বা হেত পােরন? একথাও স্পষ্ট করা ও উল্লেখ করা 

একান্ত প্রয়োজন পােছ তাঁর সম্পর্কে অজ্ঞতা দ্বারা পথভ্রষ্ট হেয় কেউ না কেউ ধের িনেত 
পারত, স্রষ্টা অন্য একজন ও তেমনটা ভেেব আেগকার একই ঈশ্বরহীনতায় পড়ত। িকন্তু 
আিম মেন কির, এক্ষেত্রে কারও সন্দেহ হয় না। কেননা যখন আমােদর বক্তব্য দেিখেয়েছ 
যে, কিবেদর তথাকিথত যে দেবতাগুলো, সেগুলো আদৌ দেবতা নয়; বক্তব্যটা তােদরও 



যুক্তি খণ্ডন কেরেছ যারা সৃষ্টিেক ঈশ্বরীকৃত কের ও দেিখেয়েছ যে তারা ভ্রান্ত, এবং প্রমাণ 
কেরেছ যে, িবজাতীয়েদর প্রিতমাপূজা এেকবাের ঈশ্বরহীনতা ও অভক্তির নামান্তর, তখন 
যেেহতু ওেদর সকলেক উল্টিেয় দেওয়া হেয়েছ সেজন্য এমনটা দাঁড়ায় যে সত্যকার যে 
ধর্ম (ক) তা আমােদরই ধর্ম, এবং যাঁেক আমরা উপাসনা কির ও যাঁর কথা প্রচার কির, 
িতিনই একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর, সৃষ্টির প্রভু ও সমস্ত অস্তিত্বের িনর্মাতা। [২] তেব িতিন 
কে, সেই িতিন ছাড়া িযিন খ্রিষ্টের পরমপিবত্র ও সমস্ত সৃষ্টবস্তুর ঊর্ধ্বস্থিত িপতা, িযিন 
উত্তম কর্ণধার হওয়ায় আপন প্রজ্ঞা ও বাণী দ্বারা, অর্থাৎ আমােদর প্রভু ও ত্রাণকর্তা 
িযশুখ্রিষ্ট দ্বারা আমােদর পিরত্রােণর জন্য িবশ্বেক চালনা কেরন ও সুিবন্যস্ত কেরন, ও 
িতিন যেইভােব উত্তম মেন কেরন সেই অনুসাের ব্যবহার কেরন? িবশ্বও উত্তম, যেেহতু 
িঠক এইভােব িনর্মিত হেয়িছল ও আমরা িঠক সেইভােব তা দেখেত পাই যেেহতু এটাই 
তাঁর ইচ্ছা; এবং তেমনটা অিবশ্বাস করেত পাের এমন কেউই নেই। [৩] কেননা সৃষ্টির 
গিত যিদ যুক্তিহীন হত ও িবশ্বেক কল্পনাহীন ভােব গড়া হত, তাহেল একজন আমােদর 
বক্তব্য নাও িবশ্বাস করেত পারত। িকন্তু িবশ্ব যখন যুক্তি, প্রজ্ঞা ও উপলব্ধি ক্রেম িনর্মিত 
ও সম্পূর্ণ িবন্যস্ততা অনুসাের সুিবন্যস্ত, তখন িযিন িবশ্বেক চালনা কেরন ও এইভােব 
সুিবন্যস্ত কেরেছন, িতিন ঈশ্বেরর বাণী-লোগোস ছাড়া অন্য কেউ হেত পােরন না।


[৪] বাণী বলেত আিম প্রিতিট সৃষ্টবস্তুেত জিড়ত ও সহজাত সেই বাণীেক বুঝাই না 
যা কেউ না কেউ ‘বীজিবিশষ্ট’ (খ) বেল অিভিহত করেত অভ্যস্ত; বাস্তিবকই তেমন বাণী 
িনেজ থেেক প্রাণহীন, যুক্তিক্ষমতাহীন ও িচন্তা করেতও অক্ষম, িকন্তু বিহরাগত এমন 
একটা িশল্পের মধ্য িদেয় কার্যকর যা সেই িশল্পীর নৈপুণ্য অনুযায়ী, যে িশল্পী তা 
সৃষ্টবস্তুেত প্রিতষ্ঠা কের। আিম এমন বাণীর কথাও বলিছ না, যে বাণী মানবীয় ও 
পদাংশ িদেয় গিঠত ও আকােশ-বাতােস ব্যক্ত। না। বাণী বলেত আিম সেই জীবন্ত ও 
প্রতাপশালী ঈশ্বরেক (গ) বুঝাই, িবশ্বের সেই মঙ্গলময় ঈশ্বেরর প্রকৃত বাণী িযিন সৃষ্টবস্তুর 
চেেয় ও গোটা সৃষ্টির চেেয়ও অন্য; িতিন বরং সেই মঙ্গলময় িপতার একমাত্র ও স্বতন্ত্র 
বাণী িযিন এসমস্ত িবশ্বেক িবন্যস্ত কেরেছন ও িনেজর পূর্বজ্ঞান দ্বারা আলোিকত কের 
থােকন। [৫] িতিন হেলন সেই মঙ্গলময় িপতার মঙ্গলময় বাণী; এবং িতিনই যা যা 
িবপরীত তা পুনর্মিিলত ক’রে ও সেই সবিকছু িনেয় একক একটা সুরসঙ্গিত গঠন কের 



সমস্ত িকছুর অনুক্রম স্থির কেরেছন। ঈশ্বেরর পরাক্রম ও ঈশ্বেরর প্রজ্ঞা (ঘ) বেল িতিন 
আকােশর আবর্তন ঘটান ও পৃিথবীেক ঝুিলেয় তাঁর িনেজর ইচ্ছা দ্বারা শূন্যের উপের 
বিসেয় রাখেলন। তাঁর দ্বারা আলোিকত হেয় সূর্য জগৎেক আলো দান কের, ও চন্দ্র 
িনেজর প্রয়োজন অনুযায়ী আলোর পিরমাণ গ্রহণ কের। তাঁর দ্বারা জল মেেঘ ঝোলা 
অবস্থায় রেয়েছ, বৃষ্টি পৃিথবীেক জলিসক্ত কের, সমুদ্র সীমাবদ্ধ হয়, ও পৃিথবী উদ্ভিদ ও 
নানা ধরেনর গাছ-গাছািলেত পিরবৃত। [৬]  আর অিবশ্বাসী যে কেউ আমার এই 
বচনগুলো সম্পর্কে তদন্ত করত যিদ তেমন বাণী প্রকৃতপক্ষে আেছন িকনা, তাহেল 
তেমন ব্যক্তি ঈশ্বেরর বাণী সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করায় উন্মাদ হত। িকন্তু সে যা দেখেত 
পায়, তা থেেকই এমন প্রমাণ পায় যে সবিকছু ঈশ্বেরর বাণী-লোগোস ও প্রজ্ঞার মাধ্যেম 
অস্তিত্বশীল হল, ও িকছুই অস্তিত্বশীল হত না যিদ না সেই বাণী-লোগোস তথা ঐশবাণী 
দ্বারা গড়া না হত, যেইভােব ব্যাখ্যা করা হেয়েছ।


৪১। প্রকৃিতেত বাণীর উপস্থিিত সম্পর্কে

[১]  আিম যেইভােব বেলিছ, বাণী িহসােব িতিন মানুেষর উচ্চািরত বাণীর মত 

পদাংশ দ্বারা গিঠত নন, িতিন বরং হেলন তাঁর আপন িপতার অপিরবর্তনশীল 
প্রিতমূর্তি। মানুষ নানা অংশ িদেয় গিঠত ও শূন্য থেেক িনর্মিত; তােদর বাণী নানা শব্দে 
যুক্ত ও িবভাজ্য। িকন্তু ঈশ্বর প্রকৃত অস্তিত্বের অিধকারী ও যৌিগক নন, সেজন্য তাঁর 
বাণীও প্রকৃত অস্তিত্বের অিধকারী ও যৌিগক নন, বরং িতিন সেই এক ও একমাত্র-
জিনত মঙ্গলময় ঈশ্বর িযিন মঙ্গলময় একটা উৎস থেেকই যেন িপতা থেেক উদ্গত ও 
িবশ্বেক সুিবন্যস্ত কেরন ও তা িনেজেত ধারণ কেরন। [২] এবং সেই কারণ যার জন্য 
ঈশ্বেরর বাণী সৃষ্টবস্তুেদর কােছ সত্যিকাের এেলন, সেই কারণ সত্যিই িবস্ময়কর, এবং 
এমনটা দেখায় যে, সবিকছু যেইভােব আেছ, সেইভােব ছাড়া অন্যভােব হেত পারত না। 
কেননা শূন্য থেেক অস্তিত্বে এেসেছ িবধায় সেই সৃষ্টবস্তুর প্রকৃিত যখন সেটা যা সেই 
অনুসাের িবেবিচত হয়, তখন অস্থির, দুর্বল ও মরণশীল হেয় দাঁড়ায়, িকন্তু সবিকছুর 
ঈশ্বর স্বরূেপই মঙ্গলময় ও উত্তম, ফলত িতিন কৃপাময়। কেননা মঙ্গলময় যেকোন জীব 
কারও ঈর্ষা কের না, তাই িতিন কারও অস্তিত্ব ঈর্ষা কেরন না বরং ইচ্ছা কেরন, সবাই 
অস্তিত্বমণ্ডিত হেব যােত িতিন িনেজর কৃপা অনুশীলন করেত পােরন। [৩] তাই এমনটা 



দেেখ যে, সৃষ্ট সমস্ত প্রকৃিত িনেজর প্রকৃত অবস্থা অনুসাের প্রবাহসােপক্ষ ও ক্ষয়শীল 
অবস্থায় রেয়েছ, সেজন্য যােত তেমনটা না হয় ও সৃষ্টি শূন্যতায় িফের িগেয় িবলীন না 
হয়, সেজন্য তাঁর আপন সনাতন বাণী দ্বারা সবিকছু িনর্মাণ ক’রে ও সৃষ্টিেক অস্তিত্বে 
এেন িতিন পােছ সেই সৃষ্টি দূের সের যায় ও িনেজর প্রকৃিত দ্বারা কষ্টভোগ কের, 
সেজন্য তা প্রত্যাখ্যান কেরনিন পােছ সেই সৃষ্টি শূন্যতায় িফের যাওয়ার ঝুঁিকেত পেড়। 
িকন্তু মঙ্গলময় হওয়ায় িতিন গোটা জগৎেক তাঁর সেই আপন বাণী-লোগোস দ্বারা চালনা 
ও সুস্থির কের রােখন িযিন িনেজ ঈশ্বর, যােত বাণী-লোগোেসর পিরচালনা, পূর্বজ্ঞান ও 
িবন্যাস-শক্তি দ্বারা আলোিকত হেয় সৃষ্টি দৃঢ় থাকেত পাের িঠক একারেণ যে, [এসমস্ত 
িকছুর ফেল] সৃষ্টিও সেই বাণী-লোগোেসর অংশী িযিন সত্যিই িপতা থেেক উদ্গত ও 
িনেজর অস্তিত্বে সেই বাণী-লোগোস থেেক সাহায্য পায় পােছ বাণী-লোগোস থেেক রক্ষা 
না পেেয়, যা হেত পারত সৃষ্টি তােত কষ্টভোগ কের, অর্থাৎ পােছ সৃষ্টি অস্তিত্বহীনতায় 
িফের যায়। কেননা িতিন অদৃশ্য ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তি, িতিন িনিখল সৃষ্টির প্রথমজাত, 
কারণ দৃশ্য-অদৃশ্য যা িকছু আেছ সবই তাঁরই দ্বারা ও তাঁরই মধ্যে সুস্থির থােক, ও িতিন 
হেলন মণ্ডলীর মাথা (ক), যেইভােব সত্যের দাস পিবত্র শাস্ত্রে িশক্ষাদান কেরন।


৪২। ঐশবাণীর এই ভূিমকা সম্পর্কে অিতিরক্ত ব্যাখ্যা

[১]  সুতরাং, িপতার সর্বশক্তিমান ও সর্বতশ্রষ্ঠ পিবত্র বাণী-লোগোস িনেজই 

সবিকছুেত িবদ্যমান ও দৃশ্য-অদৃশ্য যা িকছু আেছ তা আলোিকত ক’রে ও িনেজেত 
একতাবদ্ধ ক’রে সর্বস্থােন িনেজর প্রতাপ িবস্তার কেরন; িতিন িকছুই িনেজর পরাক্রম 
বঞ্চিত রােখন না, বরং সবিকছুেক, সর্বস্থােন, এক একজনেক ব্যক্তিগত ভােব ও 
সকলেক সমষ্টিগত ভােব জীবন ও রক্ষা প্রদান কেরন। ইন্দ্রিয়গোচর সমস্ত পদার্থের 
মূলকারণ তথা উষ্ণ ও শীত, আর্দ্রতা ও শুষ্কতা, এসমস্ত িকছু িতিন িমশ্রিত কেরন 
এিবষেয় লক্ষ রেেখ যেন সেই সবিকছু পরস্পর প্রিতদ্বন্দ্বী না হয় বরং শ্রুিতমধুর একমাত্র 
সুরসঙ্গিত ধ্বিনত কের। [২] তাঁর দ্বারা ও তাঁর পরাক্রম দ্বারা আগুন শীতেলর সঙ্গে 
সংগ্রাম কের না, আর্দ্রতাও শুষ্কতার সঙ্গে যুদ্ধ কের না, িকন্তু িনেজেদর মধ্যে িবপরীত 
এসমস্ত উপাদান বন্ধু ও আত্মীেয়র মত একসােথ মেেশ, জগৎেক জীবন দান কের, ও 
দেেহর জন্য অস্তিত্বের মূলকারণ হেয় ওেঠ। ঈশ্বেরর এই বাণী-লোগোেসর প্রিত বাধ্যতা 



গুেণ পৃিথবীর যত বস্তু জীবনপ্রাপ্ত হয় ও স্বর্গের যত িকছু সুস্থিরতা অর্জন কের। তাঁর 
দ্বারা সমস্ত সাগর ও িবরাট সেই মহাসাগর িনজ িনজ গিত উপযুক্ত সীমায় আবদ্ধ রােখ, 
ও সমস্ত স্থলভূিম িভন্ন িভন্ন যত ধরেনর গাছ-গাছািলেত ও উদ্ভিেদ পিরবৃত হয়, যেইভােব 
উপের বেলিছ। এবং পােছ প্রিতিট দৃশ্যমান বস্তুর নাম উল্লেখ ক’রে অিতিরক্ত সময় 
কাটাই, সেজন্য আিম শুধু এটুকু বলব যে, অস্তিত্বমণ্ডিত বা সৃষ্ট এমন িকছুই নেই যা 
তাঁর মধ্যে ও তাঁর দ্বারা ছাড়া অস্তিত্ব পেেয়েছ ও সুস্থির থােক, যেইভােব ঐশতত্ত্বিবদ 
বেলন, আিদেত িছেলন বাণী: বাণী িছেলন ঈশ্বরমুখী, বাণী িছেলন ঈশ্বর। সবই তাঁর 
দ্বারা হেয়িছল, ও কোন িকছুই তাঁেক ব্যতীত হয়িন  (ক)। [৩]  যেমন একজন বাদক 
িনেজর বীণার তারগুলো সিঠক ক’রে (খ) ও নৈপুণ্যের সঙ্গে গভীর ও তীব্র, মাঝাির ও 
অন্যান্য সুরগুলো িমিশেয় একমাত্র সুর ধ্বিনত কের, তেমিন ঈশ্বেরর প্রজ্ঞা িবশ্বেক 
একটা বীণাই যেন ধারণ ক’রে বায়ুমণ্ডেলর ও পৃিথবীর, স্বর্গের ও বায়ুমণ্ডেলর বস্তুগুলো 
একত্রে আকর্ষণ কেরন ও িনেজর আজ্ঞা ও ইচ্ছা দ্বারা সেই সমস্ত একসােথ যুক্ত ক’রে তা 
িভন্ন িভন্ন অংশগুলোর সঙ্গে একত্র কেরন, ও এর ফেল সৌন্দর্যে ও সুরসঙ্গিতেত সেইসব 
িকছুর অভ্যন্তের একটামাত্র বাণী ও একটামাত্র িবন্যাস গেড় তুলেত তুলেত িতিন িনেজ 
িপতার সঙ্গে অিবচল হেয় থােকন িকন্তু িনেজর অন্তর্নিিহত সত্তা দ্বারা সমস্ত িকছু তাঁর 
যেমন উত্তম মেন হয় সেই অনুসাের িপতার িদেক চালনা কেরন। [৪]  তাঁর ঈশ্বরত্ব 
ক্ষেত্রে যা িবস্ময়কর তা হলো এ যে, এ ও একমাত্র আজ্ঞা দ্বারা িতিন এক একটা বস্তু 
যথা যা সোজা ও যা বক্র, যা উপের, মাঝখােন ও িনেচ, যা আর্দ্র, শীতল ও উষ্ণ, যা 
দৃশ্য ও যা অদৃশ্য সেই সব যে যার স্বীয় প্রকৃিত অনুসাের একসােথ যুক্ত ও সুিবন্যস্ত 
কেরন, এবং তেমনটা িতিন নানা সময়কােল নয়, িকন্তু একবার একিনেমেষই সম্পাদন 
কেরন। কেননা তাঁর একমাত্র আজ্ঞায় সেই সমস্ত িকছু একসােথ থাকেত থাকেত যা 
সোজা তা সোজা পেথ চলাচল কের, যা বক্র তা িনজ স্বীয় বক্রতা অনুযায়ী চলাচল কের 
ও যা মাঝাির তা িনজ স্বীয় বৈিশষ্ট্য অনুসাের চলাচল কের; যা উষ্ণ তা জ্বেল ও যা শুষ্ক 
তা শুিকেয় দেয়; তাঁর দ্বারা সবিকছু যে যার প্রকৃিত অনুযায়ী জীবন ও অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়; 
ও তাঁর দ্বারা আশ্চর্যজনক ও সত্যিকাের ঐশ সুরসঙ্গিত ধ্বিনত হয়।




৪৩। িবশ্বের সঙ্গে বাণী-লোগোেসর সম্পর্ক

[১]  যােত তেমন মহৎ িবষয় একটা উদাহরণ যোেগ উপলব্ধি করা যেেত পাের, 

সেজন্য আমরা যা বেল এেসিছ তা তুিম বৃহত্তর এমন একটা গায়কদেলর বেলায় প্রযুক্ত 
বেল ভাব, যে গায়কদল নানা পুরুষ, ছেেলেমেয়, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ও যুবকেদর িনেয় 
গিঠত। গায়কদেলর একটা পিরচালক আেছ, ও সে ইঙ্গিত িদেল এক একজন যে যার 
প্রকৃিত ও সাধ্য অনুসাের গান কের অর্থাৎ পুরুষ পুরুেষর মত, ছেেলটা ছেেলর মত, 
বৃদ্ধজন বৃদ্ধের মত ও যুবকটা যুবেকর মত গান কের িকন্তু তারা সবাই িমেল সমেবত 
কণ্ঠের একমাত্র সুরসঙ্গিত ধ্বিনত কের। [২] অথবা, আর একটা উদাহরণ অনুসাের, 
আমােদর প্রাণ আমােদর ইন্দ্রিয়গুলোেক সেগুলোর িনজ িনজ ভূিমকা অনুসাের একই 
ক্ষেণ চালনা কের, ফেল সেগুলো যখন একই বস্তুর সম্মুখীন হয় তখন সবাই িমেল কাজ 
কের (ক): চোখ দেেখ, কান শোেন, হাত স্পর্শ কের, ঘ্রাণশক্তি ঘ্রাণ কের, স্বাদশক্তি স্বাদ 
নেয়, এমনিক প্রাণ দেেহর অন্যান্য অঙ্গও চালনা কের যার ফেল পা হেঁেট বেড়ায়। 
[৩]  অথবা, আর একটা উদাহরণ দ্বারা আমােদর বক্তব্য স্পষ্ট করার জন্য এটা ধের 
িনই: ব্যাপারটা হলো কেমন যেন মহৎ একটা শহেরর মত যা িনর্মিত হেয়েছ ও সেই 
একই শাসনকর্তা বা রাজার উপস্থিিত দ্বারা শািসত িযিন শহরটা িনর্মাণ কেরিছেলন (খ)। 
যখন িতিন উপস্থিত আেছন ও সবিকছুর উপর নজর রেেখ আজ্ঞা জাির কেরন, তখন 
সবাই বাধ্য হয়; কেউ কেউ তাড়াতািড় কের মােঠ যায়, অন্য কেউ জল জেলর আধাের 
তুেল দেয়; একজন প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করেত রওনা হয়, অর একজন 
প্রবীণসভায় যোগ দেবার জন্য প্রস্তুিত নেয়, আর একজন িগর্জায় প্রেবশ কের, িবচারকর্তা 
িবচার করেত যায়, প্রশাসেনর লোক আদালেত যায়; কর্মী কােজর িদেক ছোেট, নািবক 
সমুদ্রের িদেক চেল, ছুতোর িনেজর কােজ লােগ, িচিকৎসক ঔষধ প্রস্তুত কের, িমস্ত্রী 
গাঁেথ, একজন িবেল যায়, অন্য একজন মাঠ থেেক ফেের, কেউ কেউ শহের ঘোরােফরা 
কের, অন্যান্যরা শহর ছেেড় চেল যায় বা শহের িফের আেস। এসমস্ত িকছু শাসনকর্তার 
উপস্থিিত ও আজ্ঞা ক্রেমই ঘেট ও চেল। [৪]  তেমনটা ঘেট গোটা জগেতর বেলায়। 
উদাহরণটা তত উপযুক্ত নাও হেত পাের, িকন্তু জ্ঞান প্রসািরত করেল তা বোঝা উিচত। 
কেননা সেই বাণী-লোগোস-ঈশ্বেরর ইচ্ছার একটামাত্র ইঙ্গিত দ্বারাই এক একটা বস্তু িনজ 



িনজ উপযুক্ত পেথ চলেত চলেত সমস্ত িকছু একতাবদ্ধ ও সুিবন্যস্ত হয় এবং এই গোটা 
সবিকছু একটামাত্র িবন্যােস প্রিতষ্ঠিত হয়।


৪৪। দৃশ্য-অদৃশ্য গোটা িবশ্ব সম্পর্কে

[১] কেননা িবশ্বের পিরচালক ও িনয়ন্তা তথা িপতার ঐশবাণী-লোগোেসর ইচ্ছা ও 

পরাক্রম গুেণই আকাশমণ্ডেলর আবর্তন হয়, তারানক্ষত্র চলাচল কের, সূর্য আলো 
ছড়ায়, চন্দ্র ঘোের, বায়ুমণ্ডল সূর্য দ্বারা আলোিকত হয়, হাওয়া উষ্ণ হয়, বাতাস বয়, 
পাহাড়পর্বত ঊর্ধ্বস্থােন িগেয় পৌঁছোয়, সাগর ঢেউেত আলোিড়ত হয় ও তার মধ্যে যা 
িকছু রেয়েছ সেই সমস্ত প্রাণীেক খাদ্য যোগায়, পৃিথবী স্থির হেয় দাঁড়ায় ও ফল উৎপাদন 
কের, মানুষ গিঠত হয়, জীবনযাপন কের ও শেেষ মৃত্যুবরণ কের; এক কথায়, সবিকছু 
জীিবত থােক ও চলাচল কের। আগুন পুিড়েয় দেয়, জল শীতল আেন, জেলর উৎস জল 
উৎসািরত কের, নদনদী বয়, ঋতু ও যুগ িঠক সময় উপস্থিত হয়, বৃষ্টি পেড়, মেঘ ভের 
যায়, িশলাবৃষ্টি হয়, িহম পেড় ও সবিকছু বরফ কের, পািখ ওেড়, সাপ বুেক চলাচল 
কের, মাছ সাঁতার কােট, সাগের নৌকা চলাচল কের, ভূিমেত বপন হয় ও িনর্ধািরত 
সময় সেই ভূিম ফল উৎপন্ন কের, গাছ-গাছািল বড় হয়, কেয়কটা আশুপক্ব, অন্য 
কেয়কটা পিরপক্ব, অন্য কেয়কটা বৃদ্ধ বয়েস বড় হয় ও মের; কেয়কটা িবনষ্ট হয় ও 
অন্য কেয়কটা জন্মায় ও উৎপন্ন হয়। [২] এসমস্ত িকছু, এমনিক আরও বেিশ এমন িকছু 
রেয়েছ যা সেগুলোর সংখ্যার জন্য আমরা উল্লেখ করেত পাির না; হ্যাঁ, িযিন তেমন 
িবস্ময়কর ও আশ্চর্য িকছু ঘটান, ঈশ্বেরর সেই বাণী-লোগোসই এই সমস্ত িকছু 
আলোিকত ও সঞ্জীিবত কেরন; তাঁর স্ব-ইচ্ছা দ্বারাই িতিন একমাত্র অনুক্রম সৃষ্টি ক’রে 
এসমস্ত িকছু গিতশীল কেরন ও িনয়ন্ত্রণ কেরন। এবং িতিন যে অদৃশ্য প্রতাপগুলোেক 
িনেজর শাসেনর বাইের ফেেল রােখন তাও নয়; বরং সেগুলোর িনর্মাতা বেল িতিন 
িনেজর ইচ্ছা ও পূর্বজ্ঞান দ্বারা সেগুলোেকও ধারণ ক’রে ও জীবনদান ক’রে িবশ্বে 
অন্তর্ভুক্ত কেরন। এিবষেয় সন্দেহ পোষণ করার কোন কারণ নেই। [৩]  কেননা যেমন 
তাঁর পূর্বজ্ঞান দ্বারা দেহগুলো বড় হয়, যুক্তিক্ষমতা-িবিশষ্ট প্রাণ চািলত হয় ও যুক্তিক্ষমতা 
ও জীবেনর অিধকারী হয় (এবং এ এমন িবষয় যা ক্ষেত্রে কোন প্রমাণ দরকার হয় না 
যেেহতু আমরা িনেজরা তা ঘটেত দেিখ), তেমিনভােব ঈশ্বেরর বাণী-লোগোস পুনরায় 



তাঁর একটামাত্র ইচ্ছা-সঙ্কেেতর মাধ্যেম িনেজর পরাক্রম দ্বারা দৃশ্যগত জগৎেক ও 
অদৃশ্যগত প্রতাপগুলোেক যে যার স্বতন্ত্র ভূিমকা প্রদান ক’রে গিতমণ্ডিত কেরন ও ধারণ 
কেরন যার ফেল ঐশপ্রতাপগুলো আরও িদব্য গিতর অিধকারী হয় ও দৃশ্য বস্তুগুলো সেই 
ভােব থােক যেভােব আমরা সেগুলোেক দেখেত পাই। এবং িতিন িনেজ সবিকছুর 
িনয়ন্তা, রাজা ও অবলম্বন হওয়ায় তাঁর আপন িপতার গৌরব ও জ্ঞানেক লক্ষ্য ক’রে সেই 
সমস্ত িকছুর মধ্যে সবিকছু কেরন ও তাঁর সািধত এ সমস্ত কর্মের মধ্য িদেয় শেখান যে, 
সৃষ্টবস্তুগুলোর মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যের মধ্য িদেয় সাদৃশ্যের পথ ধের তাঁরই দর্শন পাওয়া 
যায়, সেগুিলেক িযিন রচনা করেলন (ক)।


৪৫। এিবষেয় পিবত্র শাস্ত্রের িশক্ষা (১)

[১]  যেমন আকােশর িদেক চোখ তুেল ও সেটার সুিবন্যস্ততা ও তারানক্ষত্রের 

আলো দেেখ একজন সেই বাণী-লোগোেসর একটা ধারণা প্রাপ্ত হয় িযিন সেই সুিবন্যস্ততা 
প্রিতষ্ঠা করেলন, তেমিন ঈশ্বেরর বাণী-লোগোেসর কথা ভেেব একজন তাঁর িপতা সেই 
ঈশ্বেরর কথাও ভাবেত বাধ্য যাঁর কাছ থেেক িতিন উদ্গত িবধায়ই তাঁর আপন িপতার 
ব্যাখ্যাতা ও দূত বেল অিভিহত। [২] আমােদর ক্ষেত্রে যা িকছু ঘেট, তা থেেক একজন 
এসমস্ত িকছু দেখেত পায়। কেননা যেমন যখন একটা বাণী মানুষ দ্বারা উচ্চািরত হয় 
তখন আমরা এমনটা ভািব যে, সেই বাণীর উৎস হলো তার মন, ও সেই উচ্চািরত 
বাণীর প্রিত মনোযোগ িদেয় আমরা যুক্তিক্ষমতা প্রয়োগ কের সেই মন উপলব্ধি কির যা 
সেই বাণীেক প্রকাশ কের, তেমিন মহত্তর কারেণ ও আমােদর কল্পনার মহত্তর ও ঊর্ধ্বতর 
প্রেচষ্টার মাধ্যেম আমরা যখন বাণী-লোগোেসর পরাক্রম দেিখ, তখন তাঁর মঙ্গলময় 
িপতা সম্পর্কে একটা ধারণা প্রাপ্ত হই, যেইভােব ত্রাণকর্তা িনেজ বেলন, যে আমােক 
দেেখেছ, সে িপতােকও দেেখেছ (ক)। িকন্তু এই কথা অনুপ্রািণত শাস্ত্র আরও স্পষ্ট ভােব 
ও অিধকতর অিধকার সহকাের প্রচার কের, এবং শাস্ত্রে আমােদর আস্থাই তোমার কােছ 
িলখেত আমােদর সাহস যোগায়; এবং তুিম আমােদর একথা প’ড়ে, আমরা যা িকছু বিল 
তােত তুিম আস্থা রাখেত সক্ষম হেয় উঠেব। কেননা একটা বক্তব্য যখন অিধক প্রবল 
প্রমাণ দ্বারা প্রমািণত হয়, তখন তার প্রমাণিসদ্ধতা অখণ্ডনীয় হয়।




[৩]  পুরাকােল ঐশবাণী প্রিতমাপূজা পিরত্যাগ করেত ইহুদী জনগণেক সতর্ক 
কেরিছেলন, তুিম তোমার জন্য খোদাই করা কোন প্রিতমূর্তি তৈির করেব না; উপের 
সেই আকােশ, িনেচ এই পৃিথবীেত যা িকছু রেয়েছ, তার সাদৃশ্যেও কোন িকছুই তৈির 
করেব না  (খ)। তেমন িবনােশর কারণ ঐশবাণী অন্য এক বচেন ইঙ্গিত কের বেলন, 
িবজাতীয়েদর দেবমূর্তিগুিল রুপো আর সোনা, মানুেষরই হােত গড়া: মুখ আেছ, তবু 
িকছুই বেল না, চোখ আেছ, তবু দেেখ না, কান আেছ, তবু শোেন না, নাক আেছ, তবু 
ঘ্রাণ পায় না, হাত আেছ, তবু স্পর্শ করেত পাের না, পা আেছ, তবু চলেত পাের না (গ)। 
সৃষ্টি সংক্রান্ত িশক্ষা িদেতও িতিন অবেহলা কেরনিন, বরং সৃষ্টির সৌন্দর্য সম্পর্কে অিত 
সেচতন হওয়ায় িতিন মানুষেক সতর্ক কেরিছেলন পােছ কেউ না কেউ কেবল সেই 
সৌন্দর্যেই আকর্ষিত হেয় সৃষ্টিেক ঈশ্বেরর কর্ম বেল নয় িকন্তু সৃষ্টি িনেজই ঐশ্বিরক বেল 
তা উপাসনা কের, এবং আকােশর িদেক চোখ তুেল সূর্য, চন্দ্র ও আকােশর সমস্ত 
তারকা-বািহনী দেখেল তোমরা যেন ভ্রষ্ট হেয় সেই সবিকছুর উদ্দেেশ প্রিণপাত না কর 
যা তোমার ঈশ্বর প্রভু গোটা আকাশমণ্ডেলর িনেচ থাকা সকল জািতর কােছ বণ্টন 
কেরেছন  (ঘ)। ঈশ্বর জািতগুলোর কােছ সেই সব িকছু বণ্টন কেরিছেলন, িকন্তু সেইসব 
িকছু যে তােদর দেবতা হেয় উঠেব সেজন্য তা কণ্টন কেরনিন বরং এজন্য বণ্টন 
কেরিছেলন যােত সেগুলোর কাজকর্ম দ্বারা িবজাতীয়রা িবশ্বিনর্মাতা ঈশ্বরেক জানেত 
পাের, যেইভােব আিম ব্যাখ্যা কেরিছ। [৪]  কেননা ইহুদী জনগণ আেগ পূর্ণতর িশক্ষা 
পেেয়িছল কেননা তারা ঈশ্বরজ্ঞান কেবল সৃষ্টির কর্মসমূহ থেেক শুধু নয়, ঐশশাস্ত্র 
থেেকও পেেয়িছল। এবং শাস্ত্র প্রিতমাপূজা ও যুক্তিক্ষমতাহীন মূর্তি জিনত ভুলভ্রান্তি থেেক 
মানুষেক দূের সিরেয় দেবার জন্য িনেচর বচন দ্বারা সাধারণ একটা যুক্তি উপস্থাপন 
কেরিছল, আিম ছাড়া তোমার অন্য কোন দেবতা থাকেব না (ঙ)। এর মােন এ নয় যে, 
কেমন যেন এমন কতগুলো দেবতা রেয়েছ যেগুলোেক রাখেত শাস্ত্র মানুষেক িনেষধ 
করিছল, বরং বচেনর অর্থই পােছ কেউ না কেউ সত্যকার ঈশ্বর থেেক দূের সের পেড় 
িনেজর জন্য অস্তিত্বহীন বস্তুেক ঈশ্বরীকৃত করেত শুরু কের, িঠক সেই নকল 
দেবতাগুলোর মত যা নবীেদর ও ইিতহাস-লেখকেদর দ্বারা উল্লিিখত ও িনর্দেিশত। 
‘আিম ছাড়া তোমার অন্য কোন দেবতা থাকেব না’ বচনটা ক্রিয়া কােলর ভিবষ্যৎকাল 



ব্যবহার করায় এমনটা দেখায় যে, সেগুলো দেবতা নয়। এবং কথা বলার সমেয় যা িকছু 
ভিবষ্যেতর িদেক ইঙ্গিত কের, সেই সবিকছু নেই।


৪৬। এিবষেয় পিবত্র শাস্ত্রের িশক্ষা (২)

[১]  তেব িক, িবজাতীয়েদর ঈশ্বরহীনতা ও প্রিতমাপূজা খণ্ডন করার পর 

অনুপ্রািণত শাস্ত্র িক নীরব থেেক মানবজািতেক দৈবত্বজ্ঞানহীন অবস্থায় একা ফেেল রেেখ 
ভাস্যমান অবস্থায় ছাড়ল? মোেটই না, বরং শাস্ত্র মানুেষর মন আেগ থেেক অনুমান কের 
বলল, শোন, ইস্রােয়ল! িযিন তোমার প্রভু ঈশ্বর, সেই প্রভু এক  (ক); আরও, তুিম 
তোমার ঈশ্বর প্রভুেক তোমার সমস্ত হৃদয় িদেয় ও তোমার সমস্ত শক্তি িদেয় 
ভালবাসেব (খ); আরও, তোমার ঈশ্বর প্রভুেক তুিম উপাসনা করেব, কেবল তাঁরই সেবা 
করেব, কেবল তাঁেকই আঁকিড়েয় ধরেব  (গ)। [২] এবং যেেহতু গোটা সেই অনুপ্রািণত 
শাস্ত্র বাণী-লোগোেসর সার্বিক ও সার্বজনীন পূর্বজ্ঞান ও িবন্যাসক্ষমতা িবষেয় সাক্ষ্য বহন 
কের, সেজন্য আমােদর বক্তব্য সত্য বেল প্রমািণত করার জন্য িনেচর বচন যেথষ্ট, 
যেইভােব এিবষেয় ঐশতত্ত্বিবেদরাও সমর্থন দেয়, তুিম পৃিথবীর িভত্তি স্থাপন কেরছ বেল 
পৃিথবী থােক অিবচল। তোমার শাসনিবিধ গুেণ িদনটা থােক অিবচল  (ঘ); আরও, 
তোমার ঈশ্বেরর উদ্দেেশ সেতােরর সুের গেেয় ওঠ গান। িতিন আকাশ মেঘ িদেয় িঘের 
রােখন, পৃিথবীর জন্য বৃষ্টিধারা জিমেয় রােখন, মানুেষর সেবার উদ্দেশ্যে পর্বেত পর্বেত 
ঘাস ও উদ্ভিদ অঙ্কুিরত কেরন ও পশুপালেক খাদ্য দান কেরন (ঙ)। [৩] িকন্তু যাঁর দ্বারা 
সবিকছু হেয়িছল, তাঁরই দ্বারা ছাড়া িতিন কাঁর্‌ দ্বারাই বা দান কেরন? তেব সার্বিক 
পূর্বজ্ঞান তাঁরই থেেক উদ্গত যাঁর দ্বারা সবই হেয়িছল। তেব ঈশ্বেরর বাণী-লোগোস 
ছাড়া সেই িতিন কে? তাঁর িবষেয় শাস্ত্র অন্যত্র বেল, প্রভুর বাণীেতই স্থািপত হল 
আকাশমণ্ডল, ও তাঁর মুেখর ফুৎকােরই তার যত প্রতাপ (চ)। প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্র এমনটা 
বেল যে, সবিকছু তাঁর মধ্যে ও তাঁর দ্বারা হেয়িছল; [৪] সেজন্য শাস্ত্র এিবষেয় এই বচন 
িদেয় আমােদর িনশ্চিত কের, িতিন কথা বলেতই সবই িনর্মিত হল, ও িতিন আজ্ঞা 
িদেতই সবই সৃষ্ট হল (ছ)। একইপ্রকাের সেই মহান মোিশও সৃষ্টি সংক্রান্ত তাঁর আপন 
পুস্তেকর শুরুেত এসমস্ত বচন সপ্রামাণ কের এভােব সেগুলো ব্যাখ্যা কেরন, ঈশ্বর 
বলেলন, “এসো, আমরা আমােদর আপন প্রিতমূর্তিেত ও সাদৃশ্যে মানুষ িনর্মাণ 



কির  (জ); তারপর আকাশমণ্ডল, পৃিথবী ও িবশ্বের সৃষ্টিকর্ম শুরু করেত িগেয় িপতা 
তাঁেক বলেলন, আকাশমণ্ডল িনর্মিত হোক, ও জলরািশ একসােথ জড় হোক, ও শুকনো 
স্থান দেখা িদক; এবং ভূিম সবুজ ঘাস ও যত প্রাণীেক উৎপন্ন করুক (ঝ)।


এসমস্ত বচন দ্বারা একজন ইহুদীেদর এিবষেয় অিভযুক্ত করেত পারত যে, তারা 
শাস্ত্রেক সিঠক ভােব বুঝেত পােরিন। [৫] কেননা একজন িজজ্ঞাসা করেত পারত, ঈশ্বর 
এমন কার্‌ সঙ্গে কথা বলিছেলন যে িতিন আজ্ঞা দেেবন? িতিন যিদ সৃষ্টজীবেদর আজ্ঞা 
িদচ্ছিেলন ও তােদর সঙ্গে কথা বলিছেলন, তাহেল তাঁর কথা অনাবশ্যক হত, কেননা 
সেই সৃষ্টজীব তখনও অস্তিত্বপ্রাপ্ত হয়িন িকন্তু িনর্মিত হেত যাচ্ছিল। িকন্তু এমন কেউই 
নেই যে অস্তিত্বহীন ব্যক্তির কােছ কথা বেল, এমন কাউেকও আজ্ঞা দেয় বা কারও সঙ্গে 
কথা বেল যে এখনও অস্তিত্বপ্রাপ্ত নয়। কেননা যিদ ঈশ্বর যা হওয়ার কথা এমন জীবেক 
আজ্ঞা িদেতন, তাহেল িতিন বলেতন, ‘হে আকাশ, হও; হে পৃিথবী, হও; হে গাছ-
গাছািল, এিগেয় এসো; হে মানুষ, হও’। িকন্তু িতিন তেমনটা কেরনিন বরং একথা 
উচ্চারণ কেরই আজ্ঞা িদেয়িছেলন, ‘এসো, মানুষ িনর্মাণ কির, ও উদ্ভিদ উৎপন্ন হোক’, 
যা দ্বারা দেখা যাচ্ছে যে, ঈশ্বর িনকটবর্তী একজেনর সঙ্গে এসমস্ত িবষেয় কথা 
বলিছেলন। সুতরাং এমনটা দাঁড়ায় যে, যখন ঈশ্বর িবশ্বেক িনর্মাণ করিছেলন, তখন 
তাঁর সঙ্গে অবশ্যই এমন একজন িছল যার সঙ্গে িতিন কথা বলেলন। [৬] তেমন ব্যক্তি 
কেইবা হেত পারেতন সেই বাণী-লোগোস ছাড়া? কেননা ঈশ্বর িবষেয় কেমন কের বলা 
যেেত পাের যে িতিন তাঁর আপন বাণী-লোগোেসর সঙ্গে ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কথা 
বলিছেলন? এবং যখন িতিন সমস্ত সৃষ্টবস্তু িনর্মাণ করিছেলন, তখন তাঁর আপন প্রজ্ঞা 
ছাড়া কেইবা তাঁর সঙ্গে িছল? প্রজ্ঞা িনেজই বেলন, যখন িতিন আকাশ ও পৃিথবী িনর্মাণ 
করেলন, তখন আিম তাঁর সঙ্গে িছলাম  (ঞ)। আকাশ ও পৃিথবী উল্লেেখ আকাশ ও 
পৃিথবীেত সৃষ্ট সমস্ত িকছুও অন্তর্ভুক্ত। [৭] িকন্তু িপতােক দেখিছেলন এমন প্রজ্ঞা ও এমন 
বাণী-লোগোস তাঁর সঙ্গে িবদ্যমান হওয়ায়ই িতিন িবশ্বেক িনর্মাণ করেলন, গড়েলন ও 
সুিবন্যস্ত করেলন; এবং িপতার পরাক্রম হওয়ায় িতিন সবিকছুেক অস্তিত্বে আসবার শক্তি 
দান করেলন, যেইভােব ত্রাণকর্তা বেলন, আিম িপতােক যা িকছু করেত দেিখ, আিমও 
তেমিন সেইমত কির (ট)। এবং তাঁর পিবত্র িশষ্যেরা শেখান যে, সবই ‘তাঁর দ্বারা ও তাঁর 



মধ্যে’ িনর্মিত হেয়িছল; [৮] এবং মঙ্গলময় িপতার মঙ্গলময় জিনতজন ও সত্যকার পুত্র 
হওয়ায় িতিন হেলন িপতার পরাক্রম, তাঁর প্রজ্ঞা ও তাঁর বাণী-লোগোস, িকন্তু অংশগ্রহণ 
গুেণ নয়, এমনভােবও নয় কেমন যেন এসমস্ত বৈিশষ্ট্য তাঁেক বাইের থেেক আরোপ করা 
হেয়িছল যেইভােব তােদরই বেলায় ঘেট যারা তাঁর অংশভাগী হয় ও তাঁর দ্বারা যােদর 
প্রজ্ঞাবান করা হয় ও তাঁর মধ্যে যারা শক্তি ও যুক্তিক্ষমতা প্রাপ্ত হয়; িতিন বরং হেলন 
প্রকৃত প্রজ্ঞা, প্রকৃত বাণী-লোগোস, ও িনেজই িপতার আপন পরাক্রম, প্রকৃত আলো, 
প্রকৃত সত্য, প্রকৃত ধর্মময়তা, প্রকৃত সদ্‌গুণ, এমনিক মুদ্রাঙ্কন, উজ্জ্বলতা ও প্রিতমূর্তি। 
এক কথায়, িতিন হেলন িপতার সম্পূর্ণরূেপ শ্রেষ্ঠতম ফল, মাত্র িতিনই পুত্র ও িপতার 
অপিরবর্তনশীল প্রিতমূর্তি।


৪৭। মানব পিরত্রােণর জন্য ঐশবাণীর প্রয়োজনীয়তা

[১]  তেব িতিন কে, িযিন িপতার এমন িববরণ িদেত পােরন যেন তাঁর বাণীর 

পরাক্রম িনর্ণয় করা যেেত পাের? কেননা িতিন হেলন িপতার বাণী-লোগোস ও প্রজ্ঞা, ও 
একইসময় সৃষ্টবস্তুর প্রিত সংেবদনশীল; সেই সৃষ্টবস্তুেক িনেজর জনেকর িবষেয় জ্ঞান 
ও একটা ধারণা দেবার জন্য িতিন প্রকৃত পিবত্রতা ও প্রকৃত জীবন, িতিন দরজা, পালক 
ও পথ, িতিন রাজা, পথপ্রদর্শক ও সকেলর ত্রাণকর্তা, জীবনদাতা এবং আলো ও সার্বিক 
পূর্বজ্ঞান। িনেজর জিনতজেনর মত তেমন মঙ্গলময় পুত্র ও স্রষ্টা থাকায় িপতা তাঁেক 
সৃষ্টবস্তুর দৃষ্টির আড়ােল লুিকেয় রােখনিন বরং িদেন িদেন সকেলর কােছ তাঁেক সেই 
িবশ্বের সুিবন্যস্ততা ও জীবেনর মধ্য িদেয় প্রকাশ কেরন, যে িবশ্ব তাঁর আপন কর্ম। 
[২] িকন্তু তাঁর মধ্যে ও তাঁর দ্বারা িতিন িনেজেক প্রকাশ কেরন যেইভােব ত্রাণকর্তা 
বেলন, আিম িপতােত আিছ আর িপতা আমােত আেছন  (ক)। তাই এমনটা দাঁড়ায় যে, 
বাণী-লোগোস তাঁর আপন জনেকর মধ্যে ও জিনতজন িপতার সঙ্গে অনন্তকালীন ভােব 
জীিবত।


িকন্তু ব্যাপারটা তেমনটা হেল ও তাঁেক ব্যতীত িকছুই নেই বেল বরং আকাশ ও 
পৃিথবী ও সেগুলোর মধ্যে যা িকছু আেছ তাঁর উপর িনর্ভরশীল, তাসত্ত্বেও িনেজর 
উন্মাদনায় মানুষ তাঁর সংক্রান্ত জ্ঞান ও তাঁর প্রিত ভক্তি পিরত্যাগ ক’রে িযিন প্রকৃতই 
আেছন তাঁর চেেয় যার অস্তিত্ব নেই তেমন িকছুেকই সম্মান আরোপ করল ও স্রষ্টার 



বদেল সৃষ্টবস্তুেক পূজা ক’রে (খ) প্রকৃত ও সত্যকার ঈশ্বেরর স্থােন তা-ই ঈশ্বরীকৃত করল 
যা প্রকৃতপক্ষে নেই; তা এমন ব্যবহার যা িনর্বুদ্ধিতা ও অভক্তির নামান্তর। [৩] কেননা 
ব্যাপার এমন, কেমন যেন এক ব্যক্তি িশল্পীর চেেয় তার িশল্পকর্মেরই বেিশ প্রশংসা করত, 
ও শহের যত িনর্মাণকর্মে িবস্মিত হেয় প্রকৃত িনর্মাতােক অবজ্ঞা করত (গ); অথবা, কেমন 
যেন এক ব্যক্তি একটা বাদ্যযন্ত্রের স্তুিতবাদ করত িকন্তু সেই যন্ত্রেক যে বািনেয়িছল ও 
সেটার তারগুলো সূক্ষ্ম সুর অনুসাের সিঠক কেরিছল (ঘ) সে তােক িবদ্রূপ করত। িনর্বোধ 
ও এেকবাের অন্ধ মানুষ! কেননা সেই লোেকরা কেমন কের সেই ঘর, সেই জাহাজ বা 
সেই বীণার কথা জানেত পারত যিদ না সেই জাহােজর িনর্মাতা জাহাজ না তৈির করত, 
সেই ঘেরর িনর্মাতা ঘর না িনর্মাণ করত ও সেই বীণার িশল্পী বীণােক না গড়ত? [৪] যে 
কেউ এভােব ভােব সে যেমন উন্মাদনার শেষ পর্যােয়র উন্মাদ, তেমিন আমার মেত 
তারাও একইভােব মেন অসুস্থ যারা ঈশ্বরেক িচেন নেয় না ও তাঁর বাণী-লোগোস, 
সকেলর ত্রাণকর্তা আমােদর প্রভু সেই িযশুখ্রিষ্টেক উপাসনা কের না যাঁর দ্বারা িপতা 
িবশ্বেক িনয়ন্ত্রণ কেরন, িনেজেত ধারণ কেরন ও সবিকছুর উপর আপন পূর্বজ্ঞান িবস্তার 
কেরন। তাঁর প্রিত িবশ্বাস ও ভক্তি তোমার থাকেল, হে খ্রিষ্টপ্রেিমক, আনন্দ কর ও 
মঙ্গলময় আশা রাখ, কেননা তাঁর প্রিত িবশ্বাস ও ভক্তির ফল হলো অমরতা ও স্বর্গরাজ্য, 
িকন্তু শুধু এই শর্তে যে, তোমার প্রাণ তাঁর িবিধিবধান অনুসাের পিরবৃত। কেননা যারা 
তাঁর প্রিত বাধ্যতায় জীবনযাপন কের তারা যেমন পুরস্কার িহসােব অনন্ত জীবেনর 
অিধকারী হয়, তেমিন যারা সদ্‌গুেণর পেথ নয় বরং িবপরীত পেথ চেল, তারা িবচােরর 
িদেন বড় লজ্জা ও দয়াহীন িবপেদর সম্মুখীন হেব, কারণ সত্য অিভমুেখ পথ জানেলও 
তারা যা জানত সেটার িবপরীত আচরণ করল।


————————


১  (ক) এখােন ‘গ্রীকেদর িবপক্ষে’ ও ‘বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ’ পুস্তকদ্বেয়র আলোচ্য িবষয় 
সংক্ষিপ্ত ভােব উপস্থািপত তথা, ত্রাণকর্তার মাংসধারণ মানুেষর উপের িদয়াবেলর প্রভাব 
অর্থাৎ সেই মৃত্যুেক উল্টিেয় িদেয়েছ ও মানুষেদর মােঝ ঈশ্বরজ্ঞান িফিরেয় এেনেছ (বাণীর 
মানবস্বরূপ-ধারণ ১৫, ২০, ৩২, ৫৪ অধ্যায় দ্রঃ)। ক্রুশ সম্পর্কে বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ 
৪৭:২ দ্রঃ।




২ (ক) এই ২য় অধ্যােয় (এবং বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ ৩:৩) ‘পিবত্রজন’ বলেত স্বর্গদূতেদর 
বোঝায়।


(খ) সাধু আথানািসউেসর ধারণায়, ঈশ্বেরর সঙ্গে মানুেষর ‘সাদৃশ্য’ হলো ঈশ্বর কর্তৃক মানুষেক 
দেওয়া জ্ঞান। এিবষেয় বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ ১১:৩ ও ৫৭ অধ্যায় িবেশষভােব দ্রষ্টব্য।


(গ) মিথ ৫:৮।


৪ (ক) ১ কির ৬:১২।


৫ (ক) সাম ১৪:৩ দ্রঃ।


(খ) িফিল ৩:১৪ দ্রঃ।


৬  (ক) ‘কোন না কোন গ্রীক মানুষ’: এখােন সাধু আথানািসউস গ্রীক জ্ঞানমার্গ-পন্থীেদর ও 
মািন-পন্থীেদর উদ্দেশ কের কথা বলেছন। মণ্ডলীর প্রথম শতাব্দীগুলোর ভ্রান্তমতসমূহ সম্পর্কে 
যেরুশােলেমর সাধু িসিরেলর ‘ধর্মিশক্ষা’ দ্রষ্টব্য।


(খ) ১ িত ১:১৯।


(গ) এখােন মার্কিওন-পন্থীেদর ভ্রান্তমত খণ্ডন করা হচ্ছে। এিবষেয়ও যেরুশােলেমর সাধু 
িসিরেলর ‘ধর্মিশক্ষা’ দ্রষ্টব্য।


(ঘ) মার্ক ১২:২৯; িবঃিবঃ ৬:৪ দ্রঃ।


(ঙ) মিথ ১১:২৫।


৭ (ক) উপ ৭:২৯।


৮ (ক) ২ কির ৪-১৮ দ্রঃ।


(খ) রো ১:২৫ দ্রঃ।


(গ) প্রবচন ১৮:৩ সত্তরী পাঠ্য।


৯ (ক) প্রজ্ঞা ১৪:২।


১১ (ক) প্রজ্ঞা ১৪:১২-২১।


১৩ (ক) রো ১:২৫ দ্রঃ।


১৪ (ক) সাম ১১৫:৪-৬ সত্তরী পাঠ্য।


(খ) ইশা ৪৪:১০-২০ সত্তরী পাঠ্য।


১৬ (ক) আিখল্লেস, থের্সিেতস ইত্যািদ ব্যক্তিত্ব-সকল হলো হোমােরর মহাকাব্যের চিরত্র।
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১৭ (ক) প্রজ্ঞা ১৪:২১।


১৯ (ক) রো ১:২১-২৪ দ্রঃ।


২০ (ক) মানবস্বরূপ-ধারণ ২৯ অধ্যায় দ্রঃ।


২৩ (ক) মিথ ১৩:১৩ দ্রঃ।


২৬ (ক) রো ১:২৬-২৭।


২৭ (ক) সাম ১৯:২।


৩০ (ক) দ্বিঃিবঃ ৩০:১৪ সত্তরী পাঠ্য; রো ১০:৮ দ্রঃ।


(খ) লুক ১৭:২১।


৩৪ (ক) আিদ ১:২৬ সত্তরী পাঠ্য।


৩৫ (ক) রো ১:২০।


(খ) প্রেিরত ১৪:১৫-১৭ দ্রঃ।


(গ) সেকােল প্রচিলত ‘স্তোয়া’ মতবাদ অনুসাের, িবশ্বজগেতর অনুক্রম থেেক অনুমান করা যায় 
যে সেটার একিট স্রষ্টা আেছন।


৩৯ (ক) ৩৬:১ দ্রঃ।


(খ) ৩১:৪ দ্রঃ।


৪০ (ক) ‘সত্যকার ধর্ম’: পৌত্তিলক যত ধর্মের তুলনায় খ্রিষ্টধর্মই সত্যকার ধর্ম।


(খ) ‘বীজিবিশষ্ট’: ইউস্তিনুস, ২য় পক্ষসমর্থন ১৩:৩ দ্রঃ।


(গ) যোহন ১:১।


(ঘ) ১ কির ১:২৪ দ্রঃ।


৪১ (ক) কল ১:১৫-১৮ দ্রঃ।


৪২ (ক) যোহন ১:১, ৩।


(খ) ৩১:৪ দ্রঃ।


৪৩ (ক) ৩১:১ দ্রঃ।


(খ) ৩৮:১ দ্রঃ।
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৪৪ (ক) প্রজ্ঞা ১৩:৫।


৪৫ (ক) যোহন ১৪:৯।


(খ) যাত্রা ২০:৪ দ্রঃ।


(গ) সাম ১১৫:৪-৭।


(ঘ) দ্বিঃিবঃ ৪:১৯ মত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


(ঙ) যাত্রা ২০:৩ সত্তরী পাঠ্য।


৪৬ (ক) দ্বিঃিবঃ ৬:৪ সত্তরী পাঠ্য।


(খ) দ্বিঃিবঃ ৬:৫ সত্তরী পাঠ্য।


(গ) দ্বিঃিবঃ ৬:৫ সত্তরী পাঠ্য।


(ঘ) সাম ১১৯:৯০-৯১ সত্তরী পাঠ।


(ঙ) সাম ১৪৭:৭-৯ সত্তরী পাঠ।


(চ) সাম ৩৩:৬ সত্তরী পাঠ্য।


(ছ) সাম ৩৩:৯ সত্তরী পাঠ্য।


(জ) আিদ ১:২৬ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


(ঝ) আিদ ১:৬, ৯, ১১-১২, ২০ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


(ঞ) প্রবচন ৮:২৭ সত্তরী পাঠ্য।


(ট) যোহন ৫:১৯ দ্রঃ।


৪৭ (ক) যোহন ১৪:১০।


(খ) রো ১:২৫ দ্রঃ।


(গ) ৩৮:১ দ্রঃ।


(ঘ) ৩১:১-২ দ্রঃ। 



বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ

[বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ ও দেেহর মধ্য িদেয় আমােদর কােছ তাঁর আিবর্ভাব সম্পর্কে 

একই লেখেকর উপেদশ]


‘গ্রীকেদর িবপক্ষে’ ও ‘বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ’ লেখাদ্বয় একটামাত্র পুস্তেকর 
এমন দুই খণ্ড বেল িবেবচনাযোগ্য যা িতিন খ্রিষ্টিয়ানেদর জন্য নয়, রোম-সাম্রাজ্যের 
তখনও িবপুল পৌত্তিলকেদর উদ্দেশ কের িলেখিছেলন।


এই লেখায় সাধু আথানািসউস পিতত মানুেষর জন্য খ্রিষ্ট-সািধত মুক্তিকর্মের কথা 
উপস্থাপন কেরন; তেমন মুক্তিকর্ম িবষেয় দু’টো িদক লক্ষণীয়, তথা: (১) খ্রিষ্ট মানুেষর 
আিদপােপর ফল সেই দৈিহক মৃত্যুর উপর জয়ী হন, ও (২) িনেজর মৃত্যুেত তেমন 
িবজয় লাভ ক’রে িতিন মানুেষর প্রাণ ও আত্মােক ঈশ্বেরর কােছ িফিরেয় আেনন যােত 
মানুষ ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করার ফেল ঈশ্বরেক উপলব্ধি ক’রে ও উত্তরািধকার িহসােব 
অমরতা প্রাপ্ত হেয় ঐশ্বিরক হেয় উঠেত পাের। এসমস্ত িকছু ব্যাখ্যা করেত িগেয় িতিন 
ঐশতাত্ত্বিক ভাষা সম্পূর্ণরূেপ এিড়েয় সরল-সোজা ভাষায় খ্রিষ্টিয়ান নয় এমন মানুষেক 
খ্রিষ্টিবশ্বােস আকর্ষণ করেত অিভপ্রেত।


 সূচীপত্র 
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২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ 
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১। িপতা জগদ্‌স্রষ্টা বাণী দ্বারাই জগৎেক ত্রাণ করেলন

[১] এই লেখার পূর্ববর্তী অংেশ (ক) আমরা বহু িবষেয়র মধ্য থেেক কেয়কটা বেেছ 

িনেয় প্রিতমা সম্পর্কে িবজাতীয়েদর ভুলভ্রান্তি, তােদর প্রিতমাপূজা ও সেই 
প্রিতমাগুলোেক িকভােব উদ্ভাবন করা হেয়িছল এসমস্ত িবষেয় যেথষ্ট বেলিছ; অর্থাৎ 
িকনা, কেমন কের মানুষ িনেজর দুষ্টতা থেেকই প্রিতমাপূজা িনেজর জন্য পিরকল্পনা 
কেরিছল। অন্যিদেক ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ আমরা িপতার বাণীর ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে ও তাঁর 



সার্বিক পূর্বজ্ঞান ও পরাক্রম সম্পর্কেও িকছুটা উত্থাপন কেরিছ; বস্তুত আমরা লক্ষ 
কেরিছ, মঙ্গলময় িপতা সেই বাণী-লোগোস দ্বারা সবিকছু সুিবন্যস্ত কের থােকন ও সেই 
সবিকছু তাঁর দ্বারা গিত ও তাঁর মধ্যে জীবন প্রাপ্ত হয় (খ)। তাই এখন, হে সুখী ও প্রকৃত 
খ্রিষ্টপ্রেিমক, এসো, আমােদর ধর্মিবশ্বাস সম্পর্কে ও সেই সমস্ত িবষয়ও উপস্থাপন কির 
যা ঐশবাণীর মানবস্বরূপ ও আমােদর কােছ তাঁর ঐশ্বিরক আিবর্ভােবর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; 
তা এমন িবষয় যা ইহুদীরা িনন্দা কের ও গ্রীেকরা িবদ্রূপ কের িকন্তু আমরা উপাসনা 
কির; যােত কের যা দেখেত অবমাননা মেন হয়, বাণীর সেই অবমাননা থেেক তুিম তাঁর 
প্রিত আরও মহত্তর ও দৃঢ়তর ভক্তি অর্জন করেত পার। [২]  কেননা সেই বাণীেক 
অিবশ্বাসীেদর মধ্যে যতখািন িবদ্রূেপর বস্তু করা হয়, এর চেেয় িতিন িনেজর ঈশ্বরত্ব 
িবষেয় তত বেিশ সাক্ষ্য উপস্থাপন কেরন, কেননা মানুষ যা অসাধ্য বেল ধারণ করেত 
অক্ষম, তা িতিন সাধ্য বেল দেখান (গ), ও মানুষ যা অশালীন বেল িবদ্রূপ কের, তা িতিন 
িনেজর মঙ্গলময়তায় শালীনতায় ভূিষত কেরন; এবং মানুষ িনেজর প্রজ্ঞায় গর্বস্ফীত হেয় 
যা িনতান্ত মানবীয় বেল অবজ্ঞা কের, িতিন িনেজর পরাক্রেম তা ঐশ্বিরক বেল দেখান; 
এভােব, যা দেখেত তাঁর অবমাননা, তা দ্বারা তথা ক্রুশ দ্বারাই িতিন প্রিতমার িবভ্রম 
উল্টিেয় দেন, ও যারা অবজ্ঞা কের ও িবশ্বাস কের না, তােদর মন িতিন িনেজর ঈশ্বরত্ব 
ও পরাক্রম মেেন িনেত অদৃশ্যভােব জয় কেরন। [৩] িকন্তু এই সমস্ত িবষয় ব্যাখ্যা 
করার জন্য, আেগ যা বলা হেয়েছ তা স্মরণ কিরেয় দেওয়া প্রয়োজন, যােত কের তুিম 
তেমন উচ্চ ও মহান িপতার বাণীর দৈিহক আিবর্ভােবর কারণ জানেত সক্ষম হেয় ওঠ, 
ও একইসময় তুিম যেন এমনটা না ভাব যে ত্রাণকর্তা িনেজর স্বরূেপর ফলস্বরূেপই 
একটা দেহ ধারণ করেলন, বরং স্বরূেপ অশরীরী হেয় ও আিদ থেেক বাণী হেয় িতিন তা 
সত্ত্বেও িনেজর িপতার মানবপ্রেম ও মঙ্গলময়তা গুেণই আমােদর পিরত্রােণর জন্য মানব 
দেেহ আমােদর কােছ আিবর্ভাব করেলন। [৪] িকন্তু এিবষয় ব্যাখ্যা করেত অগ্রসর হেত 
হেত আমােদর পক্ষে সর্বপ্রথেম িবশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে ও িনর্মাতা ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বলা 
দরকার, যােত কের উপযুক্তভােব একথা উপলব্ধি করা যেেত পাের যে, সৃষ্টি-নবায়ন 
হলো সেই একই বাণীর কর্ম িযিন আিদেত তা িনর্মাণ কেরিছেলন। কেননা িপতা যাঁর 



দ্বারা িবশ্ব গেড়িছেলন, িতিন যে তাঁরই দ্বারা িবশ্বের পিরত্রাণও সাধন করেলন, তা আদৌ 
পরস্পরিবরোধী িবষয় বেল মেন হেব না (ঘ)।


২। জগৎসৃষ্টি সম্পর্কে নানা ভুল ধারণা

[১]  জগৎিনর্মাণ ও িবশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে অেনেক িভন্ন িভন্ন দৃষ্টিকোণ সমর্থন কের 

এেসেছ, ও প্রিতিট মানুষ যে যার পছন্দমত িনজ িনজ ধারণা পোষণ কেরেছ। কেউ না 
কেউ নািক বেল, সমস্ত িকছু আপনা আপিন ও এমিনই হেয়েছ, িঠক সেই এিপকুরোস-
পন্থীেদর মত যারা িনেজেদর অবজ্ঞার জোের আমােদর বেল যে, [ঈশ্বেরর] সার্বিক 
পূর্বজ্ঞান বলেত িকছু নেই যিদও তােদর এ ধারণা অিভজ্ঞতার সুস্পষ্ট ঘটনাবিলর 
িবপরীত। [২] কেননা তারা যেমনটা বেল সেই অনুসােরই যিদ িবশ্ব [ঈশ্বেরর] পূর্বজ্ঞান 
ছাড়া এমিনই হেয়েছ, তাহেল এমনটা দাঁড়াত যে, সবিকছু সদৃশ, সমান ও অিভন্ন হেত 
হত। হ্যাঁ, এমনটা দাঁড়াত যে, সবিকছু একক িপন্ডেই যেন সূর্য ও চন্দ্র হেত হত, ও 
মানুষেদর মধ্যে সমস্তই হেত হত একটা হাত বা একটা চোখ বা একটা পা। িকন্তু 
এমনটা আদৌ হচ্ছে না; আর প্রকৃতপক্ষে আমরা এখােন সূর্য, ওখােন চন্দ্র বা পৃিথবী 
দেখেত পাই; আরও, মানবেদহ ক্ষেত্রে আমরা এখােন একটা পা, ওখােন একটা হাত বা 
মাথা দেখেত পাই। তেব তেমন সুব্যবস্থা দেখায়, সেই সবিকছু আপনা আপিন হয়িন, 
বরং এমনটা িনর্দেশ কের যে, সেইসব িকছুর আেগ একটা কারণ উপস্থিত িছল, কারণটা 
এমন যা থেেক সেই ঈশ্বরেক জানা যেেত পাের িযিন সেই সবিকছুর িনয়ন্তা ও িনর্মাতা।


[৩] িকন্তু অন্য কেউ, যােদর মধ্যে গ্রীকেদর কােছ সেই মহান প্লেটোও রেয়েছন, 
এই দািব রােখ যে, ঈশ্বর জগৎেক পূর্বাস্তিত্বিবিশষ্ট ও অসৃষ্ট জড়পদার্থ থেেক িনর্মাণ 
করেলন, কেননা জড়পদার্থগত িকছু না থাকেল ঈশ্বর িকছুই িনর্মাণ করেত পারেতন না, 
িঠক সেইভােব যেভােব কাজ করেত সক্ষম হবার জন্য ছুতোেরর পক্ষে আেগ কাঠ থাকা 
দরকার। [৪] িকন্তু তারা এ উপলব্ধি কের না যে, তেমন কথা বলায় তারা ঈশ্বরেক 
দুর্বল বেল অিভযুক্ত করেছ। কেননা িতিন যিদ জড়পদার্থের কারণ না হন িকন্তু 
পূর্বাস্তিত্বিবিশষ্ট পদার্থ থেেকই কোন িকছু এমিনই িনর্মাণ কেরন, তাহেল িতিন িনেজেক 
দুর্বল দেখান, কেননা সেই পদার্থ ছাড়া িতিন কোন িকছু িনর্মাণ করেত অক্ষম; িঠক 
সেইভােব যেভােব সেটাই হলো ছুতোেরর অক্ষমতা যে, সে কাঠ ছাড়া প্রয়োজনীয় কোন 



িকছুই তৈির করেত অক্ষম। কেননা বর্তমান িবতর্কিত িবষয় অনুসাের জড়পদার্থ যিদ না 
থাকত তাহেল ঈশ্বর িকছুই িনর্মাণ করেত পারেতন না। িকন্তু যিদ ঈশ্বেরর সৃষ্টিক্ষমতা 
অন্য িকছু থেেক তথা জড়পদার্থ থেেক আসত তাহেল কেমন কের তাঁেক িনর্মাতা ও স্রষ্টা 
বেল অিভিহত করা হত? এবং ব্যাপারটা তেমনটা হেল তাহেল তােদর অিভমত 
অনুসাের ঈশ্বর যিদ অস্তিত্বিবিশষ্ট পদার্থ িনেয় কাজ কেরন িকন্তু িতিন িনেজই সেই 
পদার্থের কারণ না হন, তাহেল শূন্য থেেক স্রষ্টা না হেয় িতিন বরং হেতন কেবল 
একজন কািরগর মাত্র। কেননা সৃষ্টবস্তু যে পদার্থ থেেক অস্তিত্ব পেেয়েছ, িতিন সেই 
পদার্থের স্রষ্টা না হেল তাহেল কোন মেতই তাঁেক স্রষ্টা বেল অিভিহত করা যেেত পারত 
না।


[৫] আরও, ভ্রান্তমতপন্থীেদর মধ্যে অন্য কেউ আমােদর প্রভু িযশুখ্রিষ্টের িপতােক 
বােদ িনেজেদর জন্য িবশ্বের অন্য এক িনর্মাতােক কল্পনা কের, একারেণ যে, তারা যা 
বেল থােক সেিবষেয় এেকবাের অন্ধ। [৬]  বাস্তিবকই প্রভু ইহুদীেদর উদ্দেশ কের 
বেলিছেলন, আপনারা িক একথা পেড়নিন যে, িযিন আিদেত তােদর সৃষ্টি করেলন িতিন 
পুরুষ ও নারী কের তােদর গড়েলন? এবং বেল চেলিছেলন, এই কারেণ মানুষ িপতা ও 
মাতােক ত্যাগ কের িনেজর স্ত্রীর সঙ্গে িমিলত হেব এবং সেই দু’জন একেদহ হেব।’ 
পের, স্রষ্টা িবষেয় িতিন বেল চেলিছেলন, ‘অতএব ঈশ্বর যা সংযুক্ত কেরেছন, মানুষ তা 
যেন িবযুক্ত না কের (ক)। তেব এই লোেকরা কেমন কের বলেত পাের, সৃষ্টি ঈশ্বর থেেক 
স্বতন্ত্র? িকন্তু, িনেজর বচেন িযিন কোন ব্যিতক্রম রােখন না, সেই যোহন অনুসাের যখন 
সবই তাঁর দ্বারা হেয়িছল ও কোন িকছুই তাঁেক ব্যতীত হয়িন (খ), তখন িনর্মাতা কেমন 
কের এমন অন্য একজন হেত পােরন িযিন খ্রিষ্টের িপতা থেেক িভন্ন?


৩। ঈশ্বর মানুষেক িনেজর প্রিতমূর্তি কের তোেলন

[১] এসমস্ত িকছু হলো তােদর ধারণা। িকন্তু ঐশ্বিরক িশক্ষা ও খ্রিষ্ট িবষয়ক িবশ্বাস 

তােদর িনর্বোধ ভাষােক ঈশ্বরিনন্দা বেল িচহ্নিত কের। কেননা সেই িবশ্বাস এিশক্ষা দেয় 
যে, [ঈশ্বেরর] পূর্বজ্ঞান-িবহীন িকছু না থাকায় জগৎও আপনা আপিন হয়িন; 
অস্তিত্বিবিশষ্ট পদার্থ থেেকও জগৎ হয়িন, কেননা ঈশ্বর দুর্বল নন; বরং আেগ যার কোন 
অস্তিত্ব িছল না, ঈশ্বর বাণী-লোগোস দ্বারা সেই িবশ্বেক শূন্য থেেক অস্তিত্বে এেনেছন, 



যেইভােব িতিন মোিশর মধ্য িদেয় বেলন, আিদেত ঈশ্বর আকাশ ও পৃিথবী িনর্মাণ 
কেরেছন (ক), এবং পালেকর (খ) অিধক উপযোগী সেই পুস্তেক িতিন বেলন, ‘সর্বপ্রথেম 
তুিম িবশ্বাস কর যে, িযিন সমস্ত িকছুর িনর্মাতা ও িনয়ন্তা, িযিন অস্তিত্বহীন অবস্থা থেেক 
অস্তিত্বে সমস্ত িকছু গড়েলন, সেই ঈশ্বর এক’ (গ)। [২] একই কথা পলও তখনই ইঙ্গিত 
কেরন যখন বেলন, িবশ্বােস আমরা বুঝেত পাির যে, যুগগুলো ঈশ্বেরর এক বচন দ্বারা 
রিচত হেয়েছ, সুতরাং অদৃশ্য বস্তু থেেকই দৃশ্য বস্তু উদ্গত হেয়েছ  (ঘ)। [৩]  কেননা 
ঈশ্বর মঙ্গলময়, এমনিক িতিন মঙ্গেলর উৎস, এবং মঙ্গলময় িযিন িতিন কোন িকছুর 
প্রিত ঈর্ষা বোধ কেরন না; অতএব কারও প্রিত ঈর্ষা বোধ কেরন না িবধায় িতিন 
আমােদর প্রভু সেই িযশুখ্রিষ্ট দ্বারা তথা িনেজর বাণী-লোগোস দ্বারা শূন্য থেেক সবিকছু 
গড়েলন। এবং এসমস্ত সৃষ্টবস্তুর মধ্যে, পৃিথবীেত যা িকছু রেয়েছ তার মধ্য থেেক িতিন 
মানবজািতর প্রিতই িবেশষ দয়া বোধ কেরিছেলন, এবং এমনটা দে’খে যে, িনেজর 
উদ্ভেবর অবস্থার গুেণ সেই মানবজািত অনন্তকালস্থায়ী থাকেত অক্ষম িছল, সেজন্য িতিন 
অিতিরক্ত একটা অনুগ্রহ তােক প্রদান করেলন; তাই িতিন যেভােব পৃিথবীেত 
যুক্তিক্ষমতাহীন সৃষ্টবস্তুর বেলায় কেরিছেলন, িতিন মানবজািতেক সেইভােব এমিনই সৃষ্টি 
না কের বরং তাঁর িনেজর বাণীর পরাক্রেমর একটা অংশও দান কের তােদর িনেজর 
প্রিতমূর্তি অনুসাের গড়েলন, যােত কের মানবজািত কেমন যেন বাণীর ছায়ার অিধকারী 
হেয় ও যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন হেয় উেঠ সুেখ থাকেত সক্ষম হেত পাের ও পরমেদেশ সেই 
সত্যকার জীবন যাপন করেত পাের যা প্রকৃতপক্ষে পিবত্রজনেদর অিধকার। 
[৪] তাছাড়া, একথাও জেেন যে, মানুেষর স্বাধীন ইচ্ছা দুই িদেক িফরেত পাের িতিন যে 
অনুগ্রহ তােদর দান কেরিছেলন, তা িতিন একটা িবধান দ্বারা ও িনর্দিষ্ট একটা স্থান দ্বারা 
স্থির করেলন। বাস্তিবকই িতিন তােদর িনেজর পরমেদেশ আনেলন ও তােদর একটা 
িবধান িদেলন যােত কের তারা সেই অনুগ্রহ রক্ষা করেল ও সৎ হেয় থাকেল তেব স্বর্গে 
অক্ষয়শীলতার প্রিতশ্রুিতর অিধকারী হওয়া বােদ দুঃখ, কষ্ট বা িচন্তা ছাড়াও পরমেদেশর 
জীবন ভোগ করেত পারত। িকন্তু তারা অপরাধ কের ও [সেই িবধান থেেক] দূের সের 
িগেয় যিদ অসৎ হত, তাহেল তারা জানেত পারত, তারা মৃত্যুর ফল সেই অবক্ষেয় 
পিতত হেব যা প্রকৃিতগত িদক িদেয় তােদর: হ্যাঁ, তারা পরমেদেশ আর জীবনযাপন 



করেব না বরং ভাবীকাল ধের পরমেদেশর বাইের মৃত্যুভোগ কের মৃত্যুেত ও অবক্ষেয় 
থেেক যােব। [৫]  স্বয়ং ঈশ্বেরর হেয় পিবত্র শাস্ত্রও এিবষেয় সতর্ক বাণী দেয়, তুিম 
পরমেদেশর সমস্ত গােছর ফল খুিশ-স্বচ্ছন্দেই খাও; িকন্তু মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞানবৃক্ষের ফল 
খােব না। যেিদন সেই ফল খােব, সেিদন তুিম মরেবই মরেব  (ঙ)। এবং এই ‘তুিম 
মরেবই মরেব’ বচেনর অর্থ এছাড়া কীবা হেত পাের যে, তুিম এমিনই মরেব না বরং 
মৃত্যুর অবক্ষেয়ই িচরকাল ধের থেেক যােব।


৪। অপরােধর ফেল মানুষ জীবন হািরেয় ফেলল

[১] এমনটা হেত পাের, তুিম ভাবছ কেনই বা বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ সম্পর্কে 

কথা বলব বেল স্থির করার পর আমরা এখন মানবজািতর উদ্ভেবর িবষেয় কথা বলিছ। 
তথািপ এিবষয়টাও প্রকৃতপক্ষে আমােদর বক্তব্যের লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। [২] কেননা 
আমােদর মােঝ ত্রাণকর্তার আিবর্ভােবর িবষেয় কথা বলেত িগেয় আমােদর অবশ্যই 
মানবজািতর উদ্ভেবর কথাও বলা দরকার যােত তুিম জানেত পার যে, তাঁর নেেম আসার 
কারণ িছল আমােদরই খািতের, এবং আমােদর িনেজেদর অপরাধই বাণীর দয়ােক ডেেক 
আনল যার ফেল প্রভু আমােদরও মধ্যে এেলন ও মানুষেদর মােঝ আিবর্ভূত হেলন। 
[৩]  কেননা আমরাই িছলাম তাঁর মানবস্বরূপ ধারেণর কারণ, ও আমােদর পিরত্রােণর 
খািতেরই িতিন এমন ভালবাসার সঙ্গে ব্যবহার করেলন যে, িতিন আিবর্ভূত হেলন, 
এমনিক মানব দেেহ জন্ম িনেলন। [৪] তাই ঈশ্বর মানুষেক এমনভােব সৃষ্টি কেরিছেলন 
ও ইচ্ছা কেরিছেলন যােত মানুষ অক্ষয়শীলতায় অবস্থান কের; িকন্তু যখন মানুষ 
ঈশ্বরজ্ঞান অবজ্ঞা ও পিরত্যাগ করল ও িনেজর জন্য শঠতা কল্পনা করল ও উদ্ভাবনও 
করল (সেইভােব যেভােব আমরা আেগকার লেখায় বেলিছ), তখন মানুষ সেই মৃত্যুদণ্ড 
পেল যা িবষেয় হুমিক দেওয়া হেয়িছল, এবং মানুষেক যেভােব গড়া হেয়িছল সে 
সেইভােব আর রইল না, বরং িনেজেদর মতলব অনুযায়ী িবকৃত হল। এবং মৃত্যু তােদর 
উপর কর্তৃত্ব করল ও রাজত্ব করল (ক)। কেননা আজ্ঞা-লঙ্ঘনটা তােদর প্রাকৃিতক অবস্থায় 
িফিরেয় আনল যার ফেল তারা যেমন শূন্য থেেক হেয়িছল তেমিন কালক্রেম তােদর 
িনেজেদর শূন্যতা অনুযায়ী অবক্ষয়ও তােদর ভোগ করেত হেব। [৫]  কেননা যখন 
অস্তিত্বহীন সেই আেগকার অবস্থা থেেক মানুষ বাণীর আগমন ও কৃপা দ্বারা অস্তিত্বে 



আহূত হেয়িছল, তখন এমনটা দাঁড়াল যে, যেেহতু মানুষ ঈশ্বরজ্ঞান-বঞ্চিত িছল ও 
অস্তিত্বহীন বস্তুর িদেক িফেরিছল (কেননা যার অস্তিত্ব নেই তা অমঙ্গল, িকন্তু যা 
অস্তিত্বমণ্ডিত তা অস্তিত্বমণ্ডিত ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হওয়ায় মঙ্গল) সেজন্য মানুষ অনন্তকালীন 
অস্তিত্ব থেেকও বঞ্চিত িছল। এর অর্থ হলো এ যে, মরার সমেয় মানুষ মৃত্যু ও অবক্ষেয় 
থেেক যােব। [৬] কেননা মানুষ প্রকৃিতগত ভােবই মরণশীল যেেহতু শূন্য থেেক িনর্মিত; 
িকন্তু িযিন আেছন তাঁরই সাদৃশ্যের কারেণ মানুষ যিদ তেমন সাদৃশ্য ঈশ্বরজ্ঞান দ্বারা 
রক্ষা কের থাকত তাহেল সে িনেজর প্রাকৃিতক ক্ষয়শীলতা ভোঁতা করত যেইভােব প্রজ্ঞা 
বেল, িবিধিনয়েমর প্রিত সম্মােনই অক্ষয়শীলতার িনশ্চিত অঙ্গীকার (খ)। িকন্তু অক্ষয়শীল 
হওয়ার ফেল মানুষ অবশ্যই ঈশ্বেরর মত জীবনযাপন করত, আমার মেত এ এমন িকছু 
যা িবষেয় ঐশশাস্ত্র ইঙ্গিত কের যখন বেল, আিম বেলিছ, “তোমরা ঈশ্বর ও সবাই 
পরাৎপেরর সন্তান।” িকন্তু মানুেষর মত তোমােদর মৃত্যু হয় ও অন্য যে কোন নেতার 
মত তোমােদর পতন হয় (গ)।


৫। ঈশ্বর মানুষেক ঐশ্বিরক জীবন দান কেরেছন

[১]  বাস্তিবকই ঈশ্বর যে আমােদর শূন্য থেেক িনর্মাণ করেলন তা শুধু নয়, বরং 

বাণীর অনুগ্রহ দ্বারা িতিন আমােদর এমনটাও মঞ্জুর করেলন আমরা যেন ঐশ্বিরক জীবন 
যাপন কির। িকন্তু অনন্তকালীন িবষয় থেেক দূের সের িগেয় ও িদয়াবেলর প্ররোচনায় 
ক্ষয়শীল িবষেয়র িদেক িফের মানুষ িনেজই মৃত্যুেত িনেজর অবক্ষেয়র কারণ হল। আিম 
যেমন উপেরও বেলিছ মানুষ প্রকৃিতগত ভােব ক্ষয়শীল, িকন্তু বাণীর অংশভািগতার 
অনুগ্রহ গুেণ তারা িনেজেদর প্রকৃিতর ফলাফল থেেক রেহাই পেেত পারত যিদ সৎ হেয় 
থাকত। [২]  কেননা তােদর মােঝ িবরাজমান সেই বাণী গুেণ প্রকৃিতগত ক্ষয়শীলতাও 
তােদর স্পর্শ করেত পারত না, যেইভােব প্রজ্ঞা পুস্তক বেল, ঈশ্বর মানুষেক 
অক্ষয়শীলতার উদ্দেেশই সৃষ্টি কেরেছন, তােক তাঁর আপন অনন্ততার প্রিতমূর্তিই কের 
গেড়েছন; িকন্তু িদয়াবেলর িহংসার ফেল মৃত্যু জগেত প্রেবশ কেরেছ  (ক)। আর যখন 
তেমনটা ঘটল, তখন মানুষ মরেত লাগল ও সেইসঙ্গে অবক্ষয় মানুেষর উপের প্রবল 
চাপ িদেত লাগল, এমনিক গোটা মানবজািতর উপের প্রকৃিতর প্রভােবর চেেয় সেই 
অবক্ষয় অিধক প্রতাপ িবস্তার করল যেেহতু আজ্ঞা লঙ্ঘেনর ফেল ঈশ্বর যে হুমিক 



িদেয়িছেলন, অবক্ষয় মানুেষর িবরুদ্ধে সেই হুমিকও প্রয়োগ করিছল। [৩] আসেল মানুষ 
িনেজর অপকর্ম সাধেন িনর্দিষ্ট সীমায় থােমিন বরং ক্রেম ক্রেম আরও এিগেয় যেেত 
যেেত মাত্রাছাড়াই অগ্রসর হেয়িছল। শুরুেত মানুষ শঠতা উদ্ভাবন করায় িনেজর উপের 
মৃত্যু ও অবক্ষয় ডেেক এেনিছল; আর শেেষ সে অন্যােয়র িদেক িফের সমস্ত শঠতা 
ছািড়েয় িগেয়িছল; এমনিক একটামাত্র অপকর্মে না থেেম বরং নতুন নতুন িকছু উদ্ভাবন 
কের মানুষ পাপকর্মে তৃপ্তিহীন হল। [৪] কেননা ব্যিভচার ও চুির সর্বত্রই সািধত িছল ও 
গোটা পৃিথবী খুন ও লুঠতরােজ পূর্ণ িছল। িবধান নয়, দুর্নীিত ও অন্যায়ই িছল সবার 
িচন্তা, এবং ব্যক্তিগত ভােব হোক িক সমষ্টিগত ভােব হোক যত শঠতা সবার দ্বারা 
সািধত িছল। শহরগুলো শহরগুলোর িবরুদ্ধে যুদ্ধ করত ও জািত জািতর িবরুদ্ধে রুেখ 
দাঁড়াত; সমস্ত পৃিথবী িবপ্লেব ও সংগ্রােম দীর্ণ-িবদীর্ণ িছল; প্রত্যেেক অন্যায়-অনাচাের 
প্রিতযোিগতা করত (খ)। [৫] প্রকৃিত-িবরুদ্ধ অপকর্মও তােদর কাছ থেেক তত দূের িছল 
না, িকন্তু খ্রিষ্টের সাক্ষ্যদাতা সেই প্রেিরতদূত যেমন বেলন, তােদর স্ত্রীলোেকরা প্রাকৃিতক 
যৌন সম্পর্কেক প্রকৃিত-িবরুদ্ধ সম্পর্কের সঙ্গে িবিনময় কেরেছ; তেমিনভােব পুরুেষরাও 
প্রাকৃিতক নারী-সম্পর্ক ত্যাগ কের এেক অন্যের কামনায় জ্বেল পুেড়েছ—পুরুেষ পুরুেষ 
তারা কুৎিসত কর্ম সাধন কেরেছ, ফেল িনেজরাই িনেজেদর ভ্রান্তির যোগ্য প্রিতফল 
পেেয়েছ (গ)।


৬। মানবজািতর তেমন শোচনীয় পিরস্থিিতেত ঈশ্বেরর সঙ্কল্প

[১] এসমস্ত কারেণর ফেল মৃত্যু মানুেষর উপর অিধক প্রভাবশালী হেয় উেঠিছল ও 

দুর্নীিত মানুেষর উপর স্থিতমূল হেয় থাকিছল িবধায় মানবজািত ধ্বংেসর পেথ চলিছল, 
ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তিেত গড়া যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ িনঃেশষ হেয় যাচ্ছিল ও ঈশ্বেরর 
হােতর কাজ িবলুপ্ত হেত যাচ্ছিল। [২]  কেননা, আিম যেমন উপের বেলিছ, সেসময় 
থেেক মৃত্যু িবধােনর জোেরই  (ক) আমােদর উপর প্রভাবশালী িছল, ও সেই িবধান 
এড়ানো অসম্ভব িছল যেেহতু সেই িবধান মানুেষর অপরােধর কারেণ স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারা 
জারীকৃত হেয়িছল, ও এসব িকছুর ফল সত্যিই িছল একাধাের অদ্ভুত ও অনুপযুক্ত। 
[৩] বাস্তিবকই এটাই অদ্ভুত িছল যে, কথা বলার পর ঈশ্বর িমথ্যা বলেবন, এিভত্তিেত 
যে, িতিন িনেজ এমন িবধান স্থির কেরিছেলন যা অনুসাের আজ্ঞা লঙ্ঘন করেল মানুষ 



মরেবই মরেব, অথচ আজ্ঞা লঙ্ঘন করার পর মানুষ আদৌ মরেব না, িকন্তু ঈশ্বেরর সেই 
কথা ব্যর্থ হেব। কেননা আমােদর যে মরেত হেব িতিন একথা বলার পর যিদ মানুষ না 
মরত তাহেল ঈশ্বর সত্যবাদী হেতন না। [৪]  আরও, এটাই অনুপযুক্ত হত যে, যে 
সৃষ্টজীবেক একসময় যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন বেল গড়া হেয়িছল ও বাণীর অংশভাগী হেয়িছল, 
সে ধ্বংস হেব ও অবক্ষেয়র মধ্য িদেয় পুনরায় অস্তিত্বহীনতার িদেক িফের যােব। 
[৫]  কেননা এটাই ঈশ্বেরর মঙ্গলময়তার যোগ্য িছল না যে, িতিন যা িকছু গেড়িছেলন, 
িদয়াবেলর দ্বারা মানুেষর উপের সািধত প্রবঞ্চনা কারেণ সেই সমস্ত িকছু ভ্রষ্ট হেব। 
[৬]  এমনিক এটাই িবেশষভােব এেকবাের অনুপযুক্ত িছল যে, মানবজািতেত সািধত 
ঈশ্বেরর হােতর কাজ তা মানুেষর িনেজর অবেহলার কারেণ হোক বা অপদূতেদর 
প্রবঞ্চনা কারেণ হোক িবলীন হেব।


[৭] অতএব, যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন সৃষ্টজীব ভ্রষ্ট হেত হেত ও তেমন কর্মের ধ্বংস 
হেত হেত ঈশ্বেরর পক্ষে তাঁর আপন মঙ্গলময়তায় িক করা উিচত িছল? িতিন িক 
এমনটা হেত দেেবন যে অবক্ষয় মানুেষর উপের িনেজর প্রভাব চািলেয় যােব ও মৃত্যু 
মানুষেক ধের রাখেব? অবস্থা তেমনটা হেল তেব সেই আিদেত মানবসৃষ্টির িক প্রয়োজন 
িছল? কেননা সৃষ্ট হওয়ার পর মানুষ অবেহলা ও ধ্বংেসর বস্তু হওয়ার চেেয় এটাই বরং 
আরও উপযুক্ত িছল যে, মানুষ আদৌ সৃষ্ট হেব না। [৮]  কেননা আপন কর্ম সম্পাদন 
করার পর িতিন যিদ এমনটা দেন তাঁর সেই কর্মের ধ্বংস হেব, তাহেল তেমন অবেহলা 
ঈশ্বেরর মঙ্গলময়তার চেেয় তাঁর দুর্বলাতাই প্রকাশ কের; এর চেেয় বরং আিদেত 
মানুষেক আদৌ না গড়া-ই ভাল হত; [৯]  কেননা িতিন যিদ মানুষেক আদৌ না 
গড়েতন, তাহেল তাঁর উপর দুর্বলতা চািপেয় দেবার মত কেউই থাকত না। িকন্তু িতিন 
মানুষেক একবার গড়ার পর এমনিক শূন্য থেেকই মানুষেক সৃষ্টি করার পর এটাই 
এেকবাের অদ্ভুত হত যিদ তাঁর সেই কর্ম ধ্বংস হত, িবেশষভােব িনর্মাতার িনেজর 
চোেখর সামেনই যিদ সেই কর্ম ধ্বংস হত। [১০] এজন্য এটাই ন্যায্য িছল যে, িতিন 
মানুষেক অবক্ষয় দ্বারা ধ্বংস হেত দেেবন না, কেননা তেমন ধ্বংসন ঈশ্বেরর 
মঙ্গলময়তার পক্ষে অনুপযুক্ত ও অযোগ্য আচরণ হত।




৭। স্রষ্টা ছাড়া অন্য কেউই মানুষেক পুনরুদ্ধার করেত পারত না

[১] িকন্তু যিদ একিদেক এসমস্ত িকছু অিনবার্য, অন্যিদেক এর িবপরীেত তা-ই 

রেয়েছ যা ঈশ্বেরর পক্ষে যুক্তিসঙ্গত িছল যােত মৃত্যু সংক্রান্ত সেই িবধান সম্পাদন করার 
ক্ষেত্রে িতিন ন্যায়বান বেল প্রিতপন্ন হেতন। কেননা আমােদর সুিবধার ও রক্ষার লক্ষ্যে 
সত্যের িপতা সেই ঈশ্বেরর পক্ষে িমথ্যাবাদী বেল প্রিতপন্ন হওয়া অদ্ভুত হত। [২] তাই 
এব্যাপাের কীবা হওয়ার িছল বা ঈশ্বেরর পক্ষে কীবা করার িছল? িতিন িক িবধান-
লঙ্ঘেনর জন্য মানুেষর কােছ মনপিরবর্তন দািব করেবন? এক্ষেত্রে একজন বলেত 
পারত, হ্যাঁ, তেমনটা করা ঈশ্বেরর পক্ষে উপযুক্ত, যােত কের যারা িবধান-লঙ্ঘন দ্বারা 
অবক্ষেয় বশীভূত হেয়িছল তারা যেন মনপিরবর্তন দ্বারা অক্ষয়শীলতায় িফের আসেত 
পারত। [৩] িকন্তু মনপিরবর্তন ঈশ্বেরর মর্যাদা রক্ষা করত না, কেননা যিদ মানুষ মৃত্যুর 
প্রভােব না থাকত তাহেল ঈশ্বর তখনও অসত্যবাদী হেয় থাকেতন। কেননা মনপিরবর্তন 
প্রকৃিতর ফলাফল ক্ষেত্রে রেহাই দেয় না যেেহতু মনপিরবর্তন শুধু পাপকর্ম বািতল কের 
দেয়। [৪] সুতরাং, যিদ কেবল পাপকর্মই থাকত িকন্তু অপরাধ-লঙ্ঘন জিনত অবক্ষেয়র 
ফলাফল না থাকত, তাহেল মনপিরবর্তন যেথষ্ট উপযুক্ত উপায় হত। িকন্তু যেেহতু 
অপরাধ-লঙ্ঘন মানুেষর উপর প্রভাব িবস্তার কেরিছল, সেজন্য যখন মানুষ আপতত 
প্রাকৃিতক অবক্ষেয়র বন্দি িছল ও ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তি হওয়ার অনুগ্রহ থেেক বঞ্চিত 
হেয়িছল, তখন আর কোন্‌ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার িছল? অথবা তেমন অনুগ্রহ ও 
তেমন প্রত্যাহােরর জন্য কীবা প্রয়োজন িছল ঈশ্বেরর সেই বাণী ছাড়া িযিন সেই 
আিদেতও িবশ্বেক শূন্য থেেক গেড়িছেলন? [৫]  কেননা এটা তাঁরই কর্ম িছল তথা যা 
ক্ষয়শীল িছল তা অক্ষয়শীলতায় িফিরেয় আনা ও িপতার দািবর পক্ষে যা িবেশষভােব 
উপযুক্ত িছল তাও রক্ষা করা। কেননা িপতার বাণী হওয়ায় ও সবিকছুর ঊর্ধ্বে হওয়ায় 
কেবল িতিনই িবশ্বেক পুনরায় সৃষ্টি করেত সক্ষম িছেলন ও সেইসঙ্গে সকেলর হেয় 
যন্ত্রণাভোগ করেত ও িপতার কােছ সকেলর জন্য প্রিতিনিধ হেত যোগ্য িছেলন।


৮। বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ

[১] আর এই উদ্দেশ্যে ঈশ্বেরর সেই অশরীরী, অক্ষয়শীল, অজড় বাণী আমােদর 

বাসন্থােন এেলন—িতিন যে আেগ দূের িছেলন তেমন নয়  (ক), কেননা সৃষ্টির কোন 



স্থানই বাণী-বঞ্চিত নয়, বরং িনেজর িপতার সঙ্গে তাঁর ঐক্য গুেণ তাঁর িবদ্যমানতায় 
সবিকছু পিরপূর্ণ। িকন্তু আমােদর প্রিত তাঁর প্রসন্নতার খািতের িতিন আমােদর কােছ 
আসেত ও িনেজেক প্রকাশ করেত সম্মত হেলন। [২]  কেননা িতিন দেখেলন, 
যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন সৃষ্টজীবেদর জািত ধ্বংেসর পেথ যাচ্ছিল, অবক্ষেয়র মাধ্যেম মৃত্যু 
তােদর উপর রাজত্ব করিছল; এও দেখেলন, অপরাধ-লঙ্ঘেনর সেই হুমিক আমােদর 
উপের অবক্ষয় দৃঢ়ভােব সমর্থন করিছল; দেখেলন যে, পূর্ণ হবার আেগ ঐশিবধান 
িবলীন হওয়া যুক্তিহীন হেব। এও দেখেলন, যা ঘেটিছল তা কতই না অনুিচত িছল, 
তথা, সেই সবিকছু িতিন িনেজই যার স্রষ্টা, তা িবলুপ্ত হেব; িতিন মানুেষর মাত্রাছাড়া 
শঠতাও দেখেলন, এও দেখেলন, মানুষ আস্তে আস্তে িনেজরই িবরুদ্ধে সেই শঠতা এমন 
পর্যােয় বািড়েয় িদেয়িছল যে তা অসহ্য হেয় যাচ্ছিল; অবেশেষ িতিন মৃত্যুর প্রিত সকল 
মানুেষর বাধ্যবাধকতা দেখেলন। সেজন্য িতিন আমােদর এ মানবজািতর প্রিত দয়া 
করেলন, আমােদর দুর্বলতার প্রিত করুণািবষ্ট হেলন, আমােদর ক্ষয়শীলতায় িনেজেক 
বশীভূত করেলন ও আমােদর উপর মৃত্যুর সেই কর্তৃত্ব সহ্য করেলন না। এবং পােছ 
সৃষ্টজীব িবলুপ্ত হয় ও মানুেষর মােঝ িপতার কাজ বৃথা হেয় যায়, সেজন্য িতিন একিট 
দেহ ধারণ করেলন, এমন দেহ যা আমােদর দেেহর চেেয় িভন্ন নয়, [৩] কেননা িতিন 
যে এমিন একিট দেেহ থাকেবন তা িতিন চাইেলন না, কেবল আত্মপ্রকাশই করেবন তাও 
িতিন চাইেলন না, কেননা কেবল আত্মপ্রকাশ করেত চাইেল তেব িতিন অিধক উন্নত 
ধরেনর উপায় অবলম্বন কেরই িনেজর ঐশ্বিরক আত্মপ্রকাশ ঘটােত পারেতন। িতিন বরং 
আমােদরই দেহ ধারণ করেলন, আর শুধু তা নয়; িতিন অক্ষুণ্ণ, িনষ্কলঙ্ক ও পুরুষ-
অজানা একিট কুমারী থেেক এমন দেহ ধারণ করেলন যা িনর্মল ও মানবীয় সংস্পর্শ 
থেেক সম্পূর্ণরূেপ িবশুদ্ধ। কেননা শক্তিমান ও িবশ্বস্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও িতিন একিট 
কুমারীেত িনেজর জন্য মন্দিররূেপ একিট দেহ িনর্মাণ করেলন, আর তা এমন একটা 
মাধ্যম িহসােবই আপন কের িনেলন যেখােন িতিন িনেজেক জ্ঞাত করেবন ও বসবাস 
করেবন। [৪]  সেজন্য আমােদরই দেেহর সদৃশ প্রকৃিতর একটা দেহ ধারণ ক’রে, 
যেেহতু সকেল মৃত্যুর অবক্ষেয়র অধীন িছল, সকেলরই খািতের িতিন সেই দেহিটেক 
মৃত্যুর হােত সঁেপ িদেয় িপতার কােছ তা িনেবদন করেলন। আর তা িতিন িনেজর 



কৃপার খািতেরই করেলন যােত সকেলই যেমন তাঁর মধ্যে মৃত্যুভোগ কের (খ), তেমিন 
মানুেষর মধ্যে অবক্ষয়-সংক্রান্ত িবধান বািতল করা যেেত পাের—কারণ সেই িবধােনর 
প্রভাব প্রভুর দেেহ িনঃেশিষত হেয়িছল, আর যারা তাঁর সদৃশ, িবধান তােদর আর 
কখনও প্রভাবান্বিত করেত পারেব না। আর যােত অবক্ষেয় সিরেয় পড়া মানুষেক িতিন 
আবার অক্ষয়শীলতায় িফিরেয় এেন মৃত্যুর বদেল জীবন দান করেত পােরন, সেজন্য 
িতিন সেই দেহেক িনেজরই দেহ কেরিছেলন, এবং পুনরুত্থােনর অনুগ্রহ গুেণ মৃত্যু থেেক 
তােদর মুক্ত কেরিছেলন যেইভােব খড় আগুেন ধ্বংস হেয় যায়।


৯। বাণী মানুষেক অক্ষয়শীলতা-বসেন পিরবৃত করেলন

[১]  কেননা যেেহতু বাণী উপলব্ধি করেলন, মানুেষর অবক্ষয় িবলুপ্ত করার জন্য 

সকেলর মৃত্যু ছাড়া অন্য উপায় িছল না,—িকন্তু, যেেহতু অমর ও িপতার পুত্র বেল 
িতিন মৃত্যুভোগ করেত সক্ষম িছেলন না,—েসজন্য এমন দেহ ধারণ করেলন যার মৃত্যু 
হেত পারত, যােত কের সবিকছুর ঊর্ধ্বকার বাণীর অংশীদার হওয়ায় সেই দেহ সকেলর 
হেয় মৃত্যুর জন্য যেথষ্ট হেত পারত; আর যেেহতু সেই দেেহ স্বয়ং বাণী বসবাস 
করিছেলন, সেজন্য সেই দেহ অক্ষয়শীল হেয় থাকেত পাের, ফেল পুনরুত্থােনর অনুগ্রহ 
গুেণ সকল মানুষ অবক্ষয় থেেক মুক্তি পেেত পাের। অতএব অর্ঘ্য ও সম্পূর্ণরূেপ কলুষমুক্ত 
বিল রূেপ তাঁর সেই আপন-করা-দেহেক মৃত্যুর হােত িনেবদন ক’রে িতিন মানবেদেহর 
মত দেহেক অর্পণ করায় সঙ্গে সঙ্গেই মানুেষর মধ্য থেেক মৃত্যুেক বািতল কের িদেলন। 
[২]  কেননা যেেহতু ঈশ্বেরর বাণী সবিকছুর ঊর্ধ্বে, সেজন্য তাঁর আপন মন্দির ও 
দেহগত মাধ্যমেক সকেলর পক্ষে বদিলরূেপ িনেবদন করায় িতিন আপন মৃত্যুেত সেই 
ঋণ শোধ করেলন; এবং যেেহতু ঈশ্বেরর অক্ষয়শীল পুত্র মানবেদেহর মত দেেহর 
মাধ্যেম সকল মানুেষর সঙ্গে িমিলত িছেলন, সেজন্য পুনরুত্থােনর প্রিতশ্রুিত গুেণ িতিন 
সকলেক অক্ষয়শীলতা-বসেন পিরবৃত করেলন (ক)। কেননা িনেজর একমাত্র দেেহর মধ্য 
িদেয় িযিন মানুষেদর মােঝ বাস কেরন, সেই বাণী গুেণ মৃত্যুর ফল সেই অবক্ষয় তােদর 
িবরুদ্ধে আর কোন প্রভাব িবস্তার করেত পাের না। [৩]  এবং িঠক যেমন মহান এক 
রাজা মহৎ কোন একটা শহের প্রেবশ করার পর ও সেখানকার একটা ঘর িনেজর 
বাসস্থান করার পর সেই শহর মহৎ মর্যাদার অিধকারী হয় ও কোন শত্রু বা ডাকাত আর 



কখনও সেই শহেরর িবরুদ্ধে আেস না বরং যে রাজা সেই শহেরর একটা ঘর িনেজর 
বাসস্থান কেরেছন, সেই রাজার খািতের সেই শহেরর প্রিত সম্মােনর সঙ্গে ব্যবহার করা 
হয়, তেমিন ঘেট সকেলর রাজার বেলায়। [৪] কেননা যেেহতু িতিন আমােদর বাসস্থােন 
এেলন ও আমােদর দেেহর সদৃশ দেেহ বসবাস করেলন, সেজন্য মানবজািতর িবরুদ্ধে 
শত্রুর গোটা ষড়যন্ত্র দিমত, ও মানবজািতর উপের যা আেগ প্রভাব িবস্তার করত, মৃত্যুর 
সেই অবক্ষয় িবলুপ্ত। কেননা মানবজািত ধ্বংস হেয় যেত যিদ না সকেলর প্রভু ও 
ত্রাণকর্তা সেই ঈশ্বেরর পুত্র মৃত্যুেক িনঃেশষ করেত না আসেতন।


১০। খ্রিষ্ট িনেজর িশক্ষাদােন আমােদর দুর্দশা বািতল করেলন

সত্যিই এই মহৎ কর্ম ঈশ্বেরর মঙ্গলময়তার পক্ষে িবেশষভােব উপযুক্ত িছল। 

[১]  কেননা যিদ কোন রাজা একটা প্রাসাদ বা শহর স্থাপন কের থােকন ও 
শহরবাসীেদর অবেহলার কারেণ ডাকােতরা তা আক্রমণ কের, সেই রাজা কোন মেতই 
শহরটােক ফেেল রেেখ চেল না িগেয় বরং শহরবাসীেদর অবেহলার জন্য িচন্তা ক’রে 
নয়, িকন্তু িনেজর সম্মােনর খািতেরই প্রিতশোধ নেন ও শহরটােক িনেজরই বেল দািব 
কেরন, তেমিন এর চেেয় সর্বত মঙ্গলময় িপতার সেই বাণী ঈশ্বর যখন িনেজর কর্ম তথা 
মানবজািত অবক্ষেয় নেেম যাচ্ছিল তখন আরও বেিশ কেরই তােদর একা ফেেল রেেখ 
চেল যানিন, বরং যে মৃত্যু তােদর উপর নেেম পেড়িছল তা িতিন িনেজর দেহ িনেবদন 
করায় সেই মৃত্যুেক িনশ্চিহ্ন করেলন ও িনেজর িশক্ষাদােন তােদর সেই অবেহলা 
সংশোধন করেলন ও িনেজর পরাক্রেম সকল মানুেষর বাসস্থান পুনঃপ্রিতষ্ঠা করেলন। 
[২] আর তেমনটা প্রিতপন্ন করা যেেত পাের ত্রাণকর্তার িনেজর ঐশতত্ত্বিবদেদর দ্বারা 
যখন একজন তাঁেদর সেই লেখায় পেড় যেখােন তাঁরা বেলন, কারণ খ্রিষ্টের ভালবাসা 
আমােদর চাপ িদচ্ছে, একথা ভেেব যে, যখন সকেলর জন্য একজন মৃত্যু বরণ কেরেছন, 
তখন সকেলরই মৃত্যু হেয়েছ; আর িতিন সকেলর জন্য মৃত্যু বরণ কেরেছন আমরা যেন 
আর িনেজেদর জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন কির, িযিন আমােদর জন্য মৃত্যু 
বরণ কেরেছন ও মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থিত হেয়েছন  (ক), িতিন আমােদর প্রভু 
িযশুখ্রিষ্ট। আরও, িকন্তু যাঁেক অল্পক্ষেণর মত দূতেদর চেেয় িনচু করা হেয়েছ, আমরা 
দেখিছ যে, সেই িযশু মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ কেরেছন বেল এখন গৌরব ও মিহমার মুকুেট 



পিরবৃত, যেন ঈশ্বেরর অনুগ্রেহ িতিন সকল মানুেষর হেয় মৃত্যুেক আস্বাদ কেরন  (খ)। 
[৩] পের িতিন সেই কারেণরও িদেক অঙুিল িনর্দেশ কেরন যার জন্য এটাই প্রয়োজন 
িছল যে, অন্য কেউ নয়, ঈশ্বেরর স্বয়ং বাণীই মানবস্বরূপ ধারণ করেবন; তাঁর উক্তি 
এরূপ, যাঁর উদ্দেেশ ও যাঁর দ্বারা সমস্ত িকছুই অস্তিত্ব পেেয় আেছ, সেই ঈশ্বর তাঁর বহু 
সন্তানেক যখন গৌরেব আনেত চাইেলন, তাঁর পক্ষে তখন এটা অবশ্যই সমীচীন িছল 
যে, িতিন তােদর পিরত্রােণর সেই অগ্রনায়কেক দুঃখকষ্ট ভোেগর মধ্য িদেয় তাঁর 
িসদ্ধতায় চািলত করেবন (গ); এ উক্তি দ্বারা িতিন বলেত চান, যে অবক্ষয় শুরু হেয়িছল, 
তা থেেক মানুষেক িফিরেয় আনা কারও দািয়ত্ব িছল না, সেই ঈশ্বেরর বাণীরই দািয়ত্ব 
িছল িযিন আিদ থেেক তােদর িনর্মাণও কেরিছেলন। [৪]  এবং স্বয়ং বাণী যে িনেজর 
দেেহর সদৃশ দেহগুলোর জন্য বিল উৎসর্গ করার লক্ষ্যেই দেহও ধারণ করেলন, 
এিবষেয়রও িদেক অঙুিল িনর্দেশ কের িতিন একথা বেলন, যেেহতু সেই সন্তােনরা 
সকেল একই রক্তমাংেসর অিধকারী, সেেহতু িতিন িনেজও সেই রক্তমাংেসর সহভাগী 
হেলন, যেন মৃত্যুর উপের যার কর্তৃত্ব, মৃত্যুর মধ্য িদেয়ই িতিন তােক, অর্থাৎ সেই 
িদয়াবলেক শক্তিহীন করেত পােরন, এবং যারা মৃত্যুর ভেয় সারা জীবন দাসত্বের অধীন 
িছল, তােদর িতিন যেন উদ্ধার করেত পােরন  (ঘ)। [৫]  কেননা িনেজর দেহ-বিলদান 
দ্বারা িতিন আমােদর িবরুদ্ধ যে িবধান তা শেষ কের িদেলন ও সেইসঙ্গে পুনরুত্থােনর 
প্রত্যাশা দ্বারা আমােদর জন্য জীবেনর নবীন সূচনাও সাধন করেলন। কেননা যেেহতু 
মানুেষর মধ্য িদেয় মৃত্যু মানুষেদর উপর প্রভাব িবস্তার করত, িঠক এই কারেণই 
ঈশ্বেরর বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ দ্বারা মৃত্যুর িবলুপ্তি ও জীবেনর পুনরুত্থান ঘটল। 
বাস্তিবকই সেই যে মানুষ খ্রিষ্টেক পিরধান কেরিছেলন, িতিন এিবষেয় বেলন, কেননা 
যেেহতু মানুেষর মধ্য িদেয় মৃত্যু, সেেহতু মানুেষর মধ্য িদেয়ও মৃতেদর পুনরুত্থান—
আদেম যেমন সকেল মৃত্যুভোগ কের, খ্রিষ্টেও তেমিন সকলেক জীিবত করা হেব  (ঙ), 
ইত্যািদ। কেননা আমরা এখন যে দণ্ডিত বেলই মৃত্যুবরণ কির এমন নয়, বরং দৃতেদর 
মধ্য থেেক পুনরুত্থান কের তেমন মানুষেদরই মত আমরা সকেলর সার্বিক সেই 
পুনরুত্থােনর প্রতীক্ষায় রেয়িছ যার আিবর্ভাব িনর্ধািরত সমেয় িতিন িনেজই ঘটােবন  (চ) 
িযিন সেই ঈশ্বর িযিন সেই পুনরুত্থান সৃষ্টি কেরেছন ও আমােদর কােছ তা মঞ্জুর 
কেরেছন। [৬]  তেব এটাই হলো ত্রাণকর্তার মানবস্বরূপ ধারেণর প্রধান কারণ। িকন্তু 



পরবর্তী কারণগুলোর মধ্য িদেয়ও একজন দেখেত পারেব যে, আমােদর মােঝ তাঁর শুভ 
আগমন সত্যিই সমীচীন িছল।


১১। মানবস্বরূপ ধারেণর দ্বিতীয় কারণ

[১] সকেলর উপের কর্তৃত্ব রােখন িযিন, যখন সেই ঈশ্বর তাঁর আপন বাণী দ্বারা 

মানবজািতেক গেড়িছেলন, তখন িতিন দেেখিছেলন, তােদর প্রকৃিতর দুর্বলতা িনেজ 
থেেক িনর্মাতােক জানেত বা ঈশ্বর িবষেয় কোন ধারণা িনেত সক্ষম িছল না, কেননা 
িতিন অসৃষ্টই িছেলন িকন্তু তােদর শূন্য থেেক িনর্মাণ করা হেয়িছল; িতিন অশরীরী 
িছেলন, িকন্তু মানুষেক এই িনম্নলোেক একটা দেহ সহ গড়া হেয়িছল; এবং িতিন 
দেেখিছেলন, সেই সৃষ্টজীেবরা িনেজেদর িনর্মাতা িবষেয় এেকবাের উপলব্ধি ও জ্ঞান 
িবহীন িছল। তাই মঙ্গলময় হওয়ায় িতিন মানবজািতর প্রিত করুণািবষ্ট হেয় িনেজর 
িবষেয় তােদর জ্ঞানহীন অবস্থায় ফেেল রােখনিন পােছ তােদর িনেজেদর অস্তিত্বও তােদর 
পক্ষে অলাভজনক হয়। [২] কেননা তারা িনেজেদর িনর্মাতােক না জানেল তােত যােদর 
িনর্মাণ করা হেয়িছল তােদর কী লাভ হত? অথবা, তারা যাঁর দ্বারা হেয়িছল, িপতার 
সেই বাণী সম্পর্কে অসেচতন হেল তারা কেমন কের যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন হত? কেননা 
পার্থিব িবষয় ছাড়া অন্য িকছু না জানেল তারা যুক্তিক্ষমতাহীন সৃষ্টজীবেদর চেেয় কোন 
িদেকই িভন্ন হত না। এবং কেনই বা ঈশ্বর এমন সৃষ্টজীবেদর িনর্মাণ কেরিছেলন যােদর 
দ্বারা জ্ঞাত হেত ইচ্ছা করেতন না? [৩]  তাই পােছ তেমন িকছু ঘেট, সেজন্য, িতিন 
মঙ্গলময় হওয়ায় তােদর তাঁর িনেজর প্রিতমূর্তির তথা আমােদর প্রভু িযশুখ্রিষ্টের 
অংশভাগী হেত মঞ্জুর করেলন ও িনেজর প্রিতমূর্তি ও সাদৃশ্য অনুসাের তােদর গড়েলন 
যােত কের তেমন অনুগ্রহ দ্বারা প্রিতমূর্তিটা তথা িপতার বাণীেকই উপলব্ধি কের তারা 
তাঁর দ্বারা িপতা সম্পর্কে িকছুটা ধারণা অর্জন করেত সক্ষম হয়, এবং িনর্মাতােক িচেন 
িনেয় তারা যেন উত্তম ও সত্যিকার সুখী জীবন যাপন করেত পাের (ক)।


[৪]  অথচ মানুষ আেগর মত িনর্বুদ্ধিতা দেিখেয় তােদর দেওয়া সেই অনুগ্রহ 
এমনভােব অবজ্ঞা করল, ঈশ্বর থেেক এমনভােব দূের সের গেল, ও িনেজেদর আত্মা 
এমনভােব অন্ধকারময় করল যে ঈশ্বর সংক্রান্ত ধারণাটা হািরেয় ফেলল শুধু নয়, 
িনেজেদর জন্য অন্যান্যেদরও কল্পনা করেত লাগল। বাস্তিবকই তারা সত্যের বদেল 



িনেজেদর জন্য প্রিতমা গড়ল ও এমন বস্তুগুলোর প্রিত সম্মান দেখাল যেগুলো আেছন 
িযিন, সেই ঈশ্বেরর তুলনায় শূন্যময়, এবং তারা িনেজেদর সৃষ্টিকর্তার বদেল 
সৃষ্টবস্তুেকই পূজা করল (খ)। িকন্তু, এর চেেয় আরও খারাপ ব্যাপার: তারা কাঠ, পাথর 
ও যত ধরেনর জড়বস্তু ও মানুেষর উপর ঈশ্বরেক দেয় সম্মান আরোপ করল; এমনিক 
তারা এর চেেয় আরও খারাপ িকছু সাধন করল যেইভােব আেগকার লেখায় বেলিছ (গ)। 
[৫]  আসেল তােদর অভক্তি এতই এিগেয় গেল যে, তারা িনেজেদর বাসনা পূর্ণ কের 
অপদূতেদরও পূজা কের সেগুলোেক ঈশ্বর বেল ডাকল। কেননা, আিম যেমন ইিতমধ্যে 
উপেরও বেলিছ, তারা িনেজেদর পাগলািমেত আরও বেিশ কের িনেজেদর জিড়েয় 
বোধশূন্য পশুেদর কােছ বিল উৎসর্গ করল ও সেই পশুেদর দেয় িহসােব মানুষেক জবাই 
করল। [৬] এই কারেণই তো তােদর মধ্যে জাদুিবদ্যাও শেখানো হল, নানা স্থােন নানা 
দৈববাণী মানুষেক পথভ্রষ্ট করল, এবং যা দৃশ্যগত তা ছাড়া অন্য িকছুেতই িচন্তা-ভাবনা 
না কের িনেজেদর জন্ম ও অস্তিত্বের কারণ তারানক্ষত্র ও স্বর্গীয় বস্তুগুলোেত আরোপ 
করল। [৭] এক কথায়, সবিকছু িছল অভক্তি ও িরপুেত এেকবাের পিরপূর্ণ, কেবল ঈশ্বর 
ও তাঁর বাণীই অজ্ঞাত িছেলন যিদও িতিন মানুেষর কােছ িনেজেক অদৃশ্যমান কের 
লুিকেয় রােখনিন ও িনেজর িবষেয় কেবল এক ভােবই জ্ঞান অর্পণ কেরনিন বরং 
নানাভােব ও বহুরূেপই তােদর কােছ িনেজর িবষেয় জ্ঞান উন্মুক্ত কেরিছেলন।


১২। ঈশ্বেরর পিরকল্পনায় িবধান ও নবীেদর ভূিমকা

[১] প্রকৃতপক্ষে [ঈশ্বেরর] প্রিতমূর্তির অংশী হওয়ার অনুগ্রহ বাণী-ঈশ্বরেক ও তাঁর 

দ্বারা িপতােক জ্ঞাত করার জন্য যেথষ্টই িছল (ক)। িকন্তু যেেহতু ঈশ্বর মানুেষর দুর্বলতার 
কথা জানেতন, সেজন্য িতিন আেগ থেেক তােদর অবেহলার জন্য ব্যবস্থা কেরিছেলন 
যােত কের যিদ মানুষ িনেজেদর দ্বারা ঈশ্বরেক িচেন িনেত ব্যর্থ হত, তাহেল সৃষ্টিকর্মের 
মধ্য িদেয়ই তারা িনর্মাতা িবষেয় অজ্ঞতা এড়ােত পারত। [২] িকন্তু, যেেহতু মানুেষর 
অবেহলা ক্রেম ক্রেম িনম্নতর পর্যায় নেেম যাচ্ছিল, সেজন্য ঈশ্বর পুনরায় তােদর তেমন 
দুর্বলতার জন্য সুব্যবস্থা কের িবধান ও এমন নবীেদর প্রেরণ করেলন যাঁরা মানুেষর 
কােছ জ্ঞাত িছেলন যােত কের মানুষ স্বর্গের িদেক চোখ তুলেত ও স্রষ্টােক জানেত 
অিনচ্ছুক হেল মানুষ তার কােছর সেই মানুষেদর দ্বারা িশক্ষাপ্রাপ্ত হেত পারত। কেননা 



ঊর্ধ্বতর িবষয় ক্ষেত্রে মানুষ অন্য মানুষ থেেকই আরও প্রত্যক্ষভােব িশখেত পাের। 
[৩] এভােব তারা স্বর্গের উচ্চতার িদেক চোখ উত্তোলন করেত পারত, ও সৃষ্টির সঙ্গিত 
উপলব্ধি কের সেই সমস্ত িকছুর িনয়ন্তােক তথা িপতার সেই বাণীেক জানেত পারত িযিন 
িবশ্বজগেত িনেজর পূর্বজ্ঞান দ্বারা িপতােক সকল মানুেষর কােছ জ্ঞাত কেরন, ও সেই 
লক্ষ্যেই সবিকছু গিতশীল কেরন যােত কের তাঁর িনেজর দ্বারা সকল মানুষ ঈশ্বরেক 
জানেত পাের। [৪] অথবা, মানুষ এেতও অিনচ্ছুক হেল তেব পিবত্রজনেদর সঙ্গে (খ) 

সাক্ষাৎ করেত পারত ও তাঁেদর দ্বারা িবশ্বিনর্মাতা ঈশ্বরেক তথা খ্রিষ্টের িপতােক জানেত 
পারত; এও জানেত পারত যে, প্রিতমাপূজা নাস্তিকতার নামান্তর ও সমস্ত অভক্তিেত 
পূর্ণ। [৫]  তাছাড়া, িবধানেক জেেন মানুষ সমস্ত দুষ্টতা প্রত্যাখ্যান করেত ও সদ্‌গুণ 
অনুযায়ী জীবন যাপন করেত পারত। কেননা সেই িবধান কেবল ইহুদীেদর জন্য নয়, 
নবীরাও কেবল ইহুদীেদর মঙ্গলার্থে প্রেিরত হনিন যিদও তাঁরা ইহুদীেদর কােছ প্রেিরত 
হেয়িছেলন ও ইহুদীেদর দ্বারা িনর্যািতত হেয়িছেলন; যাই হোক, সেই নবীরা গোটা 
জগেতর জন্য ঈশ্বরজ্ঞান সম্পর্কে ও মানবাত্মার আচরণ সম্পর্কে পিবত্র িশক্ষালয়ই যেন 
িছেলন। [৬] সুতরাং ঈশ্বেরর মঙ্গলময়তা ও দয়া এত মহৎ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ িনেজর 
ক্ষিণেকর বাসনা ও িবভ্রম দ্বারা ও অপদূতেদর প্রবঞ্চনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হেয় সত্যের 
িদেক না তািকেয় বরং বহু অপকর্ম ও পাপকর্মে িনেজেক পিরতৃপ্ত করল, ফেল মানুষ 
আর যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন জীেবর পিরচয় না িদেয় বরং িনেজেদর ব্যবহােরর িভত্তিেত 
যুক্তিক্ষমতাহীন বেল পিরগিণত হল।


১৩। মানব পিরত্রােণর জন্য মানবেদেহ ঐশবাণীর আগমন

[১]  যেেহতু মানুষ যুক্তিক্ষমতাহীন হেয়িছল ও অপদূতেদর প্রতারণা সর্বস্থান 

আচ্ছািদত করিছল ও সত্যকার ঈশ্বরজ্ঞান গুপ্ত রাখিছল, সেজন্য ঈশ্বেরর িকবা করার 
িছল? তেমন মহৎ ব্যাপােরর সামেন িতিন িক নীরব থাকেবন ও মানুষেক অপদূত দ্বারা 
প্রতািরত হেত ও ঈশ্বরজ্ঞান িবহীন থাকেত দেেবন? [২] িকন্তু তেমনটা করেল তেব 
আিদ থেেক মানুষেক ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তিেত িনর্মাণ করা কী প্রয়োজন িছল? তেব মানুেষর 
পক্ষে যুক্তিক্ষমতাশূন্য জীব বেল িনর্মিত হওয়াই শ্রেয় হত; অথবা অন্যথা যুক্তিক্ষমতা 
সম্পন্ন জীব িনর্মিত হেয় তার পক্ষে যুক্তিক্ষমতাশূন্য জীবেদর জীবন যাপন করা-ই উিচত 



হত। [৩] িকন্তু আিদ থেেক ঈশ্বর সম্পর্কে একটা ধারণা অর্জন করা মানুেষর পক্ষে কীবা 
দরকার িছল? কেননা মানুষ তেমন ধারণা গ্রহণ করেত যোগ্য না হেল, তেব আিদ থেেক 
তােক সেই ধারণা না দেওয়া-ই উিচত হত। [৪]  অথবা, ঈশ্বেরর িনর্মিত মানুষ যিদ 
তাঁেক সম্মান না করত বরং এমনটা ভাবত যে, অন্য কেউই তােক িনর্মাণ কেরিছল, 
তাহেল মানুষেক িযিন িনর্মাণ কেরিছেলন, সেই ঈশ্বেরর কী লাভ হত বা তােত তাঁর কী 
গৌরব হত? কেননা তেমনটা হেল তেব এমনটা ধের নেওয়া যেেত পারত যে, ঈশ্বর 
িনেজর জন্য নয়, অন্য একজেনর জন্যই মানুষেক গেড়িছেলন।


[৫] আরও, মানুষমাত্র হেয়ও এক রাজা এমনটা হেত দেন না যে, িতিন িনেজ যে 
রাজ্য স্থাপন কেরেছন, তা পেরর হােত যােব, পেরর অধীন হেব, ও িনেজর কর্তৃত্ব থেেক 
চেল যােব; বরং িতিন পত্র দ্বারা আপন প্রজােদর ব্যাপারটা স্মরণ করান ও সেই পত্র 
প্রায়ই বন্ধুেদর মাধ্যেম প্রজােদর কােছ পাঠান, এবং দরকার হেল িনেজর উপস্থিিতেত 
তােদর মন জয় করার জন্য অবেশেষ িতিন িনেজ তােদর কােছ যান; িতিন তেমনটা 
কেরন পােছ তার প্রজারা পেরর অধীন হয় ও তাঁর িনেজর কর্ম ব্যর্থ হয় (ক)। [৬] তেব 
ঈশ্বর িক তাঁর আপন সৃষ্টজীবেদর প্রিত আরও বেিশ দয়া বোধ করেবন না পােছ তারা 
তাঁর কাছ থেেক পথভ্রষ্ট হয় ও তােদরই সেবা কের যারা শূন্যতা মাত্র? িতিন অবশ্যই 
সেইভােব ব্যবহার করেবন, িবেশষভােব একারেণ যে, প্রজােদর তেমন ভুল তােদর 
িনেজেদর সর্বনাশ ও িবলুপ্তির কারণ হেব; এবং যারা একসময় ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তির 
অংশ িছল, তােদর পক্ষে ধ্বংিসত হওয়া আদৌ ন্যায্য নয়। [৭] অতএব, ঈশ্বেরর কী 
করার িছল? অথবা, কীবা করা প্রয়োজন িছল এছাড়া যে, যা একসময় িছল তাঁর আপন 
প্রিতমূর্তি, তা িতিন পুনরায় নবািয়ত করেবন যােত কের তা দ্বারা মানুষ পুনরায় তাঁেক 
জানেত পাের? িকন্তু তেমনটা কেমন কেরই বা হেত পারত যিদ না ঈশ্বেরর প্রকৃত 
প্রিতমূর্তি িযিন, আমােদর প্রভু সেই িযশুখ্রিষ্ট িনেজই না আসেতন? কেননা তেমন কর্ম 
সাধন করা মানুষেদর দ্বারা সম্ভব িছল না, কেননা তােদর কেবল প্রিতমূর্তি অনুসােরই 
গড়া হেয়িছল; স্বর্গদূতেদর দ্বারাও তেমনটা সম্ভব িছল না, কেননা তাঁরাও প্রকৃত 
প্রিতমূর্তি িছেলন না। তাই ঈশ্বেরর বাণী িনেজই এেলন, যােত কের তাঁর আপন িপতার 
প্রিতমূর্তি হওয়ায় িতিন সেই মানুষেক নতুন কের সৃষ্টি করেত পারেতন যে মানুষ তাঁর 



আপন প্রিতমূর্তিেত উপস্থিত। [৮] মৃত্যু ও অবক্ষেয়র িবনাশ না হেল কর্মটা অন্যভােব 
হেত পারত না। [৯] তাই তাঁর পক্ষে এটা সঙ্গত িছল যে, িতিন একটা মরণশীল দেহ 
ধারণ করেবন যােত কের সেই দেেহ মৃত্যু িবনষ্ট হয় ও মানুষ পুনরায় তাঁর আপন 
প্রিতমূর্তিেত নবািয়ত হেত পাের। সুতরাং, তেমন কর্ম সাধেনর জন্য িপতার স্বয়ং 
প্রিতমূর্তি বােদ অন্য কেউই যেথষ্ট হত না (খ)।


১৪। ঐশবাণী মানুেষর পিরত্রাণার্থে মানুষ হেলন

[১] কেননা যেমন কােঠ আঁকা একটা ছিব ধুলো দ্বারা কলঙ্কিত হেল যে লোকটার 

ছিব আঁকা তার পক্ষে পুনরায় আসা প্রয়োজন হয় যােত ছিবটা একই পদার্থে নবীকৃত হয় 
(কেননা যে পদার্থে তার প্রিতকৃিত আঁকা হেয়েছ তা ফেেল দেওয়া হয় না িকন্তু ছিবটা 
সেই একই কােঠ নতুন কের আঁকা হয়), [২]  তেমিন িপতার প্রিতমূর্তি িযিন, িপতার 
সর্বত পিবত্র সেই পুত্র যে মানুষ তাঁর িনেজর প্রিতমূর্তিেত গড়া হেয়িছল তােক নবীকৃত 
করার জন্য, ও হারানো ব্যক্তিরূেপ তােক পাপক্ষমা দ্বারা সন্ধান করার জন্য আমােদর 
বাসস্থােন এেলন, সেইভােব যেভােব িতিন সুসমাচাের বেলিছেলন, যা হারানো িছল, তা 
ত্রাণ করেত ও তা খুঁজেতই আিম এেসিছ (ক)। সেজন্য িতিন ইহুদীেদর এও বেলিছেলন, 
মানুষ পুনরায় জন্ম না িনেল (খ) ইত্যািদ, িকন্তু তারা যা ভাবিছল অর্থাৎ নারী থেেক জন্ম 
সেই অনুসাের নয়, িকন্তু সেই মানবাত্মারই কথা ইঙ্গিত করিছেলন যা পুনরায় জন্ম নেয় ও 
প্রিতমূর্তিেত িনেজর অস্তিত্বে নবীকৃত হয়। [৩] িকন্তু, যেেহতু প্রিতমাপূজা ও অভক্তি 
জিনত উন্মাদনা জগেতর উপর িনেজর প্রভাব িবস্তার করিছল ও ঈশ্বরজ্ঞান গুপ্তই িছল, 
সেজন্য িপতা সম্পর্কে জগৎেক িশক্ষাদান করা কার্‌ দািয়ত্ব িছল? কেউ না কেউ বলেত 
পারত, তেমন দািয়ত্ব একটা মানুেষর দািয়ত্ব। িকন্তু গোটা পৃিথবী পার হওয়া মানুেষর 
সাধ্যের বাইের, তাছাড়া িনেজর প্রকৃিত অনুসাের তত দূের দৌড়োেত বা এিবষেয় িবশ্বাস 
জাগিরত করেতও মানুষ সক্ষম িছল না, ও িনেজ থেেক অপদূতেদর প্রতারণা ও িবভ্রান্তি 
প্রিতরোধ করেতও মানুষ সক্ষম িছল না। [৪]  কেননা সবাই িনজ িনজ আত্মায় িবভ্রান্ত 
হেয়িছল িবধায় ও অপদূতেদর প্রতারণা ও প্রিতমার অসারতা দ্বারা হতবুদ্ধি হেয়িছল 
িবধায় তারা যখন মানুেষর আত্মা ও মন দেখেতও সক্ষম িছল না, তখন কেমন কের 
মানুষেদর সেই আত্মা ও মন পিরবর্তন করেত পারত? কেননা মানুষ যা দেখেত পাের না 



কেমন কের তার মনপিরবর্তন ঘটােব? [৫] িকন্তু এক্ষেত্রে কেউ না কেউ বলেত পাের 
যে, তেমন কর্মের জন্য সৃষ্টিই যেথষ্ট। িকন্তু সৃষ্টি যেথষ্ট হেল তেব এসমস্ত অমঙ্গল হত 
না। সৃষ্টি তো িছল বেট, িকন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ ঈশ্বর সম্পর্কে একই ভুল-ভ্রান্তিেত 
িবভ্রান্ত িছল। [৬] সুতরাং আর একবার বিল, িযিন আত্মা ও মন দু’টোই দেখেত পান ও 
সৃষ্টিকর্মের সমস্ত িকছুর গিত যোগান ও তা দ্বারা িপতােক জ্ঞাত কেরন, সেই বাণী-
ঈশ্বরেক বােদ কােক দরকার িছল? কেননা িযিন িনেজর পূর্বজ্ঞান ও িবশ্বিনয়ন্ত্রণ দ্বারা 
িপতা সম্পর্কে িশক্ষা প্রদান কেরন, িতিনই মাত্র সেই িশক্ষাও নবীকৃত করেত পারেতন। 
[৭] তেব এসমস্ত িকছু কীভােব করা যেেত পারত? হয় তো কেউ না কেউ বলেব যে, 
সেই সমস্ত িকছু সেই একই উপােয় অবলম্বন করায়ই সম্ভব িছল যােত কের সৃষ্টিকর্মের 
মধ্য িদেয় িতিন িপতা সংক্রান্ত সত্য পুনরায় দেখােত পারেতন। িকন্তু এ উপায় এবার 
আর তত িনর্ভরযোগ্য িছল না; এমনিক ব্যাপারটা এেকবাের উল্টো, কেননা মানুষ 
আেগও তা অবেহলা কেরিছল, ও মানুেষর চোখ আর ঊর্ধ্বের িদেক নয়, িনম্নের িদেকই 
িনবদ্ধ িছল। [৮]  তাই যেেহতু মানুষেক সহায়তা করেত ইচ্ছা করা তাঁর পক্ষে ন্যায্য 
িছল, সেজন্য িতিন মানুষ িহসােব এেলন ও মানুষেদর দেেহর সদৃশ একটা িনম্নাবস্থার 
দেহ আপন কের িনেলন [আিম বলেত চাই, দেেহর কর্মের মধ্য িদেয়] যােত কের যারা 
তাঁর পূর্বজ্ঞান ও িবশ্বিনয়ন্ত্রণ দ্বারা তাঁেক জানেত অিনচ্ছুক িছল, তারা যেন কমপক্ষে 
দেেহর মাধ্যেম সািধত কর্মকাণ্ড দ্বারা সেই ঈশ্বেরর বাণীেক জানেত পারত িযিন সেই 
দেেহ উপস্থিত িছেলন, ও তাঁর দ্বারা িপতােকও জানেত পারত।


১৫। ঐশবাণীর আিবর্ভাব

[১] কেননা যে উত্তম িশক্ষক িনেজর ছাত্রেদর যত্ন নেন িতিন যেমন যারা ঊর্ধ্বতর 

িবষেয় উন্নিত করেত পাের না তােদর সহজতর উপায় দ্বারা িশক্ষাদান করেত সবসময় 
সম্মত হন, ঈশ্বেরর বাণী তেমিনই ব্যবহার কেরন; এক্ষেত্রে পল বেলন, কেননা যেেহতু 
ঈশ্বেরর প্রজ্ঞায় জগৎ িনেজর প্রজ্ঞা দ্বারা ঈশ্বরেক জানল না, সেজন্য ঈশ্বর এেত প্রসন্ন 
হেলন যে, প্রচােরর মূর্খতা দ্বারাই িতিন িবশ্বাসীেদর পিরত্রাণ সাধন করেবন  (ক)। 
[২]  কেননা যেেহতু মানুষ ঈশ্বরদর্শন থেেক দূের সের গেিছল ও িনেজর চোখ িনম্নের 
িদেক িনবদ্ধ রেেখ কেমন যেন একটা অতল গহ্বের িনমজ্জিত িছল  (খ), সৃষ্টিকর্মে ও 



ইন্দ্রিয়গোচর িবষেয় ঈশ্বরেক খুঁজত, ও িনেজেদর জন্য ঈশ্বর রূেপ মরণশীল মানুষ ও 
অপদূত বািনেয়িছল, সেজন্য দয়াবান ও সার্বজনীন ত্রাণকর্তা সেই ঈশ্বেরর বাণী িনেজর 
জন্য একটা দেহ ধারণ করেলন, মানুষেদর মােঝ মানুেষর মত জীবনযাপন করেলন, ও 
সকল মানুেষর ইন্দ্রিয়গুলো আপন কের িনেলন যােত কের যারা মেন করিছল, ঈশ্বর 
দেহগত বস্তুেত িবরাজ করিছেলন, তারা যেন প্রভু িনেজর দেেহর কর্ম দ্বারা যা যা 
সম্পাদন করেলন, সেই কর্মগুলোর মধ্য িদেয় সত্য উপলব্ধি করেত পারত ও তাঁর দ্বারা 
িপতােক িচেন িনেত পারত। [৩] এবং যেেহতু তারা মানুষ িছল ও সমস্ত িকছু মানবীয় 
ভােব ভাবত, সেজন্য তারা যে িদেক িনেজেদর ইন্দ্রিয়গুলো ফেরাত সেখােন বোধগম্য 
িবশ্বেক দেখত ও সব িদক থেেক সত্য িশখত। [৪]  কেননা তারা যিদ সৃষ্টির িদেক 
তািকেয় আশ্চর্য হেয় যেত, তবু তারা দেখত, সৃষ্টি খ্রিষ্টেক প্রভু বেল স্বীকার করিছল; ও 
তােদর মন যিদ মানুষেদর িদেক এমন ভােব সের যেত যে, তারা সেই মানুষেদর ঈশ্বর 
বেল ভাবত, তবু যখন তারা সেই মানুষেদর কাজকর্ম ত্রাণকর্তার কর্মগুলোর সঙ্গে তুলনা 
করত, তখন এটাই দেখা যেত যে, মানুষেদর মধ্যে কেবল ত্রাণকর্তাই িছেলন ঈশ্বেরর 
পুত্র, কেননা মানুষেদর এমন কর্ম িছল না যা বাণী-ঈশ্বেরর সািধত কর্মের মত। 
[৫] িকন্তু তারা যিদ অপদূতেদর িদেক ঝুঁেক পড়ত, তবু যখন দেখত সেই অপদূেতরা 
প্রভু দ্বারা তািড়ত হচ্ছিল, তখন তারা এ মেেন িনত যে, কেবল িতিনই িছেলন ঈশ্বেরর 
বাণী ও অপদূেতরা ঈশ্বর িছল না। [৬] আর যিদ তােদর মন এমনভােব মৃতেদর উপর 
িনবদ্ধ িছল যার ফেল তারা বীরপুরুষেদর পূজা করত ও তােদরও পূজা করত যারা 
কিবেদর দ্বারা ঈশ্বর বেল কীর্তিত িছল, তবু তারা যখন দেখত ত্রাণকর্তার পুনরুত্থান, 
তখন স্বীকার করত, আেগকার সেই সবিকছু িমথ্যাই িছল, ও কেবল িপতার বাণীই 
িছেলন সেই সত্যকার ঈশ্বর িযিন মৃত্যুর উপের ক্ষমতা রােখন। [৭] িঠক এই কারেণই 
িতিন জন্ম িনেলন, মানুষ রূেপ আিবর্ভূত হেলন, মৃত্যুবরণ করেলন ও পুনরুত্থান 
করেলন; আর এইভােব িতিন িনেজর কর্ম দ্বারা আেগকার যত মানুেষর কর্ম দুর্বল ও 
আচ্ছািদত করেলন যােত কের মানুষ যেই িদক থেেক আকর্ষিত িছল না কেন, িতিন 
তােদর ঊর্ধ্বে উত্তোলন কের িনেজর সত্যকার িপতার কথা শেখােত পােরন, যেইভােব 
িতিন িনেজ বেলন, যা হারানো িছল, তা ত্রাণ করেত ও তা খুঁজেতই আিম এেসিছ (গ)।




১৬। িতিন এেলন যােত মানুষ তাঁেক ঈশ্বর বেল স্বীকার কের

[১]  কেননা যেেহতু মানুেষর মন ইন্দ্রিয়গোচর িবষেয় নেেম গেিছল, সেজন্য বাণী 

একটা দেেহর মধ্য িদেয় আত্মপ্রকাশ করেত মেেন িনেলন যােত কের িতিন মানুষ 
িহসােবই মানুষেক িনেজর কােছ আনেত পারেতন ও তােদর ইন্দ্রিয়গুলো িনেজর িদেক 
ফেরােত পারেতন, ও এর ফেল যেেহতু মানুষ তাঁেক মানুষ িহসােব দেখত, সেজন্য িতিন 
যেন িনেজর সািধত কর্ম দ্বারা এিবষেয় তােদর মন জয় করেত পারেতন যে, িতিন 
কেবলমাত্র মানুষ নয় বরং ঈশ্বর িছেলন, ও তাছাড়া িছেলন সত্যকার ঈশ্বেরর বাণী ও 
প্রজ্ঞা। [২]  পল িঠক একথার িদেক অঙুিল িনর্দেশ করেত ইচ্ছা করিছেলন যখন 
বলেলন, ভালবাসায় দৃঢ়রোিপত ও দৃঢ়স্থািপত হেয় তোমরা যেন সকল পিবত্রজেনর সঙ্গে 
সেই িবস্তার, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা ও গভীরতা উপলব্ধি করেত সক্ষম হেয় ওঠ; এবং খ্রিষ্টের 
জ্ঞানাতীত ভালবাসাও জানেত পার, ফেল ঈশ্বেরর সমস্ত পূর্ণতায় পিরপূর্ণ হেয় ওঠ (ক)। 
[৩]  কেননা বাণী ঊর্ধ্বে ও িনম্নে, গভীের ও িবস্তাের তথা সর্বত্রই িনেজেক িবস্তীর্ণ 
করিছেলন: ঊর্ধ্বে তথা সৃষ্টিকর্মে; িনম্নে তথা মানবস্বরূপ ধারেণ; গভীের তথা 
পাতােল; িবস্তাের তথা জগেত। সমস্ত িকছু ঈশ্বরজ্ঞােন পিরপূর্ণ (খ)। [৪] িঠক একারেণই 
িতিন আপন আগমন-লগ্নে সােথ সােথ সকেলর খািতের িনেজর আত্মোৎসর্গ পূর্ণভােব 
সাধন কেরনিন, িনেজর দেহেক মৃত্যুর হােত সঁেপ দেনিন ও সেই দেহেক পুনরুত্থিত 
কেরনিন, কেননা তেমনটা করেল িতিন িনেজেক অদৃশ্যই করেতন। িকন্তু িতিন যা যা 
সাধন করেলন, তা দ্বারা িনেজেক যেথষ্ট দৃশ্যমান করেলন, সেই দেেহ বসবাস করেলন 
এবং এমন কর্ম সম্পন্ন করেলন ও এমন িচহ্নকর্ম দেখােলন যা তাঁেক আর শুধু মানুষ নয় 
িকন্তু বাণী-ঈশ্বর বেল জ্ঞাত করল। [৫]  কেননা মানুষ হওয়ার মধ্য িদেয় আমােদর 
ত্রাণকর্তা দুই ভােব দয়া দেখােলন, তথা িতিন মৃত্যু থেেক আমােদর মুক্ত করেলন ও 
আমােদর নবীভূত করেলন; আর শুধু তা নয়, িতিন অদৃশ্যমান ও অদৃষ্টিগোচর হেয়ও 
তবু িনেজর কর্মকাণ্ড দ্বারা িনেজেক ঈশ্বেরর পুত্র ও িপতার বাণী, িবশ্বের শাসনকর্তা ও 
রাজা বেল প্রকাশ করেলন ও জ্ঞাত করেলন (গ)।




১৭। ঐশবাণীর মাংসধারণ

[১] িতিন সেই দেেহ সীমাবদ্ধ িছেলন না, আবার িতিন যে সেই দেেহ থাকেত অন্য 

কোথাও িছেলন না তাও নয়। আর িতিন দেহেক স্থানান্তর করেল িবশ্ব যে তাঁর কর্ম ও 
পূর্বজ্ঞান িবহীন হেয় যেত তাও নয়। িকন্তু যা সবেচেয় আশ্চর্যজনক তা হলো যে, বাণী 
যে িতিন, কারও দ্বারা ধারণকৃত িছেলন না বরং িনেজই সমস্ত িকছু ধারণ করিছেলন। 
িতিন তো গোটা সৃষ্টিেত িবদ্যমান, সত্তায় িতিন িবশ্বের বাইের িকন্তু িনেজর পরাক্রম 
গুেণ সবিকছুেত িবদ্যমান: হ্যাঁ, িতিন সমস্ত িকছু িনয়ন্ত্রেণ রােখন ও িনেজর পূর্বজ্ঞান 
সমস্ত িকছুর উপের িবস্তার কেরন। এবং পৃথক পৃথক ভােব আবার সমষ্টিগতভােব 
সকলেক জীবন দান করায় িতিন িবশ্বেক ধারণ কের রােখন ও তা দ্বারা ধারণকৃত নন, 
িকন্তু কেবল তাঁর আপন িপতােতই িতিন সবিকছুেত স্বয়ংসম্পূর্ণ। [২] তাই মানব দেেহ 
থাকেতও ও িনেজ সেই দেহেক জীবনদান করেত করেতও িতিন সেই অনুসাের সমস্ত 
িকছুেক জীবন দান কেরন; হ্যাঁ, িতিন একাধাের সমস্ত িকছুেত িছেলন ও সমস্ত িকছুর 
বাইের িছেলন। আর যিদও িনেজর কর্মকাণ্ডের মধ্য িদেয় িতিন িনেজর দেহ দ্বারা জ্ঞাত 
িছেলন, তবু িবশ্ব জুেড় িনেজর কর্ম দ্বারা িতিন অদৃশ্যমান িছেলন না।


[৩] িনেজর দেেহর বাইের যা িকছু রেয়েছ, যুক্তিক্ষমতা দ্বারা তা দেখা হলো 
মানবাত্মার কর্ম; তবু আত্মা কখনও িনেজর দেেহর বাইের কোন কর্ম সম্পাদন কের না, 
ও িনেজর দেহ থেেক যা দূের রেয়েছ িনেজর উপস্থিিত দ্বারা তা স্থানান্তর করাও আত্মার 
কর্ম নয়। সুতরাং, যখন মানুষ দূরবর্তী বস্তুর কথা ভােব, সে প্রত্যক্ষভােব সেই সমস্ত 
বস্তুর উপর প্রভাব িবস্তার কের না, সেগুলোেক স্থানান্তরও কের না। একইপ্রকাের, একটা 
মানুষ ঘের বেস স্বর্গীয় বস্তুগুলোর কথা ভাবেল সে সরাসির সূর্যেক স্থানান্তর কের না, 
আকাশমণ্ডলেকও ঘোরায় না, িকন্তু সে এমিন দেেখ, সেগুলো কোন এক িদেক সের ও 
এও দেেখ যে সেগুলো আেছই, যিদও িনেজ থেেক সেগুলোর উপর িনেজর প্রভাব িবস্তার 
করেত অক্ষম। [৪] িকন্তু মানুেষ থাকেত ঈশ্বেরর বাণী সেরকম িছেলন না। কেননা 
িতিন িনেজর দেেহ আবদ্ধ িছেলন না বরং িতিন দেহেক িনয়ন্ত্রণ করিছেলন, ফেল িতিন 
দেেহ ও সমস্ত িকছুেত িছেলন আবার সৃষ্টির বাইেরও িছেলন, কেবল িপতােতই িতিন 
িবশ্রামরত িছেলন। [৫]  এবং আসল আশ্চর্যময় ব্যাপার এটা িছল যে, িতিন একাধাের 



মানুষরূেপ জীবনযাপন করিছেলন, ও বাণী িহসােব সমস্ত িকছু উজ্জীিবত করিছেলন, 
এবং পুত্র িহসােব িপতার সঙ্গে িছেলন। অতএব যখন সেই কুমারী প্রসব কেরিছেলন, 
িতিন িনেজ কষ্টভোগ কেরনিন, যখন িতিন সেই দেেহ িছেলন তখনও িতিন দূিষত হনিন 
বরং িতিন সেই দেহেকই পিবত্র কের তুলেলন। [৬]  আর যখন িতিন সমস্ত িকছুেত 
িছেলন তখনও িতিন সেই সমস্ত িকছুর অংশী িছেলন না (ক); বরং সমস্ত িকছু তাঁরই দ্বারা 
সঞ্জীিবত িছল ও তাঁর দ্বারা সুস্থির করা হচ্ছিল। [৭]  কেননা সেই যে সূর্য তাঁর দ্বারা 
িনর্মিত হেয়িছল ও আমরা িনেজরা দেখেত পাচ্ছি, সে আকােশ ঘুরেত ঘুরেত যখন 
পার্থিব বস্তু স্পর্শ করেলও কলঙ্কিত হয় না ও অন্ধকার দ্বারা িবলীন হয় না বরং সেই 
সমস্ত বস্তু আলোিকত ও িবশুদ্ধ কের, তখন এর চেেয় সূর্যের িনর্মাতা ও প্রভু িযিন, 
ঈশ্বেরর সেই বাণী মহত্তর কারেণই তাঁর িনেজর দেেহ জ্ঞাত হওয়ার সমেয় কলঙ্কিত 
হেলন না বরং অক্ষয়শীল হওয়ায় মরণশীল সেই দেহেকও সঞ্জীিবত ও িবশুদ্ধ কের 
তুলেলন (খ)। কেননা শাস্ত্রে বেল, িতিন কোন পাপ কেরনিন; তাঁর মুেখও কখনও পাওয়া 
যায়িন ছলনার কথা (গ)।


১৮। মানব কর্মকাণ্ডে ঐশবাণীর অবস্থা

[১]  অতএব, যে ঐশতত্ত্বিবদগণ তাঁর িবষেয় কথা বেলন, তাঁরা যখন বেলন যে 

িতিন খাওয়া-দাওয়া করেতন, পান করেতন ও জন্ম িনেলন, তখন তুিম একথা জেেন 
নাও যে, তাঁর দেহ দেহ িহসােবই জন্ম িনল ও সেই দেহেক উপযুক্ত অন্নে পোষণ করা 
হচ্ছিল, িকন্তু যে ঈশ্বেরর বাণী সেই দেেহর সঙ্গে িছেলন অথচ িবশ্বেক িনেজর িনয়ন্ত্রেণ 
রাখিছেলন, সেই বাণীও দেেহ সািধত িনেজর কর্মকাণ্ডের মধ্য িদেয় এটাই জ্ঞাত করেলন 
যে, িতিন মানুষ নয় বরং িছেলন বাণী-ঈশ্বর। তথািপ তাঁর িবষেয় সেসমস্ত িকছু বলা 
হয়, কারণ যে দেহ খাওয়া-দাওয়া করিছল, জন্ম িনেয়িছল ও কষ্টভোগ কেরিছল, সেই 
দেহ অন্য কারও দেহ িছল না, কেবল প্রভুরই দেহ িছল। আর যেেহতু িতিন মানুষ হেলন 
সেজন্য এ ন্যায্যই িছল যে, সেই সমস্ত িকছু তাঁর িবষেয় মানুষ িহসােবই বলা হেব, যােত 
কের তাঁর িবষেয় দেখানো যেেত পারত যে, িতিন িছেলন প্রকৃতই একটা দেেহর 
অিধকারী, অবাস্তব একটা দেেহর অিধকারী নন। [২] িকন্তু যেমন িতিন দৈিহক িদক 
িদেয় উপস্থিত বেল জ্ঞাত িছেলন, তেমিন যে সমস্ত কর্ম িতিন সেই দেেহর মধ্য িদেয় 



সম্পাদন কেরিছেলন, তা দ্বারা িতিন িনেজেক ঈশ্বেরর পুত্র বেল প্রমাণ করেলন। এজন্য 
িতিন অিবশ্বাসী ইহুদীেদর উদ্দেশ কের জোর গলায় বেলিছেলন, আমার িপতার কাজ 
যিদ না কির, তেবই আমােক িবশ্বাস করেবন না; িকন্তু যিদ কির, তেব আমােক িবশ্বাস 
না করেলও সেই সমস্ত কােজই িবশ্বাস রাখুন; তােতই আপনারা জানেবন ও বুঝেবন 
যে, িপতা আমােত, আর আিম িপতােত আিছ  (ক)। [৩]  কেননা িতিন যেমন অদৃশ্যমান 
হেয়ও সৃষ্টিকর্মের মধ্য িদেয় জ্ঞাত হন, তেমিন মানুষ হেয় ও দেেহ অদৃশ্যমান হেয় 
তাঁরই কর্মের মধ্য িদেয় এ জানা যেেত পারত যে, একটা মানুষ নয়, িকন্তু ঈশ্বেরর 
পরাক্রম ও বাণীই সেই িতিন িযিন সেই সমস্ত সাধন করিছেলন। [৪] কেননা িতিন যে 
অপদূতেদর আজ্ঞা িদেতন ও তািড়েয় িদেতন, তেমন কর্ম মানবীয় িছল না, িছল 
ঐশ্বিরকই একটা কর্ম। অথবা, মানবজািত যে পীড়েনর অধীনস্থ, িতিন তেমন পীড়ন 
িনরাময় করেত দেেখ কেইবা ভাবিছল িতিন ঈশ্বর িছেলন না বরং িছেলন একটা মানুষ? 
কেননা িতিন সংক্রামক চর্মরোেগ আক্রান্ত মানুষেক শুচীকৃত করেতন, খোঁড়ােক হাঁটেত 
িদেতন, বিধেরর কান খুেল িদেতন, অন্ধেক দেখেত িদেতন, এমনিক মানুষ থেেক যত 
ধরেনর অসুস্থতা ও পীড়ন তািড়েয় িদেতন। তােত যেকোন মানুষ তাঁর ঈশ্বরত্বেক 
দেখেত পেত। কেননা যারা জন্ম থেেক ত্রুিটযুক্ত িছল, তারা দেেহ যা অভাবী িতিন যে 
তােদর সেই দৈিহক অভাব পূরণ করেতন ও জন্মান্ধের চোখ খুেল িদেতন তেমনটা দেেখ 
কেইবা এমনটা উপলব্ধি করত না যে, িতিন মানুষেক সৃষ্টি করার অিধকার রাখিছেলন ও 
িতিন িছেলন মানুেষর প্রেণতা ও িনর্মাতা? কেননা িযিন মানুষেক তা-ই িফিরেয় িদেতন 
যা িবষেয় মানুষ জন্ম থেেক অভাবী িছল, িতিন স্পষ্টভােবই হেলন মানবসৃষ্টির প্রভু। 
[৫] অতএব সেই প্রথম কােলও যখন িতিন আমােদর কােছ নেেম এেলন, তখন িনেজর 
জন্য একিট কুমারী থেেক একটা দেহ গড়েলন যােত কের িতিন সকল মানুষেক িনেজর 
ঈশ্বরত্বের এমন প্রমাণ িদেত পারেতন যা সামান্য নয়; কেননা িযিন িনেজর জন্য 
তেমনটা গড়েলন িতিন বািক সমস্ত িকছুরও িনর্মাতা। কেননা মানুষ ছাড়া কেবল একটা 
কুমারী থেেক একটা দেহ িনর্গমন করেছ তেমনটা দেেখ কেইবা এমনটা উপলব্ধি করত 
না যে, িযিন সেই দেেহ প্রকাশ পাচ্ছিেলন িতিন অন্য সকল দেেহরও িনর্মাতা ও প্রভু? 
[৬] অথবা, জল পদার্থটা যে রূপান্তিরত হেয় আঙুররেস পিরণত হয়, তেমনটা দেেখ 



কেইবা উপলব্ধি করত না যে, িযিন তেমনটা করিছেলন িতিন সমস্ত তরল পদার্থের প্রভু 
ও স্রষ্টা? িঠক এই কারেণই িতিন প্রভু িহসােব সেইভােব সাগেরর উপর িদেয় হাঁটেলন 
যেভােব স্থেল হাঁটিছেলন, ও যারা তেমনটা দেখিছল, তােদর িতিন িনেজর সার্বিক 
প্রভুত্বের প্রমাণ িদেলন। এবং যখন অল্প িকছু িদেয় িতিন অসংখ্য মানুেষর িভড়েক 
পিরতৃপ্ত কেরিছেলন ও অভাব থেেক এমন প্রাচুর্য এেন িদেয়িছেলন যার ফেল পাঁচ হাজার 
মানুষ পাঁচটা রুিটেত পেট ভের খেেয়িছল ও বহু বহু িকছু বািক রেেখিছল, তেমনটাও 
কের িতিন শুধু এটা দেিখেয়িছেলন যে, িতিনই সেই প্রভু যাঁর পূর্বজ্ঞান িবশ্বের উপের 
িবস্তৃত।


১৯। মৃত্যুর উপের বাণীর প্রভুত্ব

[১] মেন হচ্ছিল, আমােদর ত্রাণকর্তার পক্ষে এসমস্ত িকছু সম্পাদন করা ভাল িছল 

যােত কের, যেেহতু মানুষ িবশ্বে তাঁর পূর্বজ্ঞান িচেন িনেত ও তাঁর সৃষ্টিকর্ম থেেক তাঁর 
ঈশ্বরত্বেকও উপলব্ধি করেত অক্ষম হেয়িছল, সেজন্য মানুষ যিদ তাঁর দেেহর সািধত 
কর্মের খািতের চোখ উত্তোলন করত, তাহেল, যেইভােব আিম উপের বেল এেসিছ, তারা 
িবিশষ্ট একটা ঘটনা থেেক তাঁর সার্বিক পূর্বজ্ঞান অনুমান ক’রে তাঁর মধ্য িদেয় িপতা 
সম্পর্কে িকছুটা জ্ঞান অর্জন করেত পারত। [২]  কেননা যারা অপদূতেদর উপের তাঁর 
অিধকার দে’খে বা এটাও দে’খে যে, অপদূেতরা তাঁেক প্রভু বেল স্বীকার করিছল, তােদর 
মধ্যে কেইবা মেন মেন এিবষেয় সন্দেহ করেত পারত যে, িতিন ঈশ্বেরর পুত্র, প্রজ্ঞা ও 
পরাক্রম? (ক)। [৩] কেননা িতিন সৃষ্টিেকও নীরব থাকেত িদেলন না বরং এটাই অিধক 
িবস্ময়কর যে, তাঁর মৃত্যুক্ষেণও, প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর উপের তাঁর িবজয়-ক্ষেণও (আিম তো 
ক্রুেশরই কথা বলিছ) গোটা সৃষ্টি স্বীকার করিছল, িযিন দেেহ আিবর্ভূত হেয়িছেলন ও 
যন্ত্রণাভোগ করিছেলন িতিন এমিন একটা মানুষ িছেলন না, বরং িতিন িছেলন ঈশ্বেরর 
পুত্র ও সকেলর ত্রাণকর্তা। বস্তুতপক্ষে সূর্য মুখ ফেরাল, পৃিথবী কম্পান্বিত হল, 
পাহাড়পর্বত ফেেট গেল ও সবাই আতঙ্কিত হল; এসমস্ত িকছু এটাই দেখাচ্ছিল যে, িযিন 
ক্রুেশ িছেলন, সেই খ্রিষ্ট িছেলন ঈশ্বেরর পুত্র; এটাও দেখাচ্ছিল যে, গোটা সৃষ্টি িছল 
তাঁর দাসী ও সেই সৃষ্টি ভয়েত িনেজর মািলেকর আগমন িবষেয় সাক্ষ্যদান করিছল। 



এভােব বাণী-ঈশ্বর িনেজর কাজকর্মের মধ্য িদেয় মানুেষর কােছ িনেজেক প্রকাশ 
করেলন।


এবার আমােদর সামেনর পদক্ষেপ হলো দেেহ তাঁর জীবেনর ও কর্মকাণ্ডের শেষাংশ 
বর্ণনা করা; তাঁর দেেহর যে িক ধরেনর মৃত্যু হল, তাও আমােদর বলেত হেব, 
িবেশষভােব একারেণ যে, এটা আমােদর িবশ্বােসর মুখ্য িবষয় ও সকল মানুষ 
িনর্বিেশেষই সেিবষেয় কথা বেল; তেব এ থেেকই িবেশষভােব তুিম জানেত পারেব যে, 
খ্রিষ্ট ঈশ্বর ও ঈশ্বেরর পুত্র বেল পিরিচত।


২০। বাণীর দেহ মরণশীল িকন্তু ক্ষয়শীল নয়

[১] তাই আমরা উপের, আমােদর সাধ্যক্রেম ও িবষয়টা যতটুকু বুঝেত পেেরিছ 

সেই অনুসাের তাঁর দৈিহক আিবর্ভােবর কারণ আংিশক ভােব উল্লেখ কেরিছ, তথা: অন্য 
কেউই যা ক্ষয়প্রাপ্ত তা অক্ষয়শীলতায় আনেত পারত না, সেই স্বয়ং ত্রাণকর্তা ছাড়া িযিন 
আিদেত শূন্য থেেক িবশ্বেকও িনর্মাণ কেরিছেলন; আরও, িপতার প্রিতমূর্তি িযিন, িতিন 
বােদ অন্য কেউই মানুষেক িনেজর প্রিতমূর্তিেত নবসৃষ্ট করেত পারত না; আরও, অন্য 
কেউই যা মরণশীল তা অমর কের তুলেত পারত না, আমােদর ত্রাণকর্তা সেই িযশুখ্রিষ্ট 
ছাড়া িযিন িনেজই জীবন; আরও, অন্য কেউই িপতা সম্পর্কে িশক্ষা প্রদান করেত ও 
প্রিতমাপূজা উল্টিেয় িদেত পারত না, সেই বাণী ছাড়া িযিন িবশ্বেক িনয়ন্ত্রেণ রােখন ও 
িযিন একাই হেলন িপতার সত্যকার একমাত্র জিনত পুত্র। [২] িকন্তু, যেেহতু সেসময় 
সকল মানুেষর দেয় ঋণ তখনও শোধ করা হয়িন যেেহতু (যেমনটা উপের বেলিছ) 
সকেল মরেত বাধ্য িছল, সেজন্য, িনেজর ঈশ্বরত্ব িবষেয় তাঁর কর্মকাণ্ডের মধ্য িদেয় 
দেওয়া প্রমােণর পর িতিন এখন সকল মানুেষর হেয় বিল উৎসর্গ করেলন ও সকেলর 
হেয় তাঁর িনেজর মন্দির মৃত্যুর হােত সঁেপ িদেলন যােত কের িতিন সকলেক িনরপরাধী 
ও সেই প্রথম িবধান-লঙ্ঘন থেেক মুক্ত করেত পােরন, ও িনেজর অক্ষয়শীল দেহেক 
সার্বিক পুনরুত্থােনর প্রথমফসল িহসােব দেিখেয় িনেজেক মৃত্যুর চেেয় বলবান দেখােত 
পােরন (ক)।


[৩]  আর তুিম এেত িবস্মিত হয়ো না যখন আমরা একই িবষয় বাের বাের 
উপস্থাপন কির, কেননা যেেহতু আমরা ঈশ্বেরর মঙ্গলময়তা সম্পর্কে কথা বলিছ, সেজন্য 



আমরা একই ধারণা বহুরূেপ ব্যক্ত কির পােছ এমনটা মেন হয় যে আমরা িকছুটা বাদ 
িদচ্ছি, ফেল পােছ এই অিভযোেগ অিভযুক্ত হই যে, আমরা অিতিরক্ত স্বল্প কথা বলিছ। 
বাস্তিবকই, যা জোর িদেয় ব্যক্ত করা দরকার সেিবষেয় িকছু না িকছু বাদ দেওয়ার চেেয় 
বাের বাের একই কথা বলার জন্য অিভযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।


[৪]  সুতরাং, সেই দেহ সকল দেেহর সাধারণ পদার্থের অিধকারী হওয়ায় িছল 
একটা মানব দেহ। যিদও সেই দেহ নবীন একটা অলৌিকক কােজর ফেল কেবল একিট 
কুমারী থেেক গিঠত হেয়িছল, তবু সেই দেহ িছল মরণশীল ও সেই দেেহর সদৃশ সমস্ত 
দেেহর মত মৃত্যুবরণ করল। িকন্তু সেই দেেহ বাণীর আগমেনর মধ্য িদেয় দেহটা িনেজর 
প্রকৃিত অনুসাের আর ক্ষয়শীল িছল না, বরং যেেহতু সেই দেেহ বাণী বসবাস করিছেলন 
সেজন্য দেহটা ক্ষয়প্রাপ্তি থেেক মুক্ত িছল। [৫]  আর এ িবষয় দু’টো একসােথ একই 
মুহূর্তে অলৌিকক ভােব ঘেটিছল, তথা, সকেলর মৃত্যু প্রভুর দেেহ িসদ্ধিলাভ করল, ও 
সেইসঙ্গে মৃত্যু ও অবক্ষয়ও ধ্বংস হল সেই বাণীর কারেণ িযিন সেই দেেহ িবদ্যমান 
িছেলন। কেননা মৃত্যুর প্রয়োজন িছল, এমন মৃত্যু যা সকেলর হেয় ঘটেব যােত কের 
সকল মানুেষর যা দেয় িছল তা শোধ করা যেেত পারত। [৬]  এজন্য, যেমন আেগ 
বেলিছ, অমর হওয়ায় বাণী যেেহতু িনেজই মৃত্যুবরণ করেত পরেতন না, সেজন্য িনেজর 
জন্য এমন একটা দেহ আপন কের িনেলন যা মৃত্যুবরণ করেত পারত যােত সেই 
দেহেক সকেলর হেয় িনেজরই দেহ বেল উৎসর্গ করেত পােরন ও সকল মানুেষর হেয় 
িনেজই যন্ত্রণাভোগ কের বাণী যেন সেই দেেহ িনেজর উপস্থিিত গুেণ মৃত্যুর উপের যার 
কর্তৃত্ব, মৃত্যুর মধ্য িদেয়ই িতিন তােক, অর্থাৎ সেই িদয়াবলেক শক্তিহীন করেত পােরন, 
এবং যারা মৃত্যুর ভেয় সারা জীবন দাসত্বের অধীন িছল, তােদর িতিন যেন উদ্ধার 
করেত পােরন (খ।


২১। বাণীর মৃত্যু কেন প্রয়োজন িছল?

[১]  সুতরাং, যেেহতু সকেলর সার্বজনীন ত্রাণকর্তা আমােদর জন্য মৃত্যুবরণ 

করেলন, সেজন্য খ্রিষ্টে িবশ্বস্ত এই আমরা এখন আেগর মত িবধােনর হুমিক অনুসাের 
আর মৃত্যুবরণ কির না, কেননা সেই হুমিক বন্ধ হেয়েছ। িকন্তু অবক্ষয় বন্ধ হেয়েছ বেল 
ও পুনরুত্থােনর অনুগ্রহ দ্বারা ধ্বংস হেয়েছ বেল এখন দেেহর মরণশীলতায় আমরা 



িবলীন হচ্ছি শুধু সেই সময়কাল ধের যা ঈশ্বর প্রিতিট মানুেষর জন্য স্থির কেরেছন, যােত 
আমরা ‘শ্রেয়তর পুনরুত্থান’ (ক) পেেত পাির। [২] কেননা সেই বীেজর মত যা মািটেত 
বোনা হয়, আমরা যখন িবলীন হই তখন আমােদর ধ্বংস হয় না বরং একটা গােছর মত 
পুনরুত্থান করব, কেননা মৃত্যুেক ত্রাণকর্তার অনুগ্রহ দ্বারা ধ্বংস করা হল। সেজন্য 
পুনরুত্থান িবষেয় িযিন জািমন স্বরূপ িছেলন, সেই ধন্য পল বলেলন, এই ক্ষয়শীল 
দেহেক অক্ষয়শীলতা পিরধান করেত হেব, এবং এই মরণশীল দেহেক অমরতা পিরধান 
করেত হেব। আর এই মরণশীল দেহ অমরতােক পিরধান করার পর, তখনই শাস্ত্রের 
এই বাণী সার্থক হেব: মৃত্যু কবিলত হেয়েছ িবজেয়র উদ্দেেশ। ওেহ মৃত্যু, তোমার 
িবজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল? (খ)


[৩] তাই কেউ না কেউ হয় তো িজজ্ঞাসা করেব, যখন তাঁর পক্ষে সকেলর হেয় 
িনেজর দেহ সঁেপ দেওয়া অপিরহার্য িছল, তখন কেন িতিন মানুষ িহসােব সেই দেহেক 
ব্যক্তিগত ভােব সিরেয় দেনিন বরং এত দূেরই িগেয়েছন যে তাঁেক ক্রুেশ দেওয়া হল? 
কেননা অপমানজনক মৃত্যু বরণ করার চেেয় িতিন যে িনেজর দেহেক সম্মােনর সঙ্গে 
সিরেয় দেেবন, তাঁর পক্ষে এটাই অিধক সমীচীন হত। [৪]  এবার তুিম িবচার কর 
তেমন আপত্তি মানবীয় িকনা, ও অপরিদেক আমােদর ত্রাণকর্তা যা কেরিছেলন তা 
সত্যিই ঐশ্বিরক ও বহু কারেণই তাঁর ঈশ্বরত্বের যোগ্য িকনা। প্রথমত এই কারেণ যে, 
মানুেষর সাধারণ ভাগ্য তথা তােদর মৃত্যু তােদর প্রকৃিতর দুর্বলতার মধ্য িদেয়ই তােদর 
উপের নেেম আেস, কেননা যেেহতু তারা বেিশিদন বাঁচেত পাের না, সেজন্য সময়মত 
তারা িবলীন হয়। একইপ্রকাের, মানুেষর উপর বহু রোগ-ব্যািধ আেস যার ফেল মানুষ 
দুর্বল হেয় পেড় মের যায়। িকন্তু প্রভু তো দুর্বল নন, বরং িতিন হেলন ঈশ্বেরর পরাক্রম, 
ঈশ্বেরর বাণী ও িনেজই জীবন। [৫]  তাই যিদ িতিন কোন এক ব্যক্তিগত স্থােন ও 
মানুেষর রীিত-নীিত অনুযায়ী িনেজর দেহেক একটা খােট ফেেল রেেখ সের যেেতন, 
তাহেল একজন এমনটা অনুমান করেত পারত যে, িতিনও িনেজর প্রকৃিতর দুর্বলতার 
কারেণ তেমনটা কেরিছেলন ও অন্যান্য মানুেষর চেেয় ঊর্ধ্বতর তাঁর িকছুই িছল না। 
িকন্তু যেেহতু িতিন িনেজ িছেলন জীবন ও ঈশ্বেরর বাণী, ও যেেহতু সকেলরই হেয় তাঁর 
মৃত্যু ঘটবার কথা িছল, সেজন্য জীবন ও পরাক্রম হওয়ায় িতিন দেহেক শক্তি িদেলন। 



[৬] এবং যেেহতু মৃত্যু অিনবার্যই িছল সেজন্য িতিন িনেজর আত্মবিলদান সার্থক করার 
জন্য িনেজই িকছু না কের পেরর হােত মৃত্যুবরণ করেলন। কেননা িযিন পেরর পীড়ন 
িনরাময় কেরিছেলন, সেই প্রভুর পক্ষে পীিড়ত হওয়া ন্যায্য িছল না; ও িযিন পেরর 
দুর্বলতা বলবান কেরিছেলন, তাঁর দেহ যে দুর্বল হেব তাও ন্যায্য িছল না। [৭] তেব 
িতিন যেমন পীড়ন সংযত রাখেতন, তেমিন মৃত্যুেকও সংযত রােখনিন কেন? কেননা 
এটাই িছল সেই কারণ যার জন্য তাঁর একটা দেহ িছল, এবং মৃত্যুেক এড়ানো সমীচীন 
িছল না, পােছ পুনরুত্থানও এড়ানো হয়। তাছাড়া অসুস্থতা যে মৃত্যুর আেগ দেখা দেেব 
তাও অনুপযুক্ত িছল, পােছ িযিন দেেহ িছেলন তাঁর িবষেয় এমনটা ভাবা হেত পারত যে, 
িতিন কোন না কোন দুর্বলতায় ভুগিছেলন। তেব িতিন িক ক্ষুধায় ভুগেতন না? তাঁর 
দেেহর প্রকৃিতর কারেণ অবশ্যই িতিন ক্ষুধায় ভুগেতন। িকন্তু িতিন অনাহােরর ফেল 
মেরনিন কারণ প্রভুই সেই দেহ পিরধান করিছেলন। সুতরাং, যিদও িতিন সকেলর 
মুক্তিমূল্যে মৃত্যুবরণ করেলন, তবু অবক্ষয় দেখেলন না (গ)। কেননা িতিন এেকবাের সুস্থ 
অবস্থায় পুনরুত্থান করেলন যেেহতু সেই দেহ এমিন কোন একজেনর অিধকার িছল না; 
না, তাঁরই অিধকার িছল িযিন স্বয়ং জীবন।


২২। কেন বাণী িনেজর অমরতা রক্ষা কেরনিন?

[১] িকন্তু কেউ না কেউ এমনটা বলেত পাের যে, িনেজর দেহ সম্পূর্ণরূেপ অমর 

বেল রক্ষা করার জন্য তাঁর পক্ষে ইহুদীেদর মতলব থেেক িনেজেক লুিকেয় রাখা উিচত 
িছল। তেমন আপত্তি যে উত্থাপন কের তােক বলা হোক যে, প্রভুর পক্ষে তেমন ব্যবহার 
অনুপযুক্ত িছল। কেননা িযিন স্বয়ং জীবন, িতিন যে িনেজর দেহেক মৃত্যুর হােত িনেজই 
িদেয় দেেবন তা যেমন ঈশ্বেরর বাণী িহসােব তাঁর অনুপযুক্ত িছল, তেমিন একই যুক্তি 
অনুসাের, অন্যেরা তাঁর জন্য যা করেত যাচ্ছিল তা থেেক পািলেয় যাওয়াও তাঁর পক্ষে 
অনুপযুক্ত িছল; এমনিক, তাঁর পক্ষে বরং ধ্বংস পর্যন্তই তা মেেন নেওয়া উপযুক্ত িছল। 
সুতরাং এটা ন্যায্যই হলো যে িতিন িনেজর দেহেক ফেেল রেেখ সের যানিন ও ইহুদীরা 
ষড়যন্ত্র করেল িতিন পািলেয় যানিন। [২] তেমন ব্যবহার বাণীর দুর্বলতা দেখায়িন, বরং 
এটাই প্রমািণত করল যে, িতিন ত্রাণকর্তা ও জীবন, কেননা িতিন মৃত্যুেক ধ্বংস করার 
জন্য মৃত্যুর অেপক্ষায় থাকেলন, ও তাঁর িনেজর উপের যে মৃত্যুদণ্ড চািপেয় দেওয়া 



হেয়িছল, সকেলর পিরত্রােণর জন্য তা সার্থক করার লক্ষ্যে মৃত্যুর িদেক ত্বরা করেলন। 
[৩]  অন্যিদেক, ত্রাণকর্তা িনেজর মৃত্যু সার্থক করার জন্য নয়, বরং মানুেষরই মৃত্যু 
সার্থক করার জন্য এেসিছেলন। সেজন্য িতিন িনেজর সািধত মৃত্যুর মধ্য িদেয় িনেজর 
দেহেক ফেেল রােখনিন, কেননা জীবন হওয়ায় মৃত্যুর মত তাঁর িনজস্ব এমন িকছু িছল 
না, িকন্তু অন্যেরা যে মৃত্যুেক িনর্ধারণ কেরিছল িতিন সেই মৃত্যুেক গ্রহণ কের িনেলন 
যােত কের, সেই মৃত্যু তাঁর িনেজর দেেহ এেল িতিন তা সম্পূর্ণরূেপ ধ্বংস করেত 
পারেতন। [৪] আরও, যা বলেত যাচ্ছি, তা থেেক একজন দেখেত পায় যে, প্রভুর দেহ 
উপযুক্ত ভােব মৃত্যুবরণ করল। প্রকৃতপক্ষে প্রভু দেেহর সেই পুনরুত্থােনরই িবষেয় বেিশ 
িচন্তিত িছেলন যা িতিন সম্পাদন করেত অিভপ্রায় করিছেলন। কেননা মৃত্যুর উপের তাঁর 
জয়িচহ্ন িছল সকেলর কােছ পুনরুত্থানেক দেখানো ও সকলেক এেতই িনশ্চিত করা যে, 
িতিন অবক্ষয় িনশ্চিহ্ন কেরিছেলন ও ফলত তােদর দেহ অক্ষয়শীল হেব; এবং যে 
পুনরুত্থান সবাই ভোগ করেত যাচ্ছিল, সেই পুনরুত্থােনর অঙ্গীকার ও প্রমাণ স্বরূপ বেল 
িতিন িনেজর দেহেক অক্ষয়শীল অবস্থায় রেেখিছেলন। [৫] সুতরাং, যিদ এমনটা হত 
যে তাঁর দেহ অসুস্থ হেয় পেড়িছল ও বাণীেক সকেলর চোেখর সামেন দেেহর বন্ধন 
থেেক মুক্ত করা হেয়িছল, তাহেল এমনটা উপযুক্ত হত না যে িযিন পেরর অসুস্থতা 
িনরাময় কেরিছেলন িতিন তাঁর িনেজর মাধ্যমেক অসুস্থতায় ক্ষয়প্রাপ্ত হেত দেেবন। 
কেননা তেমনটা হেল তেব িতিন যে পেরর অসুস্থতা বিহষ্কার কেরিছেলন তা কেমন কের 
িবশ্বােসর িবষয় হেত পারত যখন তাঁর মধ্যে তাঁর িনেজর মন্দির দুর্বল িছল? কেননা হয় 
িতিন অসুস্থতা বিহষ্কার করার দােয় িবদ্রূেপর পাত্র হেয় যেেতন, না হয় তা বিহষ্কার 
করেত সক্ষম হেল িকন্তু তা বিহষ্কার না করায়, তাঁর িবষেয় এমনটা ভাবা হত যে িতিন 
পেরর ব্যাপাের উদাসীন।


২৩। পুনরুত্থান ধর্মতত্ত্বের জন্য প্রকাশ্য মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তা

[১] িকন্তু যিদ কোন অসুস্থতা বা কষ্ট ছাড়া িতিন িনেজর দেহেক একা ‘এক 

কোণায়’ (ক) বা জনহীন এক স্থােন অথবা একটা ঘের বা অন্য যেকোন এক স্থােন লুিকেয় 
রাখেতন, ও তারপের িতিন হঠাৎ কের পুনরায় দেখা িদেয় বলেতন, িতিন মৃতেদর মধ্যে 
থেেক িনেজেক পুনরুত্থিত কেরিছেলন, তাহেল প্রত্যেেকই মেন করত িতিন গল্প 



বানাচ্ছিেলন; ও এর ফেল িতিন পুনরুত্থােনর িবষেয় কথা বলেত িগেয় আরও বেিশ 
অিবশ্বােসর পাত্র হেতন, কেননা তাঁর মৃত্যু িবষেয় সাক্ষ্যদান করার মত কেউই থাকত 
না। এিদেক, মৃত্যু পুনরুত্থােনর আেগই ঘটবার কথা, কেননা পুনরুত্থান হেত পাের না 
যিদ না আেগ মৃত্যু হয়। সুতরাং, যিদ তাঁর দেেহর মৃত্যু কোন সাক্ষীর সামেন নয় িকন্তু 
কোন এক স্থােন গোপেন হত, তাহেল সেই দেেহর পুনরুত্থানও অদৃশ্য ও সাক্ষীহীন হত। 
[২]  এবং এমনটা করেল যে তাঁর মৃত্যু অদৃশ্যেই ঘটেব, তেব পুনরুত্থান করার পর 
কেনই বা িতিন পুনরুত্থােনর সংবাদ িদেলন? অথবা, কেনই বা িতিন সকেলর 
দৃষ্টিগোচের অপদূতেদর তািড়েয়িছেলন, সেই জন্মান্ধেক দৃষ্টিশক্তি পেেত িদেয়িছেলন ও 
জলেক আঙুররেস পিরণত কেরিছেলন যােত কের এসমস্ত িকছু দ্বারা তাঁেক ঈশ্বেরর বাণী 
বেল িবশ্বাস করা হত অথচ সকেলর দৃষ্টিগোচের িনেজর মরণশীল দেহেক অক্ষয়শীল 
বেল দেখােলন না যােত কের তাঁেক জীবন বেল িবশ্বাস করা হত? [৩] আরও, যিদ 
তাঁর িশষ্যেরা একথা আদৌ বলেত পারেতন না যে িতিন আেগ মৃত্যুবরণ কেরিছেলন, 
তাহেল তাঁরা কেমন কের সৎসাহেসর সঙ্গে পুনরুত্থােনর কথা উচ্চারণ করেত পারেতন? 
বা তাঁরা একথা বেল যে, আেগ মৃত্যু ও পের পুনরুত্থান হেয়িছল, কেমন কের তাঁেদর 
িবশ্বাস করা যেেত পারত যিদ না যােদর কােছ তাঁরা এত সৎসাহেসর সঙ্গে কথা 
বলিছেলন তারা সেই িশষ্যেদর তাঁর মৃত্যুর সাক্ষী বেল মেেন না িনত? কেননা যখন 
তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান এভােব সকেলর দৃষ্টিগোচের ঘেটিছল, তখন যিদ সেকােলর 
ফিরশীরা তাঁেদর কথা িবশ্বাস করেত ইচ্ছা না ক’রে বরং যারা পুনরুত্থান দেেখিছল 
তােদর তা অস্বীকার করেত বাধ্য করত, তাহেল এেত কোন সন্দেহ নেই যে, সেসমস্ত 
িকছু যিদ গোপেন ঘেট থাকত তাহেল িনেজেদর অিবশ্বােসর জন্য সেই ফিরশীরা 
কতগুলো ছুতাই না উত্থাপন করত? [৪] আরও, কেমন কের মৃত্যুর শেষ পিরণাম ও 
মৃত্যুর উপের িবজয়টা প্রদর্শিত হেত পারত যিদ না িতিন সকেলর দৃষ্টিগোচের সেই 
মৃত্যুেক [আসামী রূেপ মঞ্চে  (খ)] হািজর কের তা মৃত বেল ও িনেজর দেেহর 
অক্ষয়শীলতা দ্বারা িনঃেশিষত বেল প্রমািণত করেতন?




২৪। প্রভুর মৃত্যু সংক্রান্ত অন্য সম্ভাব্য অিভযোগ

[১] িকন্তু অন্যান্যরাও যা বলেত পারেব, আমােদর এ পক্ষসমর্থেন তা আেগ থেেক 

ব্যক্ত করা উিচত। হয় তো এমন কেউ একথাও বলেত পারত, ‘যিদ এমনটা প্রয়োজন 
হত যে, পুনরুত্থােনর কথা িবশ্বাসযোগ্য হবার জন্য তাঁর মৃত্যু সকেলর দৃষ্টিগোচের ও 
সাক্ষীেদর উপস্থিিতেত ঘটেব, তাহেল িতিন িনেজর জন্য এমন গৌরবময় মৃত্যুও কল্পনা 
করেত পারেতন, কমপক্ষে যেন তা দ্বারা ক্রুেশর অবমাননা এড়ােত 
পারেতন।’ [২] িকন্তু তেমনটা করেল িতিন িনেজর উপের এ সন্দেহ উত্থাপন করেতন 
যে সমস্ত মৃত্যুর উপের তাঁর কোন অিধকার িছল না, কেবল তাঁর জন্য স্থির করা মৃত্যুর 
উপেরই িতিন অিধকার রাখেতন; আর এইভােবও পুনরুত্থােন অিবশ্বাস করার অজুহাত 
আদৌ কমত না। অতএব মৃত্যু তাঁর দেেহ তাঁর িনেজর দ্বারা নয় িকন্তু ষড়যন্ত্র দ্বারাই 
এেসিছল যােত িতিন সেই মৃত্যু ধ্বংস করেত পারেতন যা তারা ত্রাণকর্তার উপর চেেপ 
িদচ্ছিল। [৩]  এবং যেমন বুদ্ধি ও সাহেসর িদক িদেয় মহান এক সুযোগ্য কুস্তিযোদ্ধা 
িনেজর প্রিতযোগী িহসােব িনেজ থেেক কাউেক বাছাই কের না পােছ সে এমন সন্দেহ 
জাগােত পাের যে, সে কোন না কোন প্রিতদ্বন্দ্বীেক ভয় পায়, িকন্তু দর্শকেদর উপের, 
িবেশষভােব িনেজর প্রিত শত্রুভাব সম্পন্ন দর্শকেদরই উপের িনর্বাচেনর ভার আরোপ 
কের যােত কের তারা যােক তার সমকক্ষ বেল বাছাই কেরেছ তােক পরাভূত ক’রে সে 
সকেলর চেেয় বলবান বেল িবশ্বাসযোগ্য হেত পাের, তেমিন সকেলর জীবন িযিন, 
আমােদর প্রভু ও ত্রাণকর্তা সেই খ্রিষ্টও িনেজর দেেহর জন্য কোন মৃত্যু কল্পনা কের 
বাছাই কেরনিন পােছ িতিন অন্য ধরেনর মৃত্যু িবষেয় িনেজেক ভীত বেল দেখােতন; 
িকন্তু অন্যান্যেদর দ্বারা, িবেশষভােব তাঁর শত্রুেদরই দ্বারা স্থির করা এমন মৃত্যুেক গ্রহণ 
কের িনেলন ও ক্রুেশর উপের তা বরণ করেলন যা সেই শত্রুরা ভয়ঙ্কর, অসম্মানজনক 
ও আতঙ্কময় মেন করিছল; িতিন তেমনটা মেেন িনেলন যােত সেই মৃত্যুর ধ্বংস হেল 
পর তাঁেক জীবন বেল িবশ্বাস করা হত, ও এও িবশ্বাস করা হত যে, মৃত্যুর প্রতাপ 
এেকবাের িবলুপ্ত হেয়িছল। [৪] তাই আশ্চর্যময় ও অসাধারণ িকছু ঘটল, তথা, সেই যে 
মৃত্যুেক তারা তাঁর উপর চেেপ দেেব বেল অসম্মানজনক বেল ভেেবিছল, সেই মৃত্যু হেয় 
উঠল মৃত্যুর উপের তার িবজেয়র গৌরবময় িচহ্ন। এভােব [বাপ্তিস্মদাতা] যোহেনর 



মতও িশরশ্ছেদ দ্বারা তাঁর মৃত্যু হয়িন ও ইশাইয়ার মতও তাঁেক করাত িদেয় দু’ভােগ 
কাটা হয়িন যােত কের িতিন মৃত্যুেত িনেজর দেহ অক্ষুণ্ণ ও অিবচ্ছিন্ন রাখেত পােরন, ও 
যারা মণ্ডলীেক িবচ্ছিন্ন করেত ইচ্ছা কের তােদর যেন কোন অজুহাত না থােক।


২৫। যত মৃত্যুদণ্ডের মধ্যে কেন িতিন ক্রুশমৃত্যুেত দণ্ডিত হেলন?

[১] আমার এই মন্তব্য তােদরই লক্ষ কের যারা মণ্ডলীর বাইের থেেক িনেজেদর 

সুিবধার জন্য অসঙ্খ্য তর্কাতর্কি তৈির করেত পছন্দ কের। িকন্তু যিদ আমােদর মধ্যে 
কেউ না কেউ প্রিতদ্বন্দ্বিতার মনোভােব নয় িকন্তু সত্যান্বেষেণরই আকাঙ্ক্ষায় অনুসন্ধান 
করত কেন িতিন অন্য ধরেনর মৃত্যু বরণ কেরনিন িকন্তু ক্রুশমৃত্যুই বরণ করেলন, 
তাহেল সে একথা শুনুক যে, ক্রুশমৃত্যু ছাড়া অন্য ধরেনর মৃত্যু থেেক আমােদর কোন 
উপকার হত না, ও প্রভু যে আমােদর খািতের সেই ধরেনর মৃত্যু বরণ করেলন তা 
ন্যায্যই িছল। [২] কেননা িতিন িনেজ যখন আমােদর উপের পড়া সেই অিভশাপ বহন 
করেত এেসিছেলন, তেব কেমন কেরই বা িতিন ‘অিভশাপস্বরূপ’ (ক) হেত পারেতন যিদ 
না সেই মৃত্যু বরণ করেতন যা অিভশােপর জন্য স্থিরীকৃত? আর সেই মৃত্যু হলো ক্রুশ, 
কেননা লেখা আেছ, অিভশপ্ত সেই মানুষ যে গােছ ঝুলেছ (খ)। [৩] আরও, যখন প্রভুর 
মৃত্যু হলো সকেলর মুক্তিমূল্য, তাঁর মৃত্যু দ্বারা িবচ্ছেেদর মধ্যবর্তী প্রাচীর (গ) ভেেঙ গেল, 
ও িবজাতীয়েদর আহ্বান সার্থক হলো, তখন যিদ তাঁেক ক্রুেশ না দেওয়া হত কেমন 
কের িতিন আমােদর ডাকেত পারেতন? কেননা শুধু ক্রুেশই একজন হাত দু’টো 
প্রসািরত কের মৃত্যুবরণ কের। সুতরাং প্রভুেক তেমনটা বরণ করেত হল ও িতিন হাত 
দু’টো প্রসািরত করেলন, যেন একটা হাত িদেয় িতিন প্রাচীনকােলর জনগণেক ও অন্য 
হাত িদেয় িবজাতীয়েদর জনগণেক আকর্ষণ করেত পােরন ও উভয়েক িনেজেত িমিলত 
করেত পােরন (ঘ)। [৪] একথা িতিন িনেজ তখনই বেলিছেলন যখন ইঙ্গিত িদেলন কোন 
ধরেনর মৃত্যু দ্বারা িতিন সকল মানুেষর মুক্তিমূল্য দেেবন, আমােক যখন উত্তোলন করা 
হেব, তখন সকলেক িনেজর কােছ আকর্ষণ করব (ঙ)। [৫] একথা ছাড়া, যিদ আমােদর 
মানবজািতর শত্রু সেই িদয়াবল স্বর্গ থেেক পিতত হেয় এই িনম্নলোেক ঘোরােফরা কের 
ও এখােন অবাধ্যতায় তার সঙ্গী অপদূতেদর উপর প্রভুত্ব ক’রে তােদর দ্বারা মানুষেক 
প্রতারণা করার জন্য অসার িবভ্রমজনক কর্ম সাধন কের ও মানুষেক ঊর্ধ্বের িদেক ওঠার 



জন্য রোধ করেত চেষ্টা কের, তাহেল এিবষেয় প্রেিরতদূত এও বেলন, িবদ্রোেহর 
সন্তানেদর মধ্যে এখন সক্রিয় যে আত্মা, বায়ুলোেকর কর্তৃত্ব-রাজ্যের সেই অপরাজ 
অনুসাের  (চ) ইত্যািদ। িকন্তু প্রভু িদয়াবলেক উল্টিেয় িদেত, বায়ুলোক িবশুদ্ধ করেত, ও 
আমােদর জন্য স্বর্গ পর্যন্ত আরোহণ-পথ উন্মুক্ত করেত এেলন সেই পরদার মধ্য িদেয়, 
অর্থাৎ িনেজর মাংেসরই মধ্য িদেয় (ছ), যেইভােব প্রেিরতদূত বেলিছেলন। এ এমন িকছু 
যা তাঁর মৃত্যু দ্বারা সািধত হওয়ার কথা; ব্যাপারটা তেমনটা হেল তেব অন্য কোন্‌ 
ধরেনর মৃত্যু দ্বারা এসমস্ত িকছু হেত পারত সেই মৃত্যু দ্বারা ছাড়া যা বায়ুলোেক ঘেট? 
আর আিম তো ক্রুেশরই কথা বলিছ। কেননা িযিন ক্রুেশ িসদ্ধতা অর্জন কেরন, কেবল 
িতিনই বায়ুলোেক মৃত্যুবরণ কেরন। সুতরাং প্রভুর পক্ষে তেমন মৃত্যুবরণ করা উপযুক্তই 
িছল। [৬] কেননা এভােব বায়ুলোেক উত্তোিলত হওয়ায় িতিন িদয়াবেলর ও সব ধরেনর 
অপদূতেদর দুষ্টতা থেেক বায়ুলোক িবশুদ্ধ করেলন, যেইভােব িতিন বেলিছেলন, আিম 
শয়তানেক িবদ্যুৎ-ঝলেকর মত পড়েত দেখলাম  (জ); এবং িতিন স্বর্গ পর্যন্ত পথ নতুন 
কের উন্মুক্ত কেরিছেলন, যেইভােব িতিন এও বেলিছেলন, হে নেতৃবৃন্দ, তোরণ উত্তোলন 
কর; উত্তোিলত হও, সনাতন িসংহদ্বার  (ঝ)। কেননা এমনটা দরকার িছল না যে স্বয়ং 
বাণীর জন্যই তোরণ উন্মুক্ত করা হেব, যেেহতু িতিন হেলন সবিকছুর প্রভু; তাঁর সািধত 
কোন কাজও যে আপন িনর্মাতার জন্য বন্ধ িছল তাও নয়, িকন্তু আমরাই িছলাম সেই 
তারা যােদর জন্য সেই সবিকছু দরকার িছল, সেই আমােদরই িতিন িনেজর দেহ দ্বারা 
ঊর্ধ্বে তুেল িনেলন। কেননা িতিন যেমন সকেলর হেয়ই সেই দেহ মৃত্যুর কােছ িনেবদন 
করেলন, তেমিন আবার সেই দেহ দ্বারা িতিন স্বর্গ পর্যন্ত আরোহণ-পথ উন্মুক্ত করেলন।


২৬। িতিন তৃতীয় িদেন পুনরুত্থান করেলন

[১] অতএব আমােদর জন্য ক্রুেশর উপের তাঁর মৃত্যু উপযুক্ত ও সমীচীন িছল, ও 

সেই মৃত্যুর কারণ সব িদক িদেয় খুবই যুক্তিসঙ্গত বেল দেখা িদল। এক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত 
ভােব বলা যেেত পাের যে, সকেলর পিরত্রাণ ক্রুশ দ্বারা ছাড়া অন্য উপায় দ্বারা সািধত 
হেত পারত না। কেননা এভােবও অর্থাৎ সেই ক্রুেশও িতিন িনেজেক অদৃশ্যমান 
রােখনিন বরং এমনটা করেলন যােত সৃষ্টি িনেজই িনেজর স্রষ্টার সাক্ষী হেয় দাঁড়ায়। 
িতিন িনেজর দেহ-মন্দির বেিশক্ষণ ধের রােখনিন, িকন্তু সেই দেহ-মন্দির যে মৃত্যুর সঙ্গে 



সংস্পর্শের ফেল মৃত িছল বেল তা প্রদর্শন করার পর িতিন সরাসির সেই তৃতীয় িদেন 
তা উত্তোলন করেলন, আর সেইসঙ্গে মৃত্যুর উপের জয়িচহ্ন ও জয়লােভর প্রমাণ িহসােব 
দেেহর অক্ষয়শীলতা ও যন্ত্রণাহীনতা সঙ্গে কের িনেলন। [২] িতিন মৃত্যুর পর পেরও 
দেহটােক পুনরুত্থিত করেত পারেতন ও এও দেখােত পারেতন যে, সেই দেহ জীিবত, 
িকন্তু ত্রাণকর্তা প্রজ্ঞাময় পূর্বজ্ঞান দেিখেয় তেমনটা করেলন না। কেননা িতিন সােথ সােথ 
পুনরুত্থান প্রকাশ করেল তেব কেউ না কেউ এমনটা বলেত পারত যে, িতিন আদৌ 
মেরনিন অথবা মৃত্যু তাঁেক সম্পূর্ণরূেপ স্পর্শ কেরিন। [৩]  এবং যিদ মৃত্যুক্ষণ ও 
পুনরুত্থানক্ষণ একই ক্ষণ হত, তাহেল হয় তো অক্ষয়শীলতার গৌরব তত স্পষ্ট নাও 
হেত পারত। সুতরাং, যােত দেখানো যেেত পারত যে দেহটা সত্যিই মৃত, সেই লক্ষ্যে 
ত্রাণকর্তা মৃত্যু ও পুনরুত্থােনর মাঝামািঝ কােল অিতিরক্ত একটা িদন সন্নিিবষ্ট করেলন 
ও তৃতীয় িদেন সকেলর কােছ দেহটােক অক্ষয়শীল বেল দেখােলন। [৪] অতএব, যােত 
ক্রুেশর উপের মৃত্যু প্রমািণত হেত পারত িতিন িনেজর দেহ তৃতীয় িদেন পুনরুত্থিত 
করেলন। [৫] িকন্তু পােছ এমনটা না ঘটত যে, মৃতেদহটা অিতিরক্ত সময় থেেক যাবার 
পর ও সম্পূর্ণরূেপ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার পর তা পুনরুত্থিত করেল তাঁেক িবশ্বাস করা হত না 
এই অজুহােত যে িতিন দেহটােক অন্য দেেহর সঙ্গে পাল্টিেয়িছেলন (কেননা অিতিরক্ত 
সময় কেেট গেেল কেউ না কেউ যা দেেখিছল তা িবশ্বাস নাও করেত পারত ও যা 
ঘেটিছল তা ভুেলও যেেত পারত), সেজন্য িতিন িতন িদেনর বেিশ সময়কাল অেপক্ষা 
কেরনিন, ও যাঁেদর কােছ িতিন আেগ িনেজর পুনরুত্থােনর কথা বেলিছেলন তাঁেদর আর 
বেিশক্ষণ অেপক্ষমান অবস্থায় ফেেল রােখনিন, [৬]  বরং তাঁর িনেজর কথা তখনও 
তাঁেদর কােন ধ্বিনত হেত হেত, তাঁেদর চোখ তখনও প্রত্যাশী হেত হেত ও তাঁেদর মন 
তখনও অেপক্ষমান হেত হেত, এবং যারা তাঁেক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কেরিছল ও প্রভুর 
দেেহর মৃত্যুর সাক্ষী হেয়িছল তারা তখনও এ পৃিথবীেত জীিবত থাকেতই ও একই 
অঞ্চেল থাকেতই ঈশ্বেরর পুত্র িতন িদন সময়কাল পের মৃত্যু হেয়িছল যে দেেহর, তা 
অমর ও অক্ষয়শীল বেল দেখােলন; তােত সকেলর কােছ প্রমািণত হল যে, যে বাণী 
সেই দেেহ বসবাস করিছেলন, সেই বাণীর প্রকৃিতর দুর্বলতার ফেলই দেহটা মেরিন, 
বরং দেহটা মের গেিছল যােত ত্রাণকর্তার পরাক্রম গুেণ মৃত্যু সেই দেেহ ধ্বংিসত হয়।




২৭। ক্রুেশর উপের প্রভুর মৃত্যু, ও মানুেষর মৃত্যু যা আর ভয়ঙ্কর নয়

[১] মৃত্যু যে িবলীন হেয়িছল, ক্রুশ যে মৃত্যুর উপের িবজয় স্বরূপ, ও সেই মৃত্যু যে 

আর প্রভাবশালী নয় এমনিক সত্যিই মৃত, তা এেতই অিনশ্চিত ভােব প্রমািণত ও স্পষ্ট 
ভােব িবশ্বাসযোগ্য যে, মৃত্যু খ্রিষ্টের সকল িশষ্যের দ্বারা অবজ্ঞাত ও প্রত্যেেকই তা 
পদদিলত কের ও তােত ভীত আর নয়, বরং ক্রুশিচহ্ন িদেয় ও খ্রিষ্টিবশ্বােস তারা সেই 
মৃত্যু মৃত বস্তু যেন পােয় মািড়েয় দেয়। [২] কেননা সেই অতীেত অর্থাৎ ত্রাণকর্তার িদব্য 
আগমন হওয়ার আেগ সকেল মৃতেদর জন্য কেমন যেন ধ্বংিসতই ব্যক্তিেদর জন্য 
চোেখর জল ফেলত। িকন্তু এখন, যখন ত্রাণকর্তা িনেজর দেহ উত্তোলন কেরেছন, সেই 
মৃত্যু এখন ভেয়র বস্তু আর নয়, বরং খ্রিষ্টের সকল িবশ্বাসী মৃত্যুর উপের শূন্যতারই 
উপের যেন পা বাড়ায় ও খ্রিষ্টে আপন িবশ্বাস অস্বীকার করার চেেয় মরেতও সম্মত (ক)। 
কেননা তারা িনশ্চিত হেয় জােন যে, যখন তারা মৃত্যুবরণ কের, তখন তােদর ধ্বংস হয় 
না বরং জীিবত থােক ও পুনরুত্থান দ্বারা অক্ষয়শীল হেয় ওেঠ। [৩]  এবং সেই যে 
িদয়াবল একসময় দুষ্টভােব মৃত্যুেত উল্লাস করত, যেেহতু সেই মৃত্যু-যন্ত্রণা মুক্ত করা 
হেয়েছ  (খ) সেজন্য কেবল সেই িদয়াবলই সত্যিকাের মৃত অবস্থায় রেয়েছ। একথার 
প্রমাণ হলো এ যে, খ্রিষ্টে িবশ্বাসী হওয়ার আেগ মানুষ মৃত্যুেক ভয়ঙ্কর িকছুর মত দেেখ 
ও তােত আতঙ্কিত, িকন্তু খ্রিষ্টে ও তাঁর িশক্ষায় িবশ্বাসী হওয়ার পর তারা মৃত্যুেক এতই 
অবজ্ঞা কের যে তারা সুখী মেন সেটার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেত ছোেট ও ত্রাণকর্তা দ্বারা 
মৃত্যুর উপের যে িবজয় সািধত হেয়েছ তারা সেিবষেয় সাক্ষ্যদান কের। কেননা তারা 
ছোট্ট বালক হেয়ও মৃত্যুবরণ করার জন্য দৌড়োয়, আর পুরুষমানুষ শুধু নয়, 
স্ত্রীলোেকরাও আত্মিক অনুশীলন দ্বারা সেই লক্ষ্যে প্রস্তুিত নেয়। মৃত্যু এতই দুর্বল হেয়েছ 
যে, যে স্ত্রীলোেকরা এককােল তােত প্রবঞ্চিত হত, তারাও এখন সেই মৃত্যুেক মৃত ও 
পক্ষাঘাতগ্রস্তই যেন িবদ্রূপ কের। [৪] কেননা যেমন কোন স্বৈরশাসক কোন বৈধ রাজা 
দ্বারা পরািজত হেল তােক হােত পােয় বাঁধা হয়, পিথক সবাই তােক িবদ্রূপ কের, মাের 
ও অবজ্ঞা কের, ও যে রাজা তােক পরাভূত কেরেছন সেই রাজার কারেণ সেই 
স্বৈরশাসেকর রোষ বা িহংস্রতা িবষেয় আর ভীত নয়, তেমিনভােব ক্রুেশর উপের 
ত্রাণকর্তা দ্বারা মৃত্যুেক জয় করা হেয়েছ ও তাচ্ছিল্যের বস্তু করা হেয়েছ, হােত পােয় 



বাঁধা হেয়েছ, ও সকল খ্রিষ্টিয়ান পিথক তােক পােয় মািড়েয় িদেয় মৃত্যুেক িবদ্রূপ করেত 
করেত খ্রিষ্টের িবষেয় সাক্ষ্যদান কের, এবং ঠাট্টা ক’রে তােক উদ্দেশ কের তা-ই বেল 
যা একসময় তার িবরুদ্ধে লেখা হেয়িছল, ওেহ মৃত্যু, তোমার িবজয় কোথায়? কোথায়, 
মৃত্যু, তোমার হুল? (গ)


২৮। এসমস্ত িকছু উপলব্ধি করার জন্য খ্রিষ্টিবশ্বাস দরকার

[১]  তাই যখন খ্রিষ্টিয়ান বালক-বািলকা এই বর্তমান জীবনেক অবজ্ঞা কের ও 

মৃত্যুবরেণর জন্য িনেজেদর প্রস্তুত কের, তখন এ িক মৃত্যুর দুর্বলতা িবষেয় অর্থহীন যুক্তি 
বা মৃত্যুর উপের ত্রাণকর্তার জয়লােভর কাঁচা প্রমাণ মাত্র? [২]  কেননা স্বভােব মানুষ 
মৃত্যু ও দেেহর িবলুপ্তির ব্যাপাের ভয় পায়। িকন্তু এেত আশ্চর্য ব্যাপার এ হলো যে, যে 
কেউ ক্রুশ-িবশ্বাস পিরধান কেরেছ, সে প্রকৃিতর সবিকছু অবজ্ঞা কের ও খ্রিষ্টের খািতের 
মৃত্যুেক ভয় পায় না। [৩] এবং যেমন আগুেনর প্রকৃিত হলো পুিড়েয় দেওয়া, যিদ এমন 
কেউ বলত যে এমন িকছু রেয়েছ যা আগুেনর িশখা ভয় পায় না বরং এমনটা দেখায় যে 
আগুন দুর্বল (যেইভােব িহন্দুস্তানীয়েদর মধ্যে ‘আসেবস্তন’ িবষেয় বলা হয়), তাহেল যে 
কেউ একথা িবশ্বাস কের না, সে ব্যাপারটা পরীক্ষা করেত ইচ্ছা করেল এই অগ্নিরোধী 
দ্রব্য পিরধান ক’রে ও আগুেনর কােছ িগেয় অবশ্যই এেত িনশ্চিত হত যে, আগুন দুর্বল; 
[৪] অথবা, যে কেউ কোন স্বৈরশাসকেক বাঁধা অবস্থায় দেখেত ইচ্ছা করত, সে অবশ্যই 
স্বৈরশাসকেক িযিন পরািজত কেরিছেলন তাঁর এলাকায় প্রেবশ কের দেখেত পেত যে, যে 
একসময় িছল অন্যান্যেদর ভেয়র কারণ, সে এখন দুর্বল অবস্থায় রেয়েছ, তেমিনভােব, 
যে কেউ এখনও অিবশ্বাসী ও তত মহৎ ঘটনা ঘটবার পের, তত মানুষ খ্রিষ্টে সাক্ষ্যমর 
হেয়েছ এমনটার পের, খ্রিষ্টে বীরেদর দ্বারা প্রিতিদন মৃত্যুর উপের দেখানো িবদ্রূেপর 
পের, এসমস্ত িকছু সত্ত্বেও সে যিদ মৃত্যুর িবনাশ ও তার শেষ পিরণাম সম্পর্কে মেন মেন 
এখনও সন্দেহ পোষণ করত, তাহেল তার উিচত উপরোল্লিিখত িবষেয় িবস্মিত হওয়া; 
িকন্তু সে যেন অিবশ্বােস স্থিতমূল না থােক ও তেমন স্পষ্ট ঘটনার সামেন যেন িনর্লজ্জ 
ব্যবহার না কের। [৫] বরং সেই যে ব্যক্তি ‘আসেবস্তন’ পিরধান কের সে যেমন আগুেনর 
সামেন সেই ‘আসেবস্তন’ এর প্রভাব মেেন নেয়, ও যে ব্যক্তি বাঁধা স্বৈরশাসকেক দেখেত 
ইচ্ছা কের স্বৈরশাসকেক িযিন পরািজত কেরেছন সে যেমন তাঁর এলাকায় প্রেবশ কের, 



তেমিন যে কেউ মৃত্যুর উপের িবজেয়র কথা িবশ্বাস কের না, সে খ্রিষ্ট-িবশ্বাস গ্রহণ 
করুক ও তাঁর িশক্ষায় প্রেবশ করুক, তেবই সে মৃত্যুর দুর্বলতা ও মৃত্যুর উপের িবজয় 
দেখেত পােব। কেননা অেনেক শুরুেত অিবশ্বাস করল ও িবদ্রূপ করল, িকন্তু পের 
িবশ্বাস ক’রে মৃত্যুেক এমনভােব অবজ্ঞা করল যে িনেজরাই খ্রিষ্টিয়ান সাক্ষ্যমর হেয় 
উঠল।


২৯। ক্রুেশর ফল

[১] িকন্তু যখন ক্রুেশর িচহ্ন ও খ্রিষ্টে িবশ্বাস দ্বারা মৃত্যু ভূপািতত হয়, তখন সত্যই 

িবচারক হেল (ক) তেব স্পষ্ট দাঁড়ায় যে স্বয়ং খ্রিষ্ট ছাড়া এমন কেউ নেই যে মৃত্যুর উপের 
গৌরবময় িবজয় লাভ করল ও মৃত্যুেক শক্তিহীন কের ফেলল। [২]  আর যখন মৃত্যু 
আেগ শক্তিশালী হওয়ায় ভেয়র বস্তু িছল িকন্তু ত্রাণকর্তার আগমেনর পের ও তাঁর দেেহর 
মৃত্যু ও পুনরুত্থােনর পের অবজ্ঞার পাত্র হেয় গেেছ, তখন একথা সুস্পষ্ট যে, খ্রিষ্ট ক্রুেশ 
আরোহণ করায়ই মৃত্যু ধ্বংিসত ও পরাভূত হেয়েছ। [৩] কেননা যেমন রােতর পের সূর্য 
আিবর্ভূত হেল পৃিথবীর সকল প্রান্ত তার আলোেত আলোিকত হওয়ায় কোন সন্দেহ 
থাকেত পাের না যে, যে সূর্য িনেজর আলো সর্বত্র ছিড়েয় িদেয়েছ, তা সেই একই সূর্য যা 
অন্ধকার দূর কের িদল ও সবিকছু আলোিকত করল, তেমিন যখন দেেহ ত্রাণকর্তার 
পিরত্রাণদায়ী আিবর্ভাব ও ক্রুেশ তাঁর মৃত্যুর পেরই মৃত্যু অবজ্ঞার বস্তু হল ও ভূপািতত 
হল, তখন একথা স্পষ্ট যে, িতিনই সেই একই ত্রাণকর্তা িযিন দেেহ আিবর্ভূত 
হেয়িছেলন, মৃত্যু ধ্বংস করেলন ও আপন িশষ্যেদর মধ্য িদেয় মৃত্যুর উপর নতুন নতুন 
িবজয় িদেন িদেন দেিখেয় থােকন। [৪]  কেননা যখন দেখা যায়, স্বভােব দুর্বল মানুষ 
মৃত্যুর অবক্ষেয় ভীত না হেয় মৃত্যুর িদেক ছুেট চেল, ও পাতােল নামেত ভয় না কের 
তৎপর অন্তের পাতাল তুচ্ছই কের ও তার যন্ত্রণার িচন্তায়ও অটল থােক, িকন্তু এ বর্তমান 
জীবেনর চেেয় খ্রিষ্টের খািতের মৃত্যুরই আকাঙ্ক্ষা কের; আবার, যখন দেখা যায়, 
খ্রিষ্টভক্তির খািতের নর-নারী ও বালকও মৃত্যুর িদেক স্বচ্ছন্দেই ধািবত, তখন তত 
িনর্বোধ বা অিবশ্বাসী এমন কেইবা থাকেত পাের, অথবা মেন তত অন্ধ এমন কেইবা না 
বুঝেত ও উপলব্ধি করেত পাের যে, মানুষ যাঁর সাক্ষ্য বহন করেছ, সেই খ্রিষ্টই 
প্রত্যেকেক মৃত্যুর উপর িবজয় দান ও মঞ্জুর কেরন, ও যারা তাঁর প্রিত িবশ্বাসী ও 



ক্রুশিচহ্ন পিরধান কের, তােদর মধ্যে িতিনই মৃত্যুেক শক্তিহীন কের ফেেলন। 
[৫]  কেননা যে কেউ পােয় মািড়েয় দেওয়া সাপ দেেখ, িবেশষভােব সে যিদ সেটার 
তীব্রতা জেেন থােক, সে মেন দুর্বল ও দৈিহক ইন্দ্রিয়গুলোেত কাঁচা না হেল তেব তার 
আর কোন সন্দেহ থােক না যে সাপটা মৃত ও এেকবাের শক্তিহীন। আরও, বালেকরা যে 
একটা িসংহেক িনেয় ফুর্তি করেছ তা দেেখ কেইবা এমনটা বুঝেব না যে, হয় িসংহটা 
মৃত, না হয় িসংহটা শক্তিহীন? [৬] তাই যেমন চোখ িদেয় এসমস্ত িকছু যে সত্য িকনা 
তা দেখা সম্ভব, তেমিন যখন মৃত্যু তােদরই দ্বারা ফুর্তির বস্তু বেল গিণত ও অবজ্ঞাত 
যারা খ্রিষ্টে িবশ্বাসী, তখন কেউই যেন এেত আর সন্দেহ না কের বা একথা অিবশ্বাস 
কের যে, মৃত্যু খ্রিষ্টে ধ্বংিসত হেয়েছ ও তার অবক্ষয় িবনষ্ট ও িনঃেশিষত হেয়েছ।


৩০। পুনরুত্থােনর প্রমাণ

[১] আমরা এতক্ষেণ যা বেল এেসিছ, তা এিবষেয় সামান্য প্রমাণ নয় যে, মৃত্যু 

ধ্বংিসত হেয়েছ, ও প্রভুর ক্রুশ হলো সেটার উপের জয়িচহ্ন স্বরূপ। আবার, একটা 
মরেদেহর অমর পুনরুত্থান যে সার্বজনীন ত্রাণকর্তা সেই সত্যকার জীবন খ্রিষ্ট দ্বারাই 
সািধত হেয়েছ, যােদর মনশ্চক্ষু সুস্থ, তােদর কােছ একথা বাহ্যিক যুক্তির চেেয় এই সমস্ত 
দৃশ্যমান ঘটনা দ্বারাই স্পষ্টতর হেয় ওেঠ। [২] কারণ যখন মৃত্যু ধ্বংিসত হেয়েছ—
একথা ইিতমধ্যে প্রমািণত হেয়েছ—ও খ্রিষ্টের খািতের সকেলই মৃত্যুেক পদদিলত কের 
থােক, তখন অিধক যুক্তিসঙ্গত কথা যে িতিনই প্রথম আপন দেেহ মৃত্যু পােয় মািড়েয় 
িদেলন ও ধ্বংস করেলন। আর যখন মৃত্যু তাঁর দ্বারা িনহত হেয়েছ, তখন দেহ যে 
পুনরুত্থান করেব ও মৃত্যুর উপের জয়িচহ্নরূেপ প্রতীয়মান হেব, এছাড়া আর কীবা হেত 
পারত? প্রভুর দেহ যিদ পুনরুত্থান না করত, তাহেল কেমন কের দেখা যেেত পারত যে 
এবার মৃত্যু ধ্বংিসত? তবু তাঁর পুনরুত্থান িবষেয় এই প্রমাণ যিদ কার পক্ষে যেথষ্ট নয়, 
তাহেল চোেখ যা দেখা যেেত পাের, সে কমপক্ষে তার সাহায্যেই ব্যাপারটা িবশ্বাস 
করুক। [৩]  কেননা যে কেউ মৃত, সে আর িকছুই করেত পাের না, আর তার স্মৃিত 
সেইপর্যন্ত মাত্র জীিবত থােক, যেপর্যন্ত তােক কবর দেওয়া হয়; তারপর স্মৃিতও িনঃেশষ 
হয়। যারা জীিবত, তারাই মাত্র কাজ সাধন করেত পাের ও অন্য মানুেষর উপর প্রভাব 
িবস্তার করেত পাের। তাই যে কেউ ইচ্ছা কের, সে দেখুক; আর যা দৃষ্টিগোচর তা 



দ্বারাই সে িবচার করুক ও সত্য স্বীকার করুক। [৪] কেননা যখন ত্রাণকর্তা লোকেদর 
মােঝ তত কাজ সাধন কের থােকন, ও প্রিতিদন সর্বস্থােন িতিন নীরেব গ্রীক ও বর্বরেদর 
িবরাট জনতার মন জয় কেরন যােত তারা তাঁর প্রিত িবশ্বাসী হয় ও সকেল তাঁর 
ধর্মিশক্ষা মেেন নেয়, তখন ত্রাণকর্তার পুনরুত্থান যে সত্যিই ঘেটেছ ও খ্রিষ্ট যে জীিবত, 
এমনিক িতিন যে স্বয়ং জীবন, এিবষয় সন্দেহ করার মত আর কেউ িক থাকেব? 
[৫] অথবা, মানুষেদর িবেবেক এমন ভােব খোঁচা দেওয়া যার ফেল সেই মানুেষরা িপতৃ-
িবিধিনয়ম প্রত্যাখ্যান ক’রে  (ক) খ্রিষ্টের িশক্ষায় মাথা নত কের, এটা িক মৃতব্যক্তিরই 
কাজ? অথবা, িতিন িনেজ সক্রিয় না হেল (কেননা সেটা হলো মৃত ব্যক্তিরই িচহ্ন), তেব 
যারা সক্রিয় ও জীিবত িছল, কেমন কের িতিন এমনটা করেলন যােত তারা িনজ িনজ 
কাজকর্ম ত্যাগ কের, যার ফেল যে ব্যিভচারী সে আর ব্যিভচার কের না, খুণী আর খুন 
কের না, অন্যায়কারী আর অন্যায় কের না ও ভক্তিহীন এখন থেেক ভক্তপ্রাণ হেয় 
ওেঠ? (খ)। আরও, িতিন যিদ পুনরুত্থান না কের থােকন ও মৃতই হন, তেব অিবশ্বাসীরা 
যােদর জীিবত বেল মােন ও যে অপদূতেদর তারা পূজা কের, কেমন কের িতিন সেই 
িমথ্যা দেব-দেবীেক ও অপদূতেদর তাড়ােত, ধাওয়া করেত ও নিমত করেত পােরন? 
[৬] কেননা যেখােন খ্রিষ্টের নাম উচ্চািরত ও তাঁর িবশ্বাস স্বীকৃত, সেখান থেেক সমস্ত 
প্রিতমাপূজা উৎপািটত, অপদূতেদর সমস্ত প্রবঞ্চনা খণ্ডিত, ও কোন অপদূত সেই নাম 
সহ্য কের না, বরং সেই নাম শোনামাত্রই পািলেয় যায় (গ)। এ এমন কাজ যা মৃত ব্যক্তির 
কাজ নয়, িকন্তু জীিবত ব্যক্তির কাজ, এমনিক ঈশ্বেররই কাজ। [৭] যে সমস্ত অপদূতেক 
তাঁর দ্বারা তািড়েয় দেওয়া হেয়িছল ও যে সমস্ত প্রিতমােক িতিন ধ্বংস কেরিছেলন, সেই 
সমস্ত অপদূত ও প্রিতমােক জীিবত বেল সমর্থন করা, িকন্তু িযিন সেগুলোেক তািড়েয় 
িদেয়িছেলন ও িনেজর প্রভােব সেগুলোেক িনশ্চিহ্ন কেরিছেলন, এমনিক যাঁেক সকেল 
ঈশ্বেরর পুত্র বেল স্বীকার কের, তাঁেক মৃত বেল সমর্থন করা, তা সত্যিই হাস্যকর 
ব্যাপার হত।


৩১। জীবেনর িচহ্ন সম্পর্কে

[১]  যারা পুনরুত্থােন িবশ্বাস কের না, যাঁেক তারা মৃত বেল সমর্থন কের, যিদ 

তােদর সেই পূিজত অপদূেতরা ও দেব-দেবী সেই খ্রিষ্টেক তািড়েয় িদেত না পাের বরং 



সেই খ্রিষ্টই সেগুলোেক মৃত বেল প্রমািণত কেরন, তাহেল সেই অিবশ্বাসীরা িনেজেদর 
গুরুতর খণ্ডেনর সম্মুখীন কের। [২]  কেননা যখন একথা সত্য যে, কোন মৃত ব্যক্তি 
িকছুই করেত পাের না িকন্তু ত্রাণকর্তা মানুষেক ঈশ্বরভীিতেত চালনা করায়, সদ্‌গুণ 
িবষেয় মানুেষর মন জয় করায়, অমরতা িবষেয় মানুষেক িশক্ষাদান করায়, স্বর্গীয় 
িবষেয়র আকাঙ্ক্ষায় মানুষেক আকর্ষণ করায়, িপতা িবষেয় জ্ঞান মানুেষর কােছ প্রকাশ 
করায়, মানুেষর অন্তের মৃত্যুর িবরুদ্ধে শক্তি সঞ্চার করায়, এক একজনেক িনেজেক 
প্রকাশ করায় ও ঈশ্বরিবহীন প্রিতমােক ধ্বংস করায় প্রিতিদন কতগুলো কাজ না সাধন 
কেরন, অথচ অিবশ্বাসীেদর সেই দেব-দেবী ও অপদূেতরা উল্লিিখত এ সমস্ত িকছুর 
একটামাত্র কর্মও সম্পাদন করেত পাের না, বরং খ্রিষ্ট আসা মাত্রই সেগুলো মৃত হেয় 
পেড় ও তােদর নাটক অসার ও অর্থশূন্য হেয় যায়; অপরিদেক ক্রুেশর িচহ্নে সমস্ত 
জাদুকর্ম শূন্য হয়, সমস্ত প্রিতমা পিরত্যক্ত ও অস্বীকৃত হয়, যুক্তিহীন যত কামনা-বাসনা 
িনঃেশিষত হয় ও প্রত্যেেক িনেজর চোখ পৃিথবী থেেক স্বর্গের িদেক উত্তোলন কের, তখন 
কােক মৃত বেল ঘোষণা করা উিচত? সেই খ্রিষ্ট িক, িযিন এ সমস্ত িকছু সাধন কের 
থােকন? িকন্তু সক্রিয় হওয়া, তা তো মৃত ব্যক্তির িচহ্ন নয়। নািক তােকই মৃত বেল 
ঘোষণা করা উিচত যে কোন অিধকার আদৌ রােখ না িকন্তু প্রাণহীন ভােব শুেয় রেয়েছ? 
কেননা মৃত বস্তুগুলোর মত তেমনটাই হলো অপদূতেদর ও প্রিতমাগুলোর িচহ্ন। 
[৩]  কেননা ঈশ্বেরর পুত্র হেলন জীবন্ত ও কার্যকর  (ক) ও িদেন িদেন কাজ কেরন ও 
সকেলর পিরত্রাণ সার্থক কেরন। িকন্তু মৃত্যু দৈনন্দিন শক্তিহীন বেল প্রত্যাখ্যাত, ও 
অপদূেতরা উত্তরোত্তর প্রাণহীন হয়, যার ফেল এসমস্ত িকছু থেেক তাঁর দেেহর পুনরুত্থান 
সম্পর্কে আর কেউই সন্দেহ রাখেত পাের না।


[৪] যে কেউ খ্রিষ্টের দেেহর পুনরুত্থান সম্পর্কে অিবশ্বাসী, তার িবষেয় এমনটা মেন 
হয়, সে ঈশ্বেরর বাণী ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে অজ্ঞ। কেননা িতিন যখন সম্পূর্ণরূেপই একটা 
দেহ ধারণ করেলন ও যেভােব আমােদর বক্তব্য ব্যক্ত কেরেছ, সেই অনুসাের িতিন যখন 
যুক্তিসঙ্গত ভােব সেই দেহেক িনেজরই বেল আপন করেলন (খ), তখন তা িদেয় প্রভুর কী 
করার িছল? অথবা, বাণী সেই দেেহ এেস উপস্থিত হেল তেব সেই দেেহর পিরণােমর 
কী হওয়ার কথা িছল? তেমন দেহ মৃত্যুবরণ না করেত অক্ষম িছল যেেহতু মরণশীল 



িছল ও সকেলর হেয় মৃত্যুর হােত অর্পিত হেয়িছল, কেননা িঠক এই উদ্দেশ্যেই ত্রাণকর্তা 
সেই দেহ িনেজর জন্য প্রস্তুত কেরিছেলন; িকন্তু সেইসঙ্গে তেমন দেহ মৃত অবস্থায় 
থাকেতও পারত না যেেহতু জীবেনর মন্দির হেয় উেঠিছল। সুতরাং মরণশীল হওয়ায় 
সেই দেহ মৃত্যুবরণ করল, িকন্তু তার মধ্যে জীবন িছল িবধায় পুনরুজ্জীিবত হল; এবং 
সেই দেেহর সমস্ত কাজ হলো তার পুনরুত্থােনর প্রমাণ।


৩২। খ্রিষ্টের কর্মকাণ্ডই তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রমাণ

[১] িকন্তু, িতিন অদৃশ্যমান িবধায় যখন তারা তাঁর পুনরুত্থােন িবশ্বাস রােখ না, 

তখন সেই সময় এেসেছ যে সমেয় এই অিবশ্বাসীেদর প্রকৃিতর গিতপথ অস্বীকার করেত 
হেব। কেননা ঈশ্বর যে অদৃশ্যমান থাকেবন িকন্তু িনেজর কর্ম দ্বারা জ্ঞাত হেবন, তা 
তাঁরই িনেজর িবেশষ অিধকার—েযভােব ইিতমধ্যে উপের বলা হেয়েছ। [২] তেব, যিদ 
কোন কর্ম না থাকত, তাহেল সেই অিবশ্বাসীরা িযিন অদৃশ্যমান তাঁর প্রিত িবশ্বাস না 
রাখার জন্য িঠকই করত; িকন্তু যখন এই কর্মগুলো িচৎকার কের ও তাঁেক স্পষ্টভােব 
প্রকাশ কের, তখন তারা যা অনস্বীকার্য কেন একগুঁেয় হেয় সেই পুনরুত্থােনর জীবন 
অস্বীকার কের? যিদও মনশ্চক্ষুর িদক িদেয় তারা অন্ধ হত, তবু বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গুলোর 
মাধ্যেমই তারা খ্রিষ্টের তর্কাতীত পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব দেখেত পেত  (ক)। [৩]  কেননা 
একটা অন্ধ মানুষও যিদ সূর্য না দেখেত পায় িকন্তু সূর্য থেেক িনর্গত তাপ অনুভব করেল 
সে জােন যে, সূর্য পৃিথবীর ঊর্ধ্বে রেয়েছ; িকন্তু তবও যারা আমােদর প্রিতবাদ কের, 
তারা যিদও এখনও িবশ্বাস কের না ও সত্য িবষেয় এখনও অন্ধ, তথািপ িবশ্বাসীেদর 
প্রভাব মেেন িনেয় তারা যেন খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্ব ও তাঁর সািধত পুনরুত্থান অস্বীকার না 
কের। [৪] কেননা এটা অনস্বীকার্য যে খ্রিষ্ট মৃত হেল িতিন অপদূতেদর তাড়ােতন না ও 
প্রিতমা িবনষ্ট করেতন না, কেননা অপদূেতরা একটা মৃত মানুেষর প্রিত বাধ্য হত না। 
িকন্তু সেই অপদূেতরা যখন সুস্পষ্ট ভােব তাঁর নাম দ্বারা িবতািড়ত, তখন এ অনস্বীকার্য 
যে, িতিন এক মৃত ব্যক্তি নন, িবেশষভােব একারেণ যে, মানুেষর পক্ষে যা অদৃশ্য যারা 
তা দেখেত পায়, সেই অপদূেতরা অবশ্যই জানেত পারত খ্রিষ্ট মৃত িছেলন িকনা ও তাঁর 
প্রিত আদৌ বাধ্য হেত অস্বীকার করেত পারত। [৫] তেব ভক্তিহীন মানুষ যা অিবশ্বাস 
কের অপদূেতরা তা দেখেত পায়, তথা খ্রিষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর। সেজন্য তারা পালায় ও তাঁর 



সামেন প্রণত হয়, ও সেই একই উক্তি উচ্চারণ কের যা তখনই উচ্চারণ কেরিছল যখন 
িতিন দেেহ উপস্থিত িছেলন, ‘আমরা জািন, আপিন কে: আপিন ঈশ্বেরর সেই পিবত্রজন’ 
এবং হে ঈশ্বেরর পুত্র, আমােদর সঙ্গে আপনার আবার কী? আিম আপনােক অনুরোধ 
করিছ, আমােক জ্বালাযন্ত্রণা দেেবন না  (খ)। [৬]  অতএব, যেেহতু অপদূেতরা স্বীকার 
কের ও তাঁর কর্মকাণ্ড প্রিতিদন সাক্ষ্য বহন কের, সেজন্য এ স্পষ্ট হওয়া উিচত যে, 
(এবং এিবষেয় কেউই যেন একগুঁেয় হেয় সত্যেক প্রিতরোধ না কের), ত্রাণকর্তা িনেজর 
দেহেক পুনরুত্থিত কেরিছেলন, ও িতিন হেলন সেই ঈশ্বেরর প্রকৃত পুত্র যাঁর কাছ থেেক, 
িপতা থেেকই যেন িতিন প্রকৃত বাণী, প্রজ্ঞা ও পরাক্রম রূেপ উদ্গত, িযিন কােলর 
পূর্ণতায় সকেলর পিরত্রাণার্থে একটা দেহ ধারণ করেলন, জগেতর কােছ িপতার িবষেয় 
িশক্ষা িদেলন, মৃত্যুেক িবনাশ করেলন ও পুনরুত্থােনর প্রিতজ্ঞা দ্বারা (গ) সকেলর উপের 
অক্ষয়শীলতা প্রদান করেলন, সেই যে পুনরুত্থােনর প্রথমফল  (ঘ) িহসােব িতিন িনেজর 
দেহেক পুনরুত্থিত করেলন ও ক্রুেশর িচহ্ন দ্বারা সেই দেহেক মৃত্যুর উপের ও মৃত্যুর 
অবক্ষেয়র উপের জয়িচহ্ন রূেপ প্রদর্শন করেলন।


৩৩। খ্রিষ্টের আগমন সংক্রান্ত সাক্ষ্যবাণী

[১] ব্যাপারটা তেমন হেল ও দেেহর পুনরুত্থােনর প্রমাণ ও ত্রাণকর্তা দ্বারা মৃত্যুর 

উপের সািধত িবজয় সুস্পষ্ট হেল, তেব এসো, আমরা ইহুদীেদর অিবশ্বাস ও গ্রীকেদর 
িবদ্রূপও খণ্ডন কির। [২]  কেননা হয় তো িঠক একারেণই ইহুদীরা িবশ্বাস কের না ও 
গ্রীেকরা িবদ্রূপ কের যখন তারা ক্রুেশর অনুপযুক্ততা ও ঈশ্বেরর বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ 
অবজ্ঞা কের; িকন্তু উভেয়র িবপক্ষে আমরা আমােদর যুক্তি ফেরােত দ্বিধা কির না, 
িবেশষভােব একারেণ যে, তােদর িবপক্ষে আমােদর সুস্পষ্ট প্রমাণ রেয়েছ।


[৩]  অিবশ্বাসী ইহুদীরা সেই পুস্তকগুলোরই িভত্তিেত অস্বীকার কের যা তারা 
িনেজরাও পাঠ কের থােক; শুরু থেেক শেষ পর্যন্ত প্রিতিট অনুপ্রািণত পুস্তক বরাবরই 
এসমস্ত িবষয় ঘোষণা কের, িঠক সেইভােব যেভােব পুস্তকগুলোর বাণীসকলও সুস্পষ্ট। 
কেননা নবীগণ পূর্বে কুমারী সংক্রান্ত অলৌিকক কাজ ও সেই কুমারী থেেক সেই জন্মের 
কথা এইভােব পূর্বঘোষণা কেরিছেলন, দেখ, একিট কুমারী গর্ভবতী হেয় একিট 
পুত্রসন্তান প্রসব করেব, আর লোেক তাঁেক ইম্মানুেয়ল বেল ডাকেব; নামিটর অর্থ হল, 



আমােদর-সঙ্গে-ঈশ্বর  (ক)। [৪]  এবং সত্যকার মহান ব্যক্তি সেই মোিশ যাঁেক তারা 
সত্যবাদী বেল িবশ্বাস কের, িতিন ত্রাণকর্তার মানবস্বরূপ ধারণ সংক্রান্ত উক্তিটা 
এেকবাের গুরুত্বপূর্ণ বেল িবেবচনা করেতন, ও তা সত্য বেল স্বীকার কের তা এইভােব 
ব্যক্ত কেরিছেলন, যাকোব থেেক একিট তারা উিদত হেব ও ইস্রােয়ল থেেক একিট মানুষ 
উৎপন্ন হেবন, এবং িতিন মোয়ােবর নেতৃবৃন্দেক ভেেঙ দেেবন  (খ); আরও, যাকোব, 
তোমার তাঁবুগুলো, ইস্রােয়ল, তোমার আবাসগুলো কেমন মনোরম। সেগুলো প্রসািরত 
উপত্যকার মত, নদীর কূেল উদ্যােনর মত, প্রভুর স্থািপত তাঁবুর মত, জলাশেয়র ধাের 
এরসগােছর মত। তার বীজ থেেক বের হেবন এক মানুষ, ও িতিন বহু জািতর উপর 
প্রভুত্ব করেবন  (গ); আবার সেই ইশাইয়া বেলিছেলন, বালকিটর “বাপ-মা” একথা 
উচ্চারণ করার জ্ঞান হওয়ার আেগই িতিন দামাস্কের প্রতাপ ও সামািরয়ার লুণ্ঠিত সম্পদ 
আশুেরর রাজার চোেখর সামেনই কেেড় নেেবন  (ঘ)। [৫]  তেব, একিট মানুষ যে 
আিবর্ভূত হেবন, তা এ নবীেদর দ্বারা পূর্বঘোিষত হেয়িছল, এবং িযিন আসন্ন িতিন যে 
হেলন সকেলর প্রভু, তাও তাঁরা পূর্বঘোষণা কের বেলন, দেখ, প্রভু দ্রুতগামী এক মেেঘ 
চেড় িমশের প্রেবশ করেবন, ও িমশেরর যত হােত গড়া মূর্তিগুলো কম্পিত হেব  (ঙ)। 
কেননা সেখান থেেক িপতাও তাঁেক ডেেক বেলন, আিম িমশর থেেক আমার পুত্রেক 
ডেেক আনলাম (চ)।


৩৪। প্রভুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যু সংক্রান্ত সাক্ষ্যবাণী

[১]  তাঁর মৃত্যু নীরেব হয়িন, বরং শাস্ত্রে তা এেকবাের স্পষ্টভােব িনর্দেিশত। 

কেননা তাঁর মৃত্যুর কারণ, অর্থাৎ িতিন যে িনেজর খািতের নয় িকন্তু সকেলর অমরতা ও 
পিরত্রােণর উদ্দেশ্যে মৃত্যুভোগ করেলন, শাস্ত্র তা বর্ণনা করেত ভয় পায়িন; ইহুদীেদর 
ষড়যন্ত্র ও যে সমস্ত অসম্মান তারা তাঁর উপর চািপেয় িদল, তাও শাস্ত্রে বর্ণিত যােত কের 
কেউই সেিবষেয় অসেচতন না হয় বা যা ঘেটিছল সেসম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ কের। 
[২]  তাই পুস্তকগুলো বেল, এমন কষ্টভোগী মানুষ যন্ত্রণার সঙ্গে যাঁর দীর্ঘ পিরচয়; 
কেননা তাঁর মুখ ফেরানো। িতিন অসম্মািনত িছেলন, তাঁেক কোন মূল্য দেওয়া হয়িন। 
িতিন আমােদর পাপ তুেল বহন করেছন ও আমােদর খািতের কষ্ট বরণ কের িনচ্ছেন; 
আমরা নািক মেন করিছলাম, িতিন প্রহািরত, আঘাতগ্রস্ত ও জর্জিরত। িকন্তু িতিন 



আমােদরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য ক্ষত-িবক্ষত হেয়েছন; আমােদর শঠতার জন্যই 
কষ্টভোগ করিছেলন; আমােদর শান্তির শাস্তি তাঁর উপেরই রেয়েছ; তাঁরই ক্ষতগুেণ 
আমরা িনরাময় হলাম  (ক)। আহা, বাণীর কৃপায় িবস্মিত হও, কেননা িতিন আমােদর 
খািতের অবজ্ঞাত হন যেন আমরা সম্মােনর পাত্র হেত পাির। শাস্ত্রে বেল চেল, আমরা 
সকেল মেষপােলর মত পথভ্রষ্ট হেয়িছ, মানুষ ভ্রান্ত পথ ধের চেলেছ, ও প্রভু আমােদর 
সকেলর অপরােধর জন্য তাঁেক সঁেপ িদেলন। আর িতিন কষ্টের মধ্যে িছেলন বেল মুখ 
খোেলন না। িতিন মেেষর মত জবাইখানায় চািলত হেলন ও লোমকািটেয়র সামেন 
মেষশাবক যেমন নীরব থােক, িতিন তেমিন মুখ খোেলন না। তাঁর অবমাননায় িতিন 
ন্যায়িবচার থেেক বঞ্চিত হেলন  (খ)। [৩]  তেব তাঁর কষ্টের জন্য কেউ যেন তাঁেক 
সাধারণ একটা মানুষ গণ্য না কের, সেজন্য শাস্ত্র মানুষেদর সন্দেহ আেগ থেেক উপলব্ধি 
কের ও তাঁর অিতমানিবক পরাক্রম ও আমােদর স্বরূেপর সঙ্গে তাঁর স্বরূেপর পার্থক্য 
তুেল ধের বেল, তাঁর জনেনর কথা কে ঘোষণা করেত পারেব? কেননা তাঁর জীবন 
পৃিথবী থেেক উচ্ছেদ করা হল, জনগেণর শঠতার জন্যই তাঁেক মৃত্যুর হােত দেওয়া 
হল। আিম তাঁর সমািধর িবিনমেয় দুর্জনেদর, ও তাঁর মৃত্যুর িবিনমেয় ধনবানেদর িদেয় 
দেব, কারণ িতিন কোন অপকর্ম কেরনিন, তাঁর মুেখও ছলনার কথা পাওয়া যায়িন। 
এবং প্রভু তাঁর কষ্ট থেেক তাঁেক িনরাময় করেত ইচ্ছা কেরন (গ)।


৩৫। ক্রুশ সংক্রান্ত সাক্ষ্যবাণী

[১] িকন্তু হয় তো এমনটা হেত পাের যে, তাঁর মৃত্যুর ভিবষ্যদ্বাণী শুেন তুিম তা-ও 

িশখেত ইচ্ছা করছ যা ক্রুশ সম্পর্কে িনর্দেশ করা হেয়েছ। কেননা এ িবষয়টাও বাদ 
পেড়িন, িকন্তু সেই পিবত্র মানুষেদর দ্বারা সুস্পষ্টভােব দেখানো হেয়েছ। [২]  কেননা, 
মোিশই প্রথম ক্রুেশর কথা মুক্তকণ্ঠে পূর্বঘোষণা কেরন যখন বেলন, তুিম তোমার 
জীবনেক তোমার চোেখর সামেন ঝুলেত দেখেব, ও িবশ্বাস করেব না (ক)। [৩] ও তাঁর 
পেরর নবীগণ এিবষেয় সাক্ষ্য িদেয় বেলন, ‘জবাইেয়র জন্য চািলত িনরপরাধী 
মেষশাবেকর মত আিম একথা জানতাম না। তারা আমার িবরুদ্ধে অন্যায়ভােব ষড়যন্ত্র 
কের বলিছল: এসো, তার রুিটেত কাঠ িদই, জীিবেতর দেশ থেেক তােক উচ্ছেদ 
কির (খ); [৪] আরও, ওরা আমার হাত ও আমার পা বিঁেধ ফেেলেছ; আমার সকল হাড় 



গুনল। িনেজেদর মধ্যে আমার জামাকাপড় ভাগ করল, ও আমার পোশাক িনেয় ভাগ্য 
পরীক্ষা করল (গ)। [৫] িকন্তু বায়ুলোেক সেই মৃত্যু যা বৃক্ষকাষ্ঠে হয়, তা ক্রুশ ছাড়া অন্য 
িকছু হেত পাের না; আরও, অন্য কোন ধরেনর মৃত্যুেতই তো হাত ও পা বিঁিধেয় দেওয়া 
হয় না, কেবল ক্রুেশই তেমনটা হয়। [৬] িকন্তু যেেহতু ত্রাণকর্তার আগমেনর সময় 
থেেক সকল জািত সর্বস্থােন ঈশ্বরেক জানেত শুরু কেরেছ, সেজন্য সেই ভাববাদীগণ 
একথাও অঘোিষত রােখনিন, ও ঘটনাটা পিবত্র শাস্ত্রেও উল্লিিখত, িতিন হেবন যেেসর 
িশকড় িযিন জািতসকলেক চালনা করার জন্য উেঠ দাঁড়ান, ও তাঁর উপর জািতগুলো 
প্রত্যাশা রাখেব (ঘ)।


[৭] এই স্বল্প উদ্ধৃতাংশ নানা ঘটনার প্রমাণ, িকন্তু গোটা শাস্ত্র ইহুদীেদর অিবশ্বাস-
খণ্ডেন পূর্ণ। কেননা পিবত্র শাস্ত্রে উল্লিিখত যে ন্যায়বান মানুেষরা ও পিবত্র নবীগণ ও 
িপতৃকুলপিতগণ, তাঁেদর মধ্যে কার্‌ দেহগত জন্ম কেবল একিট কুমারী থেেক হল? 
অথবা, পুরুষ ছাড়া কোন্‌ নারী মানুষ উৎপন্ন করেত সক্ষম হল? আেবল িক আদম থেেক 
জন্ম নেনিন? ও এনোখ িক যােরদ থেেক, নোয়া িক লােমখ থেেক, আব্রাহাম িক তেরাহ্‌ 
থেেক, ইসহাক িক আব্রাহাম থেেক, যাকোব িক ইসহাক থেেক জন্ম নেনিন? যুদা িক 
যাকোব থেেক এবং মোিশ ও আরোন িক আেমরাম থেেক জন্ম নেনিন? শামুেয়ল িক 
এল্কানা থেেক, দাউদ িক যেেস থেেক, শলোমন িক দাউদ থেেক, হেেজিকয়া িক আহাজ 
থেেক, যোিশয়া িক আমোজ থেেক, ইশাইয়া িক আমোজ থেেক, যেেরিময়া িক িহল্কিয়া 
থেেক ও এেজিকেয়ল িক বুিজ থেেক জন্ম নেনিন? এঁেদর এক একজেনর িক িনেজর 
জনেনর উদ্ভবকারী িহসােব তাঁর আপন িপতা িছেলন না? তেব িযিন কেবল একিট 
কুমারী থেেক জন্ম িনেলন, িতিন কে? কেননা নবী এই িচহ্ন িবষেয় এেকবাের সূক্ষ্ম প্রমাণ 
িদেয়িছেলন। [৮]  অথবা, কার জন্মের পূর্বে একটা তারা িক আকাশমণ্ডেল দৌিড়েয় 
জগৎেক দেখাল কার্‌ জন্ম হেয়িছল? কেননা যখন মোিশর জন্ম হেয়িছল তাঁেক 
িপতামাতা দ্বারা লুকোনো হেয়িছল; দাউদও িনেজর প্রিতেবশীেদর কােছ অেচনা িছেলন 
যেেহতু মহান সেই শামুেয়ল পর্যন্তও তাঁর িবষেয় অজ্ঞ িছেলন ও িজজ্ঞাসা কেরিছেলন 
যেেসর অন্য কোন ছেেল িছল িকনা। আরও, আব্রাহাম যখন িনেজর বংেশর লোকেদর 
কােছ পিরিচত হন তখন িতিন যেথষ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত হেয় গেিছেলন। িকন্তু খ্রিষ্টের জন্ম িবষেয় 



যিদও কোন মানুষ সাক্ষী িছল না, তবু একটা জ্যোিতষ্ক সেই স্বর্গে আিবর্ভূত হলো যেখান 
থেেক িতিন নেেম এেসিছেলন।


৩৬। খ্রিষ্টের জীবন সংক্রান্ত অন্যান্য সাক্ষ্যবাণী

[১] িকন্তু যত রাজােদর মধ্যে, “বাপ-মা” একথা উচ্চারণ করার জ্ঞান হওয়ার 

আেগই  (ক) কোন্‌ রাজা রাজ্যভার গ্রহণ করেলন ও িনেজর শত্রুেদর উপের িবজয়িচহ্ন 
জয় করেলন? যখন দাউদ রাজ্যভার গ্রহণ কেরন, তখন তাঁর বয়স িক ত্রিশ বছর িছল 
না? শলোমনও িক যৌবনকােলই মাত্র রাজাসেনর অিধকারী হনিন? যোয়াশ যখন 
রাজাসেনর অিধকারী হন তখন তাঁর বয়স িক সাত বছর িছল না? ও পরবর্তীকােলর 
রাজ-অিধকার পাবার সমেয় সেই যোিশয়ার বয়স িক মোটামুিট সাত বছর িছল না? 
অথচ এঁরা তেমন বয়েসর মানুষ হওয়ায় ‘বাপ’ বা ‘মা’ কথাটা উচ্চারণ করেত সক্ষমই 
িছেলন। [২] তেব ইস্রােয়েল ও যুদায় কে সেই রাজা (ইহুদীরাই অনুসন্ধান করুক ও 
আমােদর বলুক) যাঁর উপের জািতসকল িনেজেদর প্রত্যাশা রেেখ শান্তি পেল? সেই 
জািতসকল বরং সব িদক িদেয় তােদর শত্রু িছল না? [৩] কেননা যতিদন যেরুশােলম 
দাঁড়াল ততিদন ধের সেই জািতসকল অিবরাম যুদ্ধ চালাল ও তারা সকেল ইস্রােয়েলর 
শত্রুই িছল; হ্যাঁ, আশুরীেয়রা তােদর অত্যাচার করত, িমশরীয়রা তােদর িনর্যাতন 
করত, বািবলেনর লোেকরা তােদর আক্রমণ করত; ও এেত িবস্ময়কর ব্যাপার এটা যে, 
তােদর প্রিতেবশী সেই িসরীয়রাও তােদর সঙ্গে যুদ্ধ করত। দাউদ িক মোয়ােবর 
অিধবাসীেদর সঙ্গে যুদ্ধ কের িসরীয়েদর িছন্ন-িবচ্ছিন্ন করেলন না? যোিশয়া িক িনেজর 
প্রিতেবশী জািতর ব্যাপাের সতর্ক িছেলন না? হেেজিকয়া িক সেন্নােখিরেবর দর্পে ভয় 
পাচ্ছিেলন না? আমােলক িক মোিশর িবরুদ্ধে যুদ্ধ-সংগ্রাম করল না? আমোরীয়রা িক 
নূেনর সন্তান যোশুয়ার প্রিতদ্বন্দ্বিতা করত না? ও যেিরখো শহরবাসীরা িক তাঁেক 
প্রিতরোধ কেরিন? িবজাতীয়েদর ও ইস্রােয়েলর মধ্যে িমত্রতা-সন্ধি আদৌ িছল না। তাই 
আমােদর দেখােত হেব সেই িবজাতীয়রা কার্‌ উপেরই বা প্রত্যাশা রাখল, কেননা তেমন 
ব্যক্তি অবশ্যই িছেলন যেেহতু নবী যে িমথ্যা বেলিছেলন তা সম্ভব নয়। [৪]  পিবত্র 
নবীেদর ও পুরাকােলর িপতৃকুলপিতেদর মধ্যে কে সকেলর পিরত্রােণর জন্য ক্রুেশ 
মরেলন? সকেলর িনরামেয়র খািতের কে ক্ষত-িবক্ষত হেলন ও িবনষ্ট হেলন? 



ন্যায়বান মানুষেদর ও রাজােদর মধ্যে কে িমশের নেেম গেিছেলন ও তাঁর আগমেন 
িমশরীয়েদর প্রিতমাগুলো িনষ্ক্রিয় হল? আব্রাহাম তো সেখােন িগেয়িছেলন, িকন্তু 
প্রিতমাপূজা সকেলর উপর িনেজর প্রভাব রেেখিছল; মোিশ সেইখােন জন্ম িনেয়িছেলন, 
অথচ যারা পথভ্রষ্ট িছল তােদর কুসংস্কার এক িবন্দুও হ্রাস পায়িন।


৩৭। সাম ২২:১৬ ইত্যািদর সাক্ষ্যবাণী

[১] শাস্ত্রে যােদর িবষেয় সাক্ষ্য রেয়েছ, তােদর মধ্যে এমন কেউই আেছ িক যার 

হাত ও পা বিঁিধেয় দেওয়া হল, এমনিক যােক এক বৃক্ষকাষ্ঠে ঝুিলেয় দেওয়া হল ও 
সকেলর পিরত্রােণর জন্য ক্রুেশর উপের প্রাণ িদল? আব্রাহাম খােটই শেষ িনশ্বাস ফেেল 
মৃত্যুবরণ করেলন; ইসহাক ও যাকোবও িনজ িনজ খােট পা উিঠেয় দেবার পর 
মরেলন। মোিশ ও আরোন এক পর্বতচূড়ায় মরেলন; দাউদ জনগেণর কোন ষড়যন্ত্রের 
বস্তু না হেয় এমিন িনেজর বািড়েত মরেলন, এবং যিদও সৌল তাঁেক ধাওয়া করিছেলন, 
তবু িতিন অক্ষত অবস্থায় বেঁেচ গেিছেলন। ইশাইয়ােক দু’ভােগ কাটা হেয়িছল বেট, িকন্তু 
তাঁেক কাষ্ঠে ঝুিলেয় দেওয়া হয়িন; যেেরিময়া যেথষ্ট অপমােনর পাত্র হেলন, িকন্তু 
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হনিন; এেজিকেয়ল কষ্টভোগ করেলন, িকন্তু জনগেণর খািতের নয়, 
িকন্তু একারেণ যে, জনগেণর যা ঘটেত যাচ্ছিল তা িতিন প্রচার কেরিছেলন। 
[২] তাছাড়া, এঁরা যাঁরা কষ্টভোগ কেরিছেলন তাঁরা িছেলন মানুষ, ও তাঁরা সবাই িছেলন 
এমন মানব স্বরূেপর অিধকারী যা অন্য সকল মানুেষর সমান; িকন্তু শাস্ত্রে যাঁর কথা 
ঘোষণা কের িতিন সকেলর হেয় কষ্টভোগ করেবন, িতিন তো এমিন সাধারণ মানুষ নন, 
বরং িতিন মানুষেদর স্বরূেপর সদৃশ স্বরূেপর অিধকারী হেয়ও সকেলর জীবন বেল 
অিভিহত। বাস্তিবকই শাস্ত্রে বেল, তুিম তোমার জীবনেক তোমার চোেখর সামেন ঝুলেত 
দেখেব  (ক); আরও বেল, তাঁর জনেনর কথা কে ঘোষণা করেত পারেব?  (খ)। কেননা 
একজন সকল পিবত্রজেনর বংশধারা পরীক্ষা-িনরীক্ষা কের তার উৎপত্তি থেেক তা 
ঘোষণা করেত পাের ও তাও ঘোষণা করেত পাের এক একজন কোন্‌ মানুষ থেেক জন্ম 
িনেলন; িকন্তু শাস্ত্রে ঘোষণা কের যে, িযিন জীবন, তাঁর জনেনর কথা অিনর্বচনীয়।


[৩] তেব িতিন কে যাঁর িবষেয় পিবত্র শাস্ত্র তেমন কথা বেল? বা কে এত মহান যে 
নবীগণ তাঁর িবষেয় তেমন কথা পূর্বঘোষণা কেরন? শাস্ত্রের মধ্যে কাউেক পাওয়া যায় 



না, কেবল সকেলর সার্বজনীন ত্রাণকর্তােকই পাওয়া যায় িযিন বাণী-ঈশ্বর, আমােদর 
প্রভু সেই িযশুখ্রিষ্ট। কেননা িতিনই একিট কুমারী থেেক িনর্গত হেলন, পৃিথবীেত 
মানুেষর মত আিবর্ভূত হেলন, ও িনেজর মাংেস অিনর্বচনীয় জনেনর অিধকারী। কেননা 
এমন কেউই নেই যে মাংস অনুযায়ী তাঁর িপতার কথা উল্লেখ করেত পাের, কেননা তাঁর 
দেহ একটা পুরুষ থেেক নয় িকন্তু কেবল একিট কুমারী থেেক উদ্গত। [৪]  একজন 
যেমন দাউদ ও মোিশ ও সকল িপতৃকুলপিতর বংশধারার কথা বলেত পাের, তেমিন 
এমন কেউই নেই যে একটা পুরুষ থেেক মাংস অনুযায়ী ত্রাণকর্তার জনেনর কথা ঘোষণা 
করেত পাের। িতিন হেলন সেই ব্যক্তি িযিন এমনটা করেলন যেন একটা জ্যোিতষ্ক তাঁর 
আপন দেেহর জন্মের কথা ঘোষণা কের। কেননা যেেহতু বাণী স্বর্গ থেেক নেেম এেলন, 
সেজন্য স্বর্গ থেেক যে তাঁর একটা িচহ্নও থাকেব তা সমীচীন িছল; এবং যেমন সৃষ্টির 
রাজা এিগেয় এেলন, তেমিন সমগ্র জগৎ যে তাঁেক স্পষ্টভােব িচেন নেেবন তা আবশ্যক 
িছল। [৫] বাস্তিবকই িতিন যুেদয়ায় জন্ম িনেলন ও পারস্যরাই তাঁেক উপাসনা করেত 
এেলন। িতিনই সেই ব্যক্তি িযিন িনেজর দৈিহক আিবর্ভােবর পূর্বেও প্রিতদ্বন্দ্বী অপদূতেদর 
উপের জয়লাভ করেলন ও প্রিতমাপূজার উপের িবজয়িচহ্ন অর্জন করেলন। এভােব 
সকল িবজাতীয়রা সর্বত্রই িনেজেদর িপতৃপুরুষেদর প্রথা ও প্রিতমাগুলোর িনন্দাজনক 
অভক্তি পিরত্যাগ ক’রে এখন খ্রিষ্টে িনেজেদর প্রত্যাশা রাখেছ ও তাঁর প্রিত িনেজেদর 
উৎসর্গীকৃত করেছ; এ এমন িকছু যে এক একজন িনেজর চোেখ দেখেত পায়। 
[৬]  বাস্তিবকই িমশরীয়েদর িনন্দাজনক অভক্তি আেগ কখনও বন্ধ হয়িন, তখনই মাত্র 
বন্ধ হল যখন সকেলর প্রভু একটা মেঘরেথই চ’ড়ে যেন সেখােন িনেজর দেেহ নেেম 
গেেলন, প্রিতমাগুলোর ভ্রান্তি িবনাশ করেলন, ও সকল মানুষেক িনেজর কােছ, ও 
িনেজর মাধ্যেম িপতার কােছ আনেলন। [৭] িতিনই সেই ব্যক্তি যাঁেক সূর্য ও গোটা সৃষ্টি 
ও যারা তাঁর উপর সেই মৃত্যু চেেপ িদল তারাও সাক্ষীরূেপ দাঁড়ােতই ক্রুেশ দেওয়া হল; 
তাঁর মৃত্যু দ্বারা সকেলর জন্য পিরত্রাণ সািধত হল ও সমস্ত সৃষ্টি িনষ্কৃিত পেল। িতিনই 
সেই ব্যক্তি িযিন সকেলর জীবন, িযিন মেষই যেন িনেজর দেহেক সকেলর পিরত্রােণর 
জন্য মুক্তিমূল্য িহসােব মৃত্যুর হােত তুেল িদেলন, যিদও ইহুদীরা তা িবশ্বাস কের না।




৩৮। মাংেস ঈশ্বেরর আগমন সংক্রান্ত অন্যান্য সাক্ষ্যবাণী

[১] িকন্তু তারা যিদ এসমস্ত প্রমাণ যেথষ্ট বেল মেন না কের, তােদর মন অন্য 

অন্য উক্তি দ্বারা জয় করা হোক; এমন উক্তি যা তােদর িনেজেদর আয়ত্তেও রেয়েছ। 
কেননা নবী কার্‌ িবষেয় বেলন, যারা আমার অনুসন্ধান করত না, আমােক তােদর কােছ 
প্রকাশ করা হল; যারা আমার খোঁজ-খবর িনত না, তােদর আিম িনেজেক খুঁেজ পেেত 
িদেয়িছ; যে জািত আমার নাম করত না, আিম তােক বেলিছ, ‘এই যে আিম আিছ’। 
আিম অবাধ্য ও িবদ্রোহী এক জািতর প্রিত আমার হাত বািড়েয়িছ  (ক)। [২] ইহুদীেদর 
িজজ্ঞাসা করা যেেত পারত, যাঁেক প্রকাশ করা হল, িতিন কে? কারণ িতিন িনেজ সেই 
নবী হেল তেব তারা বলুক সেই নবী কখন লুিকেয় িছেলন, যােত পের তাঁেক প্রকাশ 
করা হয়। িকন্তু ইিন এমন কোন্‌ নবী, িযিন অদৃশ্যমান হবার পর প্রকািশত হেলন ও 
ক্রুেশর উপের িনেজর হাত বািড়েয়েছন? ন্যায়বান মানুষেদর মধ্যে কেউই নেই, কেবল 
ঈশ্বেরর সেই বাণীই রেয়েছন, িযিন স্বরূেপ অশরীরী হেয় তবু আমােদর জন্য একটা 
দেেহ প্রকািশত হেলন ও আমােদর খািতের কষ্টভোগ করেলন। [৩] িকন্তু তােদর জন্য 
তেমনটাও যেথষ্ট না হেল তেব যেেহতু তােদর অস্বীকৃিত এত স্পষ্ট, সেজন্য তােদর 
অন্য বচন দ্বারা িনস্তব্ধ করা হোক; কেননা শাস্ত্রে বেল, সবল হও, দুর্বল যত হাত ও 
অস্থির যত হাঁটু; প্রােণ ভীরু যারা, তোমরা সান্ত্বনা পাও, সাহস ধর, ভয় করো না; 
দেখ, আমােদর ঈশ্বর িবচার দািব করেছন; িতিন আসেবন ও আমােদর ত্রাণ করেবন। 
তখন অন্ধের চোখ খুেল দেওয়া হেব, বিধেরর কান শুনেত পােব; তখন খোঁড়া মানুষ 
হিরেণর মত লাফ দেেব ও বোবার িজহ্বা বাকপটু হেব (খ)। [৪] এবার তারা এিবষেয় 
আর কী বলেব, বা কেমন দুঃসাহস দেিখেয় এ বচেনর সামেন প্রিতবাদ করেব? কেননা 
ভিবষ্যদ্বাণীটা এমনটা ঘোষণা কের যে, ঈশ্বর আসেছন, ও তাঁর আগমেনর িচহ্ন ও সময় 
প্রকাশ কের; তারা বেল যে, ঐশ্বিরক আগমেনর সমেয় অন্ধেরা দৃষ্টিশক্তি িফের পােব, 
খোঁড়া মানুষ লাফ দেেব, বিধর শুনেত পােব ও তোতলার িজহ্বা বাকপটু হেব। তেব 
তারা বলুক কোন্‌ সমেয় ইস্রােয়েল তেমন িচহ্ন দেখা িদল বা যুদায় কোথায় তেমন িকছু 
ঘটল। [৫] সংক্রামক চর্মরোেগ আক্রান্ত সেই নামান শুচীকৃত হেয়িছেলন, িকন্তু কোন 
বিধর শোেনিন, খোঁড়া কোন মানুষও হেঁেট বেড়ায়িন। এিলয় ও এিলেশয় মৃত মানুষেক 



পুনরুজ্জীিবত কেরিছেলন, িকন্তু কোন জন্মান্ধ দৃষ্টিশক্তি িফের পায়িন। মৃত মানুষেক 
পুনরুজ্জীিবত করা মহৎ কর্ম বেট, িকন্তু এটা এমন অলৌিকক কাজ নয় যা প্রভুর 
িবস্ময়কর কােজর সঙ্গে তুলনা করা যেেত পাের। তথািপ যখন শাস্ত্র সংক্রামক চর্মরোেগ 
আক্রান্ত মানুষ সম্পর্কে ও সেই িবধবার ছেেল সম্পর্কে নীরব িছল না, তখন এটা 
আবশ্যক িছল যে, যিদ এমনটাও হত যে একটা খোঁড়া মানুষ হেঁেট বেড়াত বা একটা 
অন্ধ মানুষ দৃষ্টিশক্তি িফের পেত, তাহেল শাস্ত্রের বর্ণনা তাও উল্লেখ করায় বাদ িদত না। 
িকন্তু যেেহতু শাস্ত্রে সেিবষেয় কোন উল্লেখ নেই সেজন্য এটা স্পষ্ট যে, তেমন িকছু আেগ 
কখনও ঘেটিন। [৬] অতএব, যখন ঈশ্বেরর বাণী িনেজ দেেহ আগমন করেলন, সেই 
সমেয় ছাড়া তেমন িকছু কখনই বা ঘেটিছল? এবং যখন সেই খোঁড়া মানুষ হেঁেট 
বেড়াল, সেই বোবা কথা বলেত লাগল, সেই বিধর শুনেত লাগল ও সেই জন্মান্ধ 
দৃষ্টিশক্তি িফের পেল, সেসমেয় ছাড়া কখনই বা িতিন এেসিছেলন? তাই একারেণ 
ইহুদীরাও সেসময় তেমন িকছু দেেখ বেলিছল, তেমন িকছু যে আেগ কখনও ঘেটিছল 
সেসম্পর্কে তারাও অন্য সমেয় তা শোেনিন, জগেতর আিদ থেেক এমন কথা কখনও 
শোনা যায়িন যে, জন্মান্ধ মানুেষর চোখ কেউ খুেল িদেয়েছ। িতিন যিদ ঈশ্বর থেেক 
আগত না হেতন, তাহেল িকছুই করেত পারেতন না (গ)।


৩৯। নানা আপত্তি খণ্ডন

[১] িকন্তু এমনটাও হেত পাের যে, যা সুস্পষ্ট তা প্রিতরোধ করেত অক্ষম হওয়ায় 

ইহুদীরাও যা লেখা রেয়েছ তা অস্বীকার করেব না, িকন্তু এমনটা বলেব যে, তারা এখনও 
এসমস্ত িকছুর অেপক্ষায় রেয়েছ ও বাণী-ঈশ্বর এখনও আেসনিন। কেননা তারা তেমন 
কথা সর্বস্থােন রিটেয় বেড়ায় ও যা সুস্পষ্ট তার িবপক্ষে একগুঁেয় হেয় দাঁড়ােত লজ্জাবোধ 
কের না। [২] িকন্তু অন্য সব িকছুর আেগ তােদর যুক্তি আমােদর দ্বারা নয়, অত্যন্ত 
প্রজ্ঞাবান সেই দািনেয়ল দ্বারাই এই একটা িবষয়ই িবেশষভােব খণ্ডন করা হেব িযিন এই 
বর্তমান কাল ও ত্রাণকর্তার িদব্য আগমন কাল, এ কাল দু’টো এভােব প্রচার কেরন, 
তোমার জািতর ও তোমার পিবত্র নগরীর পক্ষে অধর্মের শেষ দশা ঘটাবার জন্য, পাপ 
মুেছ দেবার জন্য, অপরােধর প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য, িচরস্থায়ী ধর্মময়তা আনবার জন্য, 
দর্শন ও ভিবষ্যদ্বাণী সত্য বেল সপ্রমাণ করার জন্য, ও মহাপিবত্রজনেক তৈলািভিষক্ত 



করার জন্য, সত্তর সপ্তাহ িনরূিপত হেয়েছ। তাই তুিম জেেন রাখ, বুেঝ নাও: 
যেরুশােলম পুনর্নির্মাণ করেত িফের যাও এই বাণী বের হওয়ার সময় থেেক জনপ্রধান 
সেই খ্রিষ্টের আগমন পর্যন্ত (ক)। [৩] অন্যান্য িবষয় সম্পর্কে হয় তো এমনটা হেত পাের 
যে তারা কোন না কোন অজুহাত খুঁেজ বের করেত পারত ও যা লেখা হেয়িছল, 
ভাবীকােলর জন্যই তা স্থিগত করেত পারত; িকন্তু উল্লিিখত ভিবষ্যদ্বাণী সম্পর্কে তারা 
কী বলেত পাের বা ভিবষ্যদ্বাণীটা কেমন কের আদৌ প্রিতরোধ করেত পাের? কেননা 
উল্লিিখত ভিবষ্যদ্বাণীেত খ্রিষ্টেক িনর্দেশ করা হচ্ছে ও যাঁেক তৈলািভিষক্ত করা হয় তাঁেক 
এমিন সাধারণ একটা মানুষ বেল নয় বরং তাঁেক মহাপিবত্রজনেক বেল িচহ্নিত করা 
হয়; এবং তাঁর আগমন পর্যন্ত যেরুশােলমেক দাঁড়ােত হেব, ও তারপর ইস্রােয়েল নবী ও 
দর্শন বন্ধ হেয় যােব। [৪] পুরাকােল দাউদ, শলোমন ও হেেজিকয়ােক তৈলািভিষক্ত করা 
হেয়িছল, িকন্তু যেরুশােলম ও পিবত্রধামটা তখনও থেেক গেিছল, ও নবীরা নবীয় বাণী 
িদচ্ছিেলন যেমন সেই গাদ, আসাফ ও নাথান, ও তাঁেদর পের ইশাইয়া, আমোস, 
হোেশয়া ও অন্য অন্য নবী। আরও, যাঁেদর তৈলািভিষক্ত করা হত তাঁেদর পরমপিবত্র 
বেল নয়, পিবত্র মানুষ বেলই অিভিহত করা হত। [৫] িকন্তু আত্মরক্ষা করার জন্য যিদ 
তারা বন্দিত্বের িবষয় উত্থাপন কের ও সেই িভত্তিেত এমনটা দািব রােখ যে যেরুশােলম 
আর িছল না, তাহেল নবীেদর সম্পর্কে তারা আর িক বলেব? কেননা সেই পুরাকােল 
যখন জনগণ বািবলেন নেেম গেিছল, তখন দািনেয়ল ও যেেরিময়া তো িছেলন, এবং 
এেজিকেয়ল, হগয় ও জাখািরয়া নবীয় বাণী িদেতন।


৪০। মসীহ সম্পর্কে

[১]  তাই ইহুদীরা রূপকথা বলেছ ও বর্তমান কালটা স্থিগত করেছ। কেননা 

ইস্রােয়ল থেেক কখন নবী ও দর্শন বন্ধ হল এই বর্তমানকাল ছাড়া যখন পরমপিবত্রজন 
সেই খ্রিষ্ট এেস গেেছন? কেননা ঈশ্বেরর বাণীর আগমেনর িচহ্ন ও মহৎ প্রমাণ এটা 
হলো যে, যেরুশােলম আর দাঁড়ায় না, কোন নবীর উদ্ভবও আর হয় না, তােদর কােছ 
কোন দর্শনও প্রকািশত হয় না, এবং ব্যাপারটা সিঠক। কেননা যাঁর আগমেনর সংবাদ 
ঘোিষত হেয়িছল যখন িতিন এেস গেেছন, তখন যারা সংবাদ দেয় তােদর আর িক 
দরকার আেছ? যখন সত্য উপস্থিত, তখন ছায়ার আর িক দরকার আেছ? এজন্য তাঁরা 



ততক্ষণ পর্যন্ত ভিবষ্যদ্বাণী িদেলন যতক্ষণ না ন্যায় িনেজই আসেবন ও সকেলর পাপ 
ক্ষমা কেরন িযিন, িতিনও আগমন করেবন। এবং এজন্যই যেরুশােলম ততিদন ধের 
থেেক গেল, যােত তারা প্রথেম সেখােন সত্যের নানা ধরেনর পূর্বচ্ছিব সম্পর্কে ভাবেত 
পারত। [৩] অতএব, যেেহতু সেই পরমপিবত্রজন উপস্থিত, সেজন্য দর্শন ও ভিবষ্যদ্বাণী 
ন্যায়সঙ্গত ভােব সীলমোহরযুক্ত করা হেয়েছ ও যেরুশােলম-রাজ্য বন্ধ হেয়েছ। তােদর 
মধ্যে রাজােদর ততক্ষণ পর্যন্ত তৈলািভিষক্ত করা হত যতক্ষণ সেই পরমপিবত্রজন 
তৈলািভিষক্ত না হন; মোিশও এ ভিবষ্যদ্বাণী িদেয়িছেলন যে, ইহুদীেদর রাজ্য সেই 
পরমপিবত্রজেনর আগমন পর্যন্ত থেেক যােব; িতিন বেলিছেলন, যুদা থেেক কোন 
রাজপুরুেষর অভাব হেব না, তার কিটযুগল থেেক কোন গণশাসেকরও অভাব হেব না, 
যতিদন তার জন্য যা িনরূিপত তা না আেস; এবং িতিন হেলন জািতসকেলর 
প্রত্যাশা (ক)। [৪] সেজন্য ত্রাণকর্তা িনেজ জোর গলায় বেলিছেলন, সমস্ত নবী ও িবধান 
যোহন পর্যন্তই ভিবষ্যদ্বাণী িদেয়েছ (খ)। তাই যিদ ইহুদীেদর আজ একটা রাজা বা নবী বা 
দর্শন থাকত, তাহেল ন্যায়সঙ্গত ভােবই তােদর অস্বীকার করেত হত যে সেই খ্রিষ্ট এেস 
গেেছন; িকন্তু যখন তােদর কোন রাজা বা দর্শন নেই বরং সেকাল থেেক সমস্ত 
ভিবষ্যদ্বাণী সীল করা হেয়েছ এবং শহর ও মন্দির পরািজত হেয়েছ, তখন তারা কেন 
এত ভক্তিহীন ও িবকৃতমনা হচ্ছে যখন যা ঘেটেছ তা দেখেত পাচ্ছে অথচ সেই খ্রিষ্টেক 
অস্বীকার কের িযিন এসমস্ত িকছু ঘিটেয়েছন। এবং িবজাতীয়রা যে প্রিতমাগুলো ত্যাগ 
করেছ ও খ্রিষ্টের দ্বারা ইস্রােয়েলর ঈশ্বের প্রত্যাশা স্থাপন করেছ, তা দেেখ তারা কেন 
সেই খ্রিষ্টেক অস্বীকার করেছ িযিন মাংেস যেেসর িশকড় থেেক জন্ম িনেলন ও সেসময় 
থেেক রাজত্ব করেছন? কেননা যিদ িবজাতীয়রা অন্য কোন দেবতােক উপাসনা করত ও 
আব্রাহাম, ইসহাক, যাকোব ও মোিশর ঈশ্বরেক স্বীকার না করত, তাহেল ঈশ্বর যে 
আেসনিন তেমন দািব রাখার মত তােদর ন্যায়সঙ্গত একটা ছুতা থাকত। [৫] িকন্তু িযিন 
মোিশেক সেই িবধান ও আব্রাহামেক সেই অঙ্গীকার িদেয়িছেলন ও যাঁর বাণী ইহুদীরা 
অবজ্ঞা কেরিছল, যখন িবজাতীয়রা সেই ঈশ্বরেক উপাসনা কের, তখন কেন ইহুদীরা 
প্রভুেক িচেন নেয় না, বা আরও সূক্ষ্মভােব কথা বলেত গেেল কেন তারা ইচ্ছাকৃত ভােব 
এটা দেখেত অস্বীকার কের যে, যে প্রভুর িবষেয় শাস্ত্র ভিবষ্যদ্বাণী িদেয়িছল িতিন 



জগৎেক আলোিকত কেরেছন ও জগেতর কােছ দৈিহক ভােব প্রকািশত হেয়েছন 
সেইভােব যেভােব শাস্ত্রে বেল, প্রভু ঈশ্বর আমােদর কােছ দেখা িদেলন (গ), আরও, িতিন 
আপন বাণী পািঠেয় তােদর িনরাময় করেলন (ঘ), আরও, সাধারণ এক দূত বা স্বর্গদূত যে 
তােদর ত্রাণ করল এমন নয়, িকন্তু প্রভু িনেজই তােদর পিরত্রাণ করেলন (ঙ)।


[৬]  অবস্থায় তারা মেন উন্মাদ এমন লোেকর মত যে পৃিথবীেক সূর্য দ্বারা 
আলোিকত দেখেত পায় িকন্তু সেই সূর্য অস্বীকার কের যা সেই আলো দান কের  (চ)। 
কেননা তারা যাঁর প্রতীক্ষায় রেয়েছ, িতিন এেল তাঁর করার মত আর বেিশ কীবা 
থাকেব? িতিন িক িবজাতীয়েদর আহ্বান করেবন? িকন্তু তারা আহূত হেয় গেেছ। িতিন 
িক ভিবষ্যদ্বাণী বা রাজােক বা দর্শন বন্ধ করেবন? তাও হেয় গেেছ। িতিন িক প্রিতমার 
িনন্দাজনক অভক্তি খণ্ডন করেবন? তা খণ্ডন করা হেয় গেেছ ও দণ্ডিতও হেয়েছ। িতিন 
িক মৃত্যুেক িবনাশ করেবন? সেটার িবনাশ হেয় গেেছ। [৭] তাই এমন িকবা করা হয়িন 
যা খ্রিষ্টেক করেত হেব? অথবা, অপূর্ণাঙ্গ কীবা থেেক গেেছ যা ইহুদীরা এখন খুিশ মেন 
অিবশ্বাস কের? কেননা ব্যাপারটা এমনটা হেল যে, (আর আমরা তো দেখেত পাচ্ছি যে 
আসেল ব্যাপারটা িঠক তাই), তােদর রাজা নেই, নবী নেই, যেরুশােলম নেই, দর্শন নেই 
িকন্তু সমস্ত পৃিথবী ঈশ্বরজ্ঞােন পিরপূর্ণ (ছ) ও িবজাতীয়রা অভক্তি ছেেড় এখন বাণী তথা 
আমােদর প্রভু িযশুখ্রিষ্ট দ্বারা আব্রাহােমর ঈশ্বের আশ্রয় নেয়, তেব যারা এেকবাের 
একগুঁেয় মানুষ তােদরও কােছ এটা স্পষ্ট হওয়া উিচত যে খ্রিষ্ট এেসেছন ও িতিন এখন 
িনেজর আলো িদেয় এেকবাের সবিকছুই আলোিকত কেরেছন ও তাঁর িপতা সম্পর্কে 
সত্যময় ও িদব্য িশক্ষা প্রদান কেরেছন। [৮] এভােব একজন ঐশশাস্ত্র থেেক নেওয়া এ 
বচনগুলো ও অন্য বচেনর িভত্তিেত ন্যায়সঙ্গত ভােব ইহুদীেদর দািবসমূহ খণ্ডন করেত 
পাের।


৪১। গ্রীকেদর দািব সম্পর্কে

[১] গ্রীকেদর িবষেয় কথা বলেত িগেয় একজন এেত অিধক িবস্মিত হয় যে, তারা 

এমন িবষেয় হাসাহািস কের যা িবদ্রূেপর িবষয় নয়, ও িনেজেদর সেই লজ্জাকর আচরেণ 
তারা অন্ধ যা এমন িকছু যা তারা অনুভব কের না কেননা পাথর ও কােঠর প্রিত 
িনেজেদর সঁেপ িদেয়েছ। [২] িকন্তু যেেহতু আমােদর বক্তব্য প্রমােণর িদক িদেয় অভাবী 



নয়, সেজন্য এসো, যুক্তিসঙ্গত (ক) প্রমাণ উপস্থাপন দ্বারা ও িবেশষভােব সেটাই দ্বারা যা 
আমরা িনেজরা দেখেত পাচ্ছি তােদরও লজ্জায় ফেিল। কেননা আমােদর িদেক এমন 
কীবা রেয়েছ যা অনুপযুক্ত বা হাস্যকর? আমরা তো এমনটা দািব কির যে বাণী-লোগোস 
একটা দেেহ আিবর্ভূত হেলন, তেব এই দািবটাই িক অনুপযুক্ত ও হাস্যকর? িকন্তু তারা 
সত্যের বন্ধু হেল তেব িনেজরাও এটা মেেন নেেব যে আমােদর সেই দািব অনুসাের যা 
হেয়েছ তা [তথা প্রভুর মানবস্বরূপ ধারণ] অনুপযুক্ত ভােব হয়িন। [৩] তাই, ঈশ্বেরর 
বাণী-লোগোস যে আেছন তারা যিদ সেই কথা এেকবাের অস্বীকার কের, তাহেল 
িনর্বোেধর মত ব্যবহার কের কেননা এমন িবষয় িবদ্রূপ কের যা সম্পর্কে িকছুই জােন 
না। [৪] িকন্তু তারা যিদ এমনটা স্বীকার কের যে ঈশ্বেরর বাণী-লোগোস আেছন ও সেই 
বাণী-লোগোস হেলন সকেলর শাসনকর্তা, ও তাঁর দ্বারা িপতা সৃষ্টি িনর্মাণ কেরেছন ও 
যাঁর পূর্বজ্ঞান দ্বারা সমস্ত িকছু আলো, জীবন ও অস্তিত্ব গ্রহণ কের ও িতিন সবার উপর 
রাজত্ব কেরন যার ফেল তাঁর পূর্বজ্ঞান দ্বারা িতিন জ্ঞাত হন ও তাঁর দ্বারা িপতাও জ্ঞাত, 
তাহেল, আিম িভক্ষা করিছ, ব্যাপারটা যিদ তােদর মনোযোগ না এড়ায় তেব একথা ভাব 
যে, তারা তােদর হাস্যকর ব্যবহার িনেজেদর উপের আেন।


[৫] গ্রীকেদর দার্শিনেকরা এমনটা সমর্থন কেরন যে জগৎ বড় একটা দেহ স্বরূপ; 
ও তাঁরা যুক্তিসঙ্গত ভােবই সেই কথা বেলন, কেননা আমরা অনুভব কির যে জগৎ ও 
তার নানা অঙ্গ আমােদর ইন্দ্রিয়গুলো প্রভািবত কের। তেব, যখন ঈশ্বেরর বাণী-লোগোস 
দেহস্বরূপ-এই-জগেত িবদ্যমান, ও িতিন সেই গোটা জগেত ও তার যত অঙ্গে প্রেবশ 
করেলন, তখন আমরা যখন বিল িতিন একটা মানুেষ এেলন, তখন আমােদর একথায় 
িবস্ময়কর বা অনুপযুক্ত িক আেছ? [৬] কেননা িতিন যে একটা দেেহ থাকেবন তা যিদ 
অনুপযুক্ত হত, তাহেল এটাও অনুপযুক্ত হত যে িতিন গোটা জগৎ-দেেহর মধ্যে আসেবন 
ও িনেজর পূর্বজ্ঞান দ্বারা িবশ্বেক আলো ও গিত প্রদান করেবন, কেননা িবশ্বও এক দেহ। 
[৭] িকন্তু জগেত আসা ও সবিকছুেত জ্ঞাত হওয়া যিদ তাঁর পক্ষে উপযুক্ত, তাহেল িতিন 
যে একটা মানব দেেহ আিবর্ভূত হেবন ও সেই দেহ যে তাঁর দ্বারা আলোিকত হেব ও 
গিত অর্জন করেব, তাও উপযুক্ত হেব। কেননা মানবজািত গোটা সেবর একটা অঙ্গ, ও 



যিদ সেই অঙ্গ তাঁর ঈশ্বরত্বেক জ্ঞাত করার জন্য তাঁর মাধ্যম হেত অনুপযুক্ত হয়, তাহেল 
িতিন যে গোটা িবশ্ব জুেড় জ্ঞাত হবার যোগ্য তাও অনুপযুক্ত হেব।


৪২। িনেজেক প্রকাশ করার জন্যই বাণী-লোগোস মানবেদহ ধারণ করেলন

[১] গোটা দেহ যেমন মানুষ দ্বারা উজ্জীিবত ও আলোিকত হয় যার ফেল যিদ এমন 

কেউ একথা বলত যে, মানুেষর শক্তি যে তার পােয়র আঙুেলও থাকেব তা অনুপযুক্ত, 
তাহেল সেই লোক পাগল বেল গণ্য হত যেেহতু সে এমনটা মেেন নেয় যে, মানুষ গোটা 
দেেহ প্রেবশ কের ও কার্যকর হয় িকন্তু সে তােক দেেহর একটা অঙ্গেও থাকেত দেয় না, 
তেমিন যে কেউ এমনটা মেেন নেয় ও িবশ্বাস কের যে ঈশ্বেরর বাণী-লোগোস 
সবিকছুেত িবদ্যমান ও সবিকছু তাঁর দ্বারা আলো ও গিত অর্জন কের, সে এমনটা 
অনুপযুক্ত বেল গণ্য করেব না যে, মানবেদহও তাঁর দ্বারা আলো ও গিত অর্জন করেব। 
[২] িকন্তু, যেেহতু মানবজািত সৃষ্ট হল ও শূন্য থেেক িনর্মিত হল, সেজন্য তারা যখন 
মেন কের যে, মানুেষ ত্রাণকর্তার প্রকাশ সম্পর্কে কথা বলা আমােদর পক্ষে অনুপযুক্ত, 
তখন তােদর পক্ষে সেই সময় এেসেছ যে সমেয় তারা ত্রাণকর্তােক সৃষ্টি থেেক 
এেকবাের বিহষ্কার করেব যেেহতু সৃষ্টিও বাণী-লোগোস দ্বারা শূন্য থেেক অস্তিত্বে আনা 
হেয়িছল। [৩] িকন্তু যখন সৃষ্টি সৃষ্ট হেলও তবু বাণী-লোগোস যে সেটার মধ্যে িবদ্যমান 
তা অনুপযুক্ত নয়, তখন বাণী-লোগোস যে একিট মানুেষ িবদ্যমান থাকেবন তাও 
অনুপযুক্ত নয়। কেননা গোটা সেইসবই সম্পর্কে তারা যেই ধারণা সমর্থন করুক না কেন, 
তবু তােদর পক্ষে অঙ্গগুলো সম্পর্কেও একই ধারণা প্রয়োগ করা উিচত, কেননা, 
যেইভােব উপের বেলিছ, মানুষও গোটা সেইসেবর একটা অঙ্গ। [৪] তাই বাণী-লোগোস 
যে একটা মানুেষ িবদ্যমান থাকেবন ও িবশ্ব যে বাণী-লোগোস দ্বারা ও বাণী-লোগোেসর 
মধ্য িদেয় আলো ও জীবন পােব, তা আদৌ অনুপযুক্ত নয়, যেেহতু তােদর লেখেকরাও 
বেল, তাঁরই মধ্যে আমরা জীবন, গিত ও অস্তিত্বমণ্ডিত (ক)। [৫] তাই আমরা যখন বিল 
যে, বাণী-লোগোস িনেজেক প্রকাশ করার জন্য মাধ্যম িহসােব  (খ) সেই দেহ ব্যবহার 
করেলন যে দেেহ িতিন িবদ্যমান িছেলন, তখন আমােদর একথায় হাস্যকর কী আেছ? 
কেননা বাণী-লোগোস যিদ সেই দেেহ িবদ্যমান না হেতন, তাহেল সেই দেহেক ব্যবহার 
করেতও সক্ষম হেতন না। যখন আমরা আেগ এমনটা মেেন িনই যে বাণী-লোগোস 



সবিকছুেত ও প্রিতিট অঙ্গে িবদ্যমান, তখন িতিন যেখােন িবদ্যমান সেখােন যে িনেজেক 
প্রকাশ করেত অক্ষম, তা কেন অিবশ্বাস্য হেব? [৬] কেননা যেমন িতিন িনেজর প্রভােব 
প্রিতিট অঙ্গে ও সবিকছুেত িবদ্যমান রেয়েছন ও সবিকছু িনয়ন্ত্রণ কেরন, তেমিন িতিন 
যিদ ইচ্ছা করেতন গোটা সেইসেবর একটা অঙ্গে িনেজেক প্রকাশ করেবন—উদাহরণ 
স্বরূপ, খুিশ মেন িবশ্বেক িনয়ন্ত্রেণর ব্যাপাের িতিন যিদ সূর্য বা চন্দ্র বা আকাশ বা পৃিথবী 
বা জল বা আগুেনর মধ্য িদেয় িনেজেক প্রকাশ করেত ইচ্ছা করেতন—তেব বাণী-
লোগোস যে একটা কণ্ঠ ব্যবহার ক’রে িনেজেক ও িপতােক জ্ঞাত কেরেছন তােত কেউই 
এমনটা বলত না যে, বাণী-লোগোেসর পক্ষে তেমন ব্যবহার অনুপযুক্ত যেেহতু বাণী-
লোগোস সবিকছু ধারণ কেরন ও একইসঙ্গে িনেজেক অদৃশ্যভােব প্রকাশ ক’রে সবিকছুর 
সঙ্গে ও সবিকছুর মধ্যে িবদ্যমান। সুতরাং, যেেহতু বাণী-লোগোস িবশ্বেক িনয়ন্ত্রণ 
কেরন, সবিকছুেক জীবনময় কেরন, ও মানুষ দ্বারা িনেজেক জ্ঞাত হেবন বেল িসদ্ধান্ত 
কেরেছন, সেজন্য িপতােক সত্যময় ভােব প্রকাশ ও ঘোষণা করার জন্য িতিন যে মাধ্যম 
িহসােব একটা দেহ ব্যবহার কেরিছেলন, তা অনুপযুক্ত নয়। [৭] এবং যে মন মানুেষর 
সর্বত্রই িবদ্যমান, সেই মন যেমন দেেহর একটা অঙ্গ দ্বারা ব্যক্ত (আিম তো িজহ্বার কথা 
বলিছ) ও এক্ষেত্রে কেউই এমনটা বেল না যে, তােত মেনর সত্তা ক্ষিতগ্রস্ত হেয়েছ, 
তেমিন যে বাণী-লোগোস সবিকছুেত িবদ্যমান, যখন সেই বাণী-লোগোস যে একটা 
মানব মাধ্যম ব্যবহার করেবন, তা অনুপযুক্ত বেল গণ্য করা উিচত নয়। কেননা, 
যেইভােব আিম উপের বেলিছ, মাধ্যম িহসােব একটা দেহ ব্যবহার করা যিদ অনুপযুক্ত, 
তখন িতিন যে সবিকছুেত িবদ্যমান তাও অনুপযুক্ত।


৪৩। মানুষ সৃষ্টিেত ঈশ্বরেক চেেনিন িবধায়ই বাণী এেলন

[১]  তেব সেই গ্রীেকরা যখন িজজ্ঞাসা কের, িতিন কেন সৃষ্টির িভন্ন ও অিধক 

মর্যাদাপূর্ণ অঙ্গ দ্বারা আত্মপ্রকাশ কেরনিন, অথবা, িতিন কেন সূর্য বা চন্দ্র বা তারানক্ষত্র 
বা আগুন বা বায়ুর মত শ্রেয়তর একটা মাধ্যম ব্যবহার কেরনিন িকন্তু এমিন সাধারণ 
একটা মানুষেক ব্যবহার করেলন, তখন তারা একথা জানুক যে, প্রভু িনেজেক দেখােত 
নয়, িকন্তু কষ্টভোগী যারা তােদর িনরাময় করেত ও িশক্ষাদান করেত এেলন। 
[২]  কেননা যে প্রকািশত হয়, তার কাজ হলো কেবল আিবর্ভূত হওয়া ও যারা তােক 



দেেখ তােদর িবস্মিত করা; িকন্তু িনরাময়কারী ও িশক্ষেকর কাজ কেবল আগমন করা 
নয়, বরং যারা অভাবী তােদর সেবা-যত্ন করা ও িনেজেক এমনভােব প্রকাশ করা যেন 
তারা তার আত্মপ্রকাশ বরণ করেত পাের, পােছ যারা কষ্টভোগী তােদর অভােবর উপের 
িনেজর শ্রেষ্ঠতা দ্বারা সে সেই অভাবীেদর আরও বেিশ কষ্ট দেয় ও ঈশ্বেরর আগমন 
কারও উপকাের না আেস। [৩]  তাই সৃষ্টিেত এমন িকছু িছল না যা ঈশ্বর সংক্রান্ত 
ধারণা ক্ষেত্রে ভ্রান্ত িছল, কেবল মানুষই ভ্রান্ত িছল। তেমিন সূর্য বা চন্দ্র বা আকাশ বা 
তারানক্ষত্র বা সমুদ্র বা বায়ুও িনজ িনজ কক্ষপথ পিরবর্তন করল না, িকন্তু িনেজেদর 
িনর্মাতা ও রাজােক তথা বাণীেক জেেন সেগুলো যে অবস্থায় গড়া হেয়িছল িঠক সেই 
অবস্থায় থেেক গেল। কেবল মানুষই মঙ্গল থেেক দূের সের গেল ও সেসময় থেেক 
সত্যের বদেল শূন্যতা কল্পনা করল ও ঈশ্বরেক দেয় সম্মান ও ঈশ্বরজ্ঞান অপদূতেদর ও 
পাথুের মানুষেদর কােছ অর্পণ করল।


[৪] সেজন্য যেেহতু তেমন িকছু িবষেয় অজ্ঞ হেয় থাকা ঈশ্বেরর মঙ্গলময়তার পক্ষে 
অযোগ্য িছল, ও যিদও মানুষ িবশ্বেক িনয়ন্ত্রণ করিছল ও িবশ্বের মাথা িছল যেেহতু তারা 
তাঁেক িচেন িনেত অক্ষম িছল, সেজন্য িতিন যুক্তিসঙ্গত ভােবই গোটা সেইসব থেেক 
িনেজর জন্য মাধ্যম িহসােব একটা অংশ, তথা একটা মানবেদহ ধারণ করেলন ও সেই 
দেেহ প্রেবশ করেলন যােত, যেেহতু মানুষ গোটা সেইসেব তাঁেক জানেত অক্ষম িছল 
সেজন্য যেন গোটা সেইসেবর একটা অংেশ তাঁেক জানেত পাের, ও যেেহতু মানুষ তাঁর 
অদৃশ্য পরাক্রেমর িদেক, ঊর্ধ্বে, িনেজর দৃষ্টি উত্তোলন করেত অক্ষম িছল, সেজন্য তারা 
যেন একটা সাদৃশ্যের মাধ্যেম তাঁেক উপলব্ধি ও দেখেত সক্ষম হয়। [৫] কেননা মানুষ 
হওয়ায় তারা িনেজেদর দেেহর সদৃশ একটা দেেহর মাধ্যেম ও সেটার সািধত 
ঐশকর্মগুলোর মাধ্যেম আরও তাড়াতািড় ও আরও প্রত্যক্ষভােব বাণীর িপতােক জানেত 
পারেব, একথাই িবেবচনা ক’রে যে, বাণী-লোগোেসর সািধত কাজকর্মসমূহ মানবীয় িছল 
না বরং িছল স্বয়ং ঈশ্বেরর কাজকর্ম। [৬] এবং বাণী-লোগোস যে দেেহর কােজর মধ্য 
িদেয় জ্ঞাত হেব তােদর যুক্তি অনুসাের যিদ এমনটা অনুপযুক্ত হত, তাহেল বাণী-
লোগোেসর পক্ষেও এটা অনুপযুক্ত হত যে িতিন িবশ্বের সৃষ্টিকর্ম থেেক জ্ঞাত হেবন। 
কেননা যেমন িতিন সৃষ্টিেত িবরাজমান অথচ আদৌ সৃষ্টির অংশ নন বরং সবিকছু তাঁর 



পরাক্রেমর অংশ, তেমিন যিদও িতিন মাধ্যম িহসােব একটা দেহ ব্যবহার কের থােকন, 
তবু কোন দৈিহক গুণাবিলর অংশী হেলন না (ক) বরং িনেজই দেহেক পিবত্রিত করেলন। 
[৭]  কেননা যখন গ্রীকেদর সম্মােনর পাত্র সেই প্লেটোও এমনটা বেলন যে, জগেতর 
জন্মদাতা িযিন যখন দেখেলন জগৎ িবপদগ্রস্ত ও অসারতার দেেশ ডুেব যাবার ঝুঁিকর 
সম্মুখীন, তখন িতিন মানবাত্মার হােল স্থান িনেয় জগৎেক সাহায্য করেলন ও তার সমস্ত 
দোষ সংস্কার করেলন, তখন আমরা যখন বিল যে যখন মানবজািত পথভ্রষ্ট হলো তখন 
বাণী-লোগোস হােল স্থান িনেয় মানুেষর আকাের প্রকািশত হেলন যােত তাঁর 
পিরচালনা (খ) ও মঙ্গলময়তা গুেণ িতিন মানবজািতেক তার সমস্যা থেেক ত্রাণ করেত 
পােরন, তখন আমােদর এই কথায় অিবশ্বাস্য কীবা রেয়েছ?


৪৪। মানব সৃষ্টি, মানব দশা ও মানব পিরত্রাণ

[১] হয় তো গ্রীেকরা লজ্জাবোধ কের আমােদর উপরোল্লিিখত কথায় সম্মত হেব, 

িকন্তু একথা বলেত চাইেব যে, যখন ঈশ্বর মানুষেক িশক্ষা িদেত ও ত্রাণ করেত ইচ্ছা 
করেলন, তখন কেবল িনেজর সম্মিত দ্বারাই তেমনটা করা উিচত িছল, ও তাঁর বাণী-
লোগোেসর পক্ষে কোন দেহ স্পর্শ করা দরকার িছল না, সেইভােব যেভােব পূর্বে ব্যবহার 
কেরিছেলন যখন শূন্য থেেক জগেতর উৎপত্তি ঘিটেয়িছেলন। [২] িকন্তু তােদর এই 
আপত্তির সামেন একথাই ন্যায়সঙ্গত ভােব বলা যেেত পারত, তথা: সেই আিদেত, যখন 
আদৌ িকছু িছল না, তখন িবশ্বসৃষ্টির জন্য একটা সম্মিত ও এমিন সৃষ্টি করার ইচ্ছাই 
প্রয়োজন িছল। িকন্তু যখন মানুষেক গড়া হল ও যা অস্তিত্বহীন নয় িকন্তু যা অস্তিত্বমণ্ডিত 
তা িনরাময় করার প্রয়োজনীয়তা দেখা িদল, তখন এর ফল এ হলো যে, যা িকছু 
ইিতমধ্যে হেয়িছল সেটারই মধ্যে সেই িনরাময়কারী ও ত্রাণকর্তােক আগমন করেত 
হেয়িছল যােত যা িছল তা িতিন িনরাময় করেত পােরন। িঠক একারেণই িতিন মানুষ 
হেলন ও দেহটােক মাধ্যম িহসােব ব্যবহার করেলন। [৩] এবং সেইভােব তেমনটা করা 
যিদ ন্যায়সঙ্গত িছল না, তেব বাণী-লোগোস যখন একটা মাধ্যম ব্যবহার করেত ইচ্ছা 
করিছেলন, তখন িতিন কী ভােব অন্যথায় আসেত পারেতন? অথবা, কোথা থেেক িতিন 
সেই মাধ্যম িনেত পারেতন যিদ না তা তােদরই কাছ থেেক না িনেতন যােদর ইিতমধ্যে 
অস্তিত্ব হেয়িছল ও তােদরই সদৃশ একজেনর দ্বারা যােদর তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রয়োজন িছল? 



কেননা যা অস্তিত্বহীন সেটারই যে পিরত্রাণ প্রয়োজন িছল না তা নয়, কেননা তেমনটা 
হেল তেব একটা আেদশ যেথষ্ট হত, িকন্তু যােক ইিতমধ্যে গড়া হেয়িছল, সেই মানুষই 
অবক্ষয় ও িবনােশর িদেক যাচ্ছিল। সুতরাং বাণী-লোগোেসর পক্ষে মানব মাধ্যম 
ব্যবহার করা ও সবিকছুেত িনেজেক পিরব্যাপ্ত করা ন্যায়সঙ্গত িছল।


[৪]  তাছাড়া এটাও জানা দরকার যে, যে অবক্ষয় পদার্পণ কেরিছল তা দেেহর 
বাইের নয়, বরং দেেহর সঙ্গে যুক্তই িছল, এবং এমনটা প্রয়োজন িছল যে, অবক্ষেয়র 
বদেল জীবনই দেেহর সঙ্গে দৃঢ়সংলগ্ন থাকেব যােত যেমন মৃত্যু দেেহ িবদ্যমান িছল 
তেমিন জীবনও দেেহ িবদ্যমান থােক। [৫]  মৃত্যু যিদ দেেহর বাইের অবস্থান করত, 
তেব জীবনও দেেহর বাইের অবস্থান করত; িকন্তু যখন মৃত্যু দেেহর সঙ্গে সংলগ্ন িছল ও 
তার সঙ্গে এেকবাের িমিলতই যেন তার উপের প্রভুত্ব করিছল, তখন জীবেনর পক্ষেও 
দেেহর সঙ্গে সংলগ্ন হেত প্রয়োজন িছলর্ণ (ক) যেন দেহ জীবনেক পিরধান কের অবক্ষয় 
তািড়েয় িদেত পাের। অন্যথা, যিদ বাণী-লোগোস দেেহর অভ্যন্তের নয় িকন্তু বাইেরই 
অবস্থান করত, তাহেল মৃত্যু খুব সহেজ তাঁর দ্বারা পরািজত হেত পারত, কেননা মৃত্যু 
জীবনেক পরাভূত না করেলও তবু দেেহর সঙ্গে সংলগ্ন সেই অবক্ষয় দেেহই থেেক 
যেত। [৬] িঠক এই কারেণ ত্রাণকর্তা একটা দেহ পিরধান করেলন যােত কের জীবেনর 
সঙ্গে যুক্ত হেয় দেহ মরণশীল হওয়ায় মৃত্যুেত আর অবস্থান না করত, বরং অক্ষয়শীলতা 
পিরধান করার ফেল দেহ যেন পুনরুত্থান কের অমর হেয় থাকেত পারত। কেননা দেহ 
একবার ক্ষয়শীলতা পিরধান করেল পুনরুত্থান করেত পারত না যিদ না জীবনেক 
পিরধান করত। তাছাড়া, মৃত্যু িনেজ থেেক দেখা দেয় না, দেেহই দেখা দেয়; সেজন্যই 
িতিন একটা দেহ পিরধান করেলন, যােত দেেহ উপস্থিত সেই মৃত্যুর সন্ধান পেেয় তা 
িনশ্চিহ্ন করেত পােরন। কেননা প্রভু কেমন কের িনেজেক জীবন বেল দেখােত পারেতন 
যিদ না যা মরণশীল তা সঞ্জীিবত না করেতন? [৭] আর যেমন খড় এমিনই আগুন দ্বারা 
িবনষ্ট হয়, িকন্তু একজন খড় থেেক আগুন সরােল খড় পুেড় না িগেয় আেগর মত খড় 
হেয় থােক, অর্থাৎ এমন খড় হেয় থােক যা আগুন ভয় পায় যেেহতু আগুন এমিনই খড় 
িনঃেশিষত কের। িকন্তু যিদ একজন খড়েক যেথষ্ট ‘আসেবস্তন’ িদেয় ঢেেক রােখ, যা 
িবষেয় বলা হয় তা অগ্নিরোধী পদার্থ, তাহেল খড় আগুন আর ভয় পায় না যেেহতু তা 



সেই অদাহ্য পদার্থের আবরণ দ্বারা সংরক্ষিত; [৮] একজন একইপ্রকাের জীবন ও মৃত্যু 
সম্পর্কে বলেত পাের যে, যিদ মৃত্যু কেবল আেদশ দ্বারা দেহ থেেক দূের রাখা যেত, তা 
সত্ত্বেও দেেহর প্রকৃিত অনুসাের দেহটা মরণশীল ও ক্ষয়শীল থেেক যেত। িকন্তু তেমন 
িকছু যেন না হয় সেই উদ্দেশ্যে দেহ ঈশ্বেরর অশরীরী বাণী পিরধান করল, ও এর ফেল 
মৃত্যু বা অবক্ষয় আর ভয় পায় না যেেহতু আবরণ িহসােব সে সেই জীবেনর অিধকারী 
যা দ্বারা অবক্ষয় িবনষ্ট হয়।


৪৫। গোটা সৃষ্টি ঈশ্বেরর গৌরব প্রকাশ কের

[১] সুতরাং, ঈশ্বেরর বাণী উপযুক্ত ভােবই একটা দেহ িনেলন ও মানবীয় একটা 

মাধ্যম ব্যবহার করেলন যােত দেহেক জীবন দান করেত পােরন ও িতিন যেমন সৃষ্টিেত 
িনেজর কর্মকীর্তির মধ্য িদেয় জ্ঞাত, তেমিন যেন িতিন কোন িকছুই িনেজর ঈশ্বরত্ব ও 
জ্ঞান থেেক বঞ্চিত না রেেখ মানুেষর মধ্যেও ক্রিয়াশীল হেত পােরন ও সর্বত্রই িনেজেক 
প্রকাশ করেত পােরন। [২]  কেননা আিম আেগ যা বেলিছ তা ধের িনেয় একই বক্তব্য 
আর একবার উপস্থাপন করিছ, তথা: ত্রাণকর্তা এসমস্ত িকছু করেলন যেন, িতিন যেমন 
িনেজর উপস্থিিতেত িবশ্বেক সর্বত্রই পিরপূর্ণ কেরন, তেমিন িবশ্বেক িনেজর িবষেয় 
জ্ঞােনও পিরপূর্ণ করেত পােরন, যেইভােব ঐশশাস্ত্র বেল, িনিখল িবশ্ব প্রভুজ্ঞােন 
পিরপূর্ণ (ক)। [৩] কেননা যে কেউ আকােশর িদেক চোখ উত্তোলন করেত ইচ্ছা কের, সে 
সেটার সুিবন্যস্ততা দেেখ; িকন্তু যিদও সে আকােশর িদেক তাকােত না পাের ও কেবল 
মানুষেদর িদেকই মুখ তোেল, সে তাঁর কর্মের মধ্য িদেয় মানুষেদর উপের তাঁর অতুল্য 
পরাক্রম দেেখ ও স্বীকার কের যে, কেবল িতিনই বাণী-ঈশ্বর। িকন্তু যে কেউ অপদূতেদর 
দ্বারা পথভ্রষ্ট হয় ও সেিবষেয় হতভম্ব হয়, সে দেেখ িতিন তােদর তািড়েয় দেন, তােত 
সে এই িসদ্ধান্তে আেস যে, িতিন অপদূতেদর শাসক। আর সে যিদ জেল িনমজ্জিত হেয় 
মেন কের জলরািশই ঈশ্বর িঠক সেইভােব যেভােব িমশরীয়রা জল উপাসনা কের, তেব 
সে দেেখ জল তাঁর দ্বারা পিরণত হয় ও তােত সে স্বীকার কের, প্রভুই জেলর স্রষ্টা। 
[৪] এবং যে কেউ পাতােল নেেম যায় ও যারা সেখােন নেেম গেেছ সে সেই বীরেদর 
িদেক িবস্মেয়র সঙ্গে তাকায় তারা দেবতাই যেন, িকন্তু সে তাঁর পুনরুত্থান ও মৃত্যুর 
উপের সািধত তাঁর িবজয় দেেখ, তেব সে এমনটা িবেবচনা করেব যে, তােদর মধ্যেও 



কেবল খ্রিষ্টই হেলন সত্যকার প্রভু ও ঈশ্বর। [৫] কেননা প্রভু সৃষ্টির সমস্ত অংশ স্পর্শ 
করেলন ও সেগুলোেক সমস্ত ভুলভ্রান্তি থেেক মুক্ত ও প্রবঞ্চনািবহীন করেলন, যেইভােব 
পল বেলিছেলন, যত আিধপত্য ও কর্তৃত্বেক ক্ষমতা-বঞ্চিত কের িতিন ক্রুেশর উপের 
িবজয়ী হেলন (খ) যােত আর কেউই আর কখনও প্রবঞ্চিত না হয় বরং সর্বস্থােন ঈশ্বেরর 
সত্যকার বাণীর সন্ধান পেেত পাের। [৬] এভােব মানুষ সব িদক থেেক ঘেরাগ্রস্ত হেয় ও 
সর্বস্থােন তথা স্বর্গে, পাতােল ও মানুেষও বাণীর জগৎজুেড় পিরব্যাপ্ত সেই ঈশ্বরত্ব দে’খে 
ঈশ্বর সম্পর্কে আর িবভ্রান্ত না হেয় বরং কেবল বাণীেকই উপাসনা কের ও তাঁর মধ্য 
িদেয় সুন্দরভােব িপতাজ্ঞান অর্জন কের। [৭] তাই যুক্তিসঙ্গত (গ) এসমস্ত বক্তব্যের মধ্য 
িদেয় আমরা গ্রীকেদর মনও সম্ভবত জয় করেত পারব। িকন্তু যিদ তারা মেন কের, এই 
সমস্ত যুক্তিসঙ্গত কথা লজ্জাবোধ করার জন্য তােদর পক্ষে যেথষ্ট নয়, তেব যা িকছু 
সকেলর দৃষ্টিেত সুস্পষ্ট, তা দ্বারা আমােদর বক্তব্যে িবশ্বাস রাখুক।


৪৬। গ্রীকেদর ধর্মরীিতর িবপক্ষে (১)

[১] কোন্‌ সময়ই বা মানুষ প্রিতমাপূজা ত্যাগ করেত লাগল, সেই সমেয় ছাড়া যখন 

ঈশ্বেরর সত্যকার বাণী মানুেষর মােঝ আগমন করেলন? কোন্‌ সময়ই বা গ্রীকেদর মধ্যে 
ও অন্য সকল স্থােন দৈববাণী বন্ধ ও শূন্য হল, সেই সমেয় ছাড়া যখন ত্রাণকর্তা 
পৃিথবীেত আত্মপ্রকাশ করেলন? [২] কোন্‌ সময়ই বা দেব-দেবী ও বীর বেল অিভিহত 
যারা, তারা নবীেদর দ্বারা এমিন মরণশীল মানুষ বেল দণ্ডিত হেত লাগল, সেই সমেয় 
ছাড়া যখন প্রভু মৃত্যুর উপের জয়ী হেলন ও িনেজর ধারণ করা দেহেক মৃতেদর মধ্য 
থেেক পুনরুত্থিত করায় তা অক্ষয়শীল অবস্থায় সংরক্ষণ করেলন? [৩] কোন্‌ সময়ই বা 
অপদূতেদর প্রবঞ্চনা ও পাগলািম অবজ্ঞায় পড়ল, সেই সমেয় ছাড়া যখন সকেলর ও এই 
গ্রীকেদরও প্রভু িযিন, ঈশ্বেরর পরাক্রম সেই বাণী মানুেষর দুর্বলতার জন্য পৃিথবীেত 
আিবর্ভূত হেত প্রসন্ন হেলন? কোন্‌ সময়ই বা জাদুিবদ্যা ও জাদুিশক্ষা পদদিলত হেত 
লাগল, সেই সমেয় ছাড়া যখন বাণীর িদব্য আত্মপ্রকাশ মানুষেদর মােঝ ঘটল? [৪] এক 
কথায়, কোন্‌ সময়ই বা গ্রীকেদর প্রজ্ঞা উন্মাদনা হল (ক), সেই সমেয় ছাড়া যখন ঈশ্বেরর 
সত্যকার প্রজ্ঞা পৃিথবীেত িনেজেক প্রকাশ করেলন? কেননা পুরাকােল গোটা জগৎ ও 
প্রিতিট স্থান প্রিতমাপূজা দ্বারা প্রবঞ্চিত িছল ও মানুষ মূর্তিগুলোেক দেব-দেবী ছাড়া অন্য 



িকছুই গণ্য করত না। িকন্তু এখন গোটা জগৎ জুেড় মানুষ প্রিতমাপূজা জিনত কুসংস্কার 
ত্যাগ করেছ ও খ্রিষ্টে আশ্রয় িনচ্ছে ও তাঁেক ঈশ্বর বেল উপাসনা করেছ; এবং যাঁর 
িবষেয় অজ্ঞ িছল, তারা খ্রিষ্টের মাধ্যেম সেই িপতােকও িচেন নেয়। [৫] এবং যা অিধক 
আশ্চর্যজনক িবষয়, তা হলো যে, যেখােন সহস্র সহস্র আলাদা ধর্মরীিত িছল ও প্রিতিট 
স্থান িনজ িনজ দেবমূর্তির অিধকারী িছল, এবং কারও কারও দ্বারা যা দেবতা বেল গণ্য 
িছল, তা দেবতা বেল পূিজত হবার জন্য প্রিতেবশীেদর মন জয় করার লক্ষ্যে িনকটবর্তী 
স্থােন যেেত অক্ষম িছল; এমনিক িনেজর অনুসারীেদর দ্বারাও প্রায়ই পূিজত হচ্ছিল না; 
কেননা কেউই িনেজর প্রিতেবশীর দেবতােক পূজা করত না, িকন্তু এক একজন িনজ 
িনজ দেবমূর্তি রাখত একথা ভেেব যে, সেটা-ই সকেলর প্রভু (খ); কেবল খ্রিষ্টেকই সবার 
দ্বারা এক বেল ও সর্বস্থােন একই বেল উপাসনা করা হয়। এবং প্রিতমাপূজার দুর্বলতা যা 
সাধন করেত অর্থাৎ প্রিতেবশীেদর মন জয় করেত অক্ষম িছল, তা সেই খ্রিষ্টই সাধন 
করেলন িযিন িনকটবর্তী যারা তােদর শুধু নয়, িকন্তু গোটা জগেতর মন জয় করেলন 
যেন সবাই এক ও একই প্রভুেক ও তাঁর মধ্য িদেয় তাঁর িপতা সেই ঈশ্বরেকও উপাসনা 
কের।


৪৭। গ্রীকেদর ধর্মরীিতর িবপক্ষে (২)

[১]  পুরাকােল সর্বস্থান দৈববাণী-প্রবঞ্চনােত পিরপূর্ণ িছল: দেল্ফি, দদোমা, 

বেয়ওিতয়া, িলিকয়া, িলিবয়া ও িমশের যে যে দৈববাণী, এবং কােবইিরর উচ্চািরত 
দৈববাণী ও িপিথয়া িনেজও মানুষেদর িবভ্রেম অিধক িবস্মেয়র িবষয় িছল; িকন্তু এখন, 
যেেহতু খ্রিষ্টের কথা সর্বস্থােন প্রচািরত হচ্ছে, তােদর উন্মাদনা শেষ হেয়েছ ও তােদর 
মধ্যে কোন দৈবজ্ঞ আর নেই। [২] আেগ অপদূেতরা জেলর উৎস ও নদনদী বা কাঠ ও 
পাথর দখল কের িনেজেদর িবভ্রম দ্বারা মানুষেক প্রবঞ্চিত করত, ও এইভােব িনেজেদর 
চালািকর মধ্য িদেয় সরলমনা মানুষেক িবস্মিত করত (ক); িকন্তু এখন অর্থাৎ বাণীর িদব্য 
আত্মপ্রকােশর পের অপদূতেদর সেই িবভ্রম শেষ হেয়েছ, কেননা মানুষ শুধু ক্রুেশর িচহ্ন 
করায়ই অপদূতেদর প্রবঞ্চনা তাড়ােত পাের  (খ)। [৩]  পুরাকােল মানুষ এমনটা মেন 
করত যে, কিবেদর উল্লিিখত সেই দেব-দেবী যেমন জেউস, ক্রনোস ও আপল্লোস এবং 
সেই বীরপুরুেষরা িছল প্রকৃত ঈশ্বর, ও তেমন ভ্রান্তির ফেল তােদর পূজা করত। িকন্তু 



এখন ত্রাণকর্তা মানুষেদর মােঝ আত্মপ্রকাশ করেলন, ফলত সেই তথাকিথত দেব-দেবী 
ও বীরগণ মরণশীল মানুষ বেলই স্বীকৃত ও মানুষেদর মােঝ কেবল খ্রিষ্ট, সত্যকার 
ঈশ্বেরর ঐশবাণীই ঈশ্বর বেল জ্ঞাত হেয়েছন। [৪] এবং মানুষেদর মােঝ যা সম্মােনর 
িবষয় হেয়িছল, সেই জাদুিবদ্যা সম্পর্কে আর কীবা বলা যেেত পাের? বাণীর আগমেনর 
আেগ সেই জাদুিবদ্যা িমশরীয়, কাল্দীয় ও িহন্দুস্তানীয়েদর মােঝ প্রভাবশালী ও সক্রিয় 
িছল, ও যারা তেমনটা দেখত তারা অবাক হত; িকন্তু সত্যের আগমেন ও বাণীর 
আত্মপ্রকােশ এই জাদুিবদ্যাও খণ্ডন করা হেয়েছ ও সম্পূর্ণরূেপ িবনষ্ট হেয়েছ।


[৫] গ্রীকেদর প্রজ্ঞা ও দার্শিনকেদর বড় বড় কথা সম্পর্কে কথা বলেত িগেয় আিম 
মেন কির, কারও জন্য আমােদর কোন বক্তব্যের প্রয়োজন হয় না, কেননা িবস্ময়কর 
কাজ সকেলর চোেখর সামেন রেয়েছ, অর্থাৎ, একিদেক গ্রীকেদর মােঝ জ্ঞানবান 
মানুেষরা তত িকছু লেখা সত্ত্বেও অমরতা ও সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবন সম্পর্কে িনকটবর্তী 
অল্পসংখ্যক মানুেষরও মন জয় করেত পােরিন, অন্যিদেক খ্রিষ্ট সরল ভাষার মাধ্যেম ও 
বাকপটু নয় এমন মানুষেদর মাধ্যেম সারা জগৎ জুেড় জনাকীর্ণ জনসমােবেশর 
মানুষেদর মন জয় কেরেছন ও তারা ক্ষণকালীন িবষয় থেেক মন িফিরেয় অনন্তকালীন 
িবষয় িবচার-িবেবচনা কের, ও পার্থিব গৌরেবর িচন্তা শূন্য মেন কের কেবল অমরতাই 
অন্বেষণ কের।


৪৮। খ্রিষ্টীয় জীবন: িচরকৌমার্য, সাক্ষ্যমরণ ইত্যািদ িবষয়

[১] আমােদর এই সমস্ত বক্তব্য কেবল কথায় গণ্ডিবদ্ধ নয়, বরং প্রকৃত অিভজ্ঞতায় 

সত্য বেল প্রমাণিসদ্ধ। [২] হ্যাঁ, যে কেউ ইচ্ছুক সে উঠুক ও খ্রিষ্টের িচরকুমারীেদর 
মধ্যে ও িচরকৌমার্য পালেন যে যুবেকরা িবশুদ্ধ জীবন যাপন কের তােদর মধ্যে 
সদ্‌গুেণর প্রমাণ দেখুক ও সাক্ষ্যমরেদর মহাসঙ্ঘের মধ্যে অমরতায় িবশ্বাস দেখুক। 
[৩] উপের যা বলা হেয়েছ, যে কেউ তা পরীক্ষা করেত ইচ্ছুক, সেও এিগেয় আসুক, ও 
অপদূতেদর িবভ্রেমর সামেন ও দৈববাণীর প্রবঞ্চনার সামেন ও জাদুিবদ্যার িবস্ময়কর 
কর্মের সামেন সে সেগুলো দ্বারা অবজ্ঞাত সেই ক্রুেশর িচহ্ন করুক ও কেবল খ্রিষ্টনাম 
উচ্চারণ করুক  (ক), তেবই সে দেখেব কেমন কের সেই মন্দাত্মাগুলো সেখান থেেক 
পািলেয় যায়, দৈবোক্তি নীরব হয় ও সমস্ত জাদুিবদ্যা ও মায়ািবদ্যা শূন্যতায় পিরণত হয়। 



[৪] তেব কে ও কোন্‌ ধরেনর মানুষ হেলন এই খ্রিষ্ট িযিন িনেজর নাম ও উপস্থিিত গুেণ 
সবিকছু সর্বস্থােন আচ্ছািদত কেরন ও শূন্যতায় আেনন, িযিন একাই সকেলর উপের 
শক্তিশালী ও িনেজর িশক্ষাবাণী িদেয় গোটা জগৎেক পিরপূর্ণ বরেলন? সেই গ্রীেকরাই 
উত্তর িদক যারা হাসাহািস করেত প্রীত ও সেই হাসাহািসর িবষেয় লজ্জাবোধ কের না। 
[৫]  কেননা িতিন মানুষ হেল তেব একটা মানুষমাত্র কেমন কের তােদর সকল দেব-
দেবীর পরাক্রম অিতক্রম করেলন ও িনেজর পরাক্রম দ্বারা প্রমাণ করেলন সেগুলো 
শূন্যতামাত্র? তারা যিদ বেল, িতিন জাদুকর, তাহেল কেমন হেত পাের যে জাদুিবদ্যা 
একটা জাদুকর দ্বারা সুপ্রমািণত না হেয় বরং িবনষ্ট হয়? কেননা িতিন যিদ মানবীয় 
জাদুকরেদর পরাভূত করেতন বা তােদর একজেনর উপেরই মাত্র জয়ী হেতন, তাহেল 
তারা ন্যায়সঙ্গত ভােব একথা সমর্থন করেত পারত যে িতিন িনেজর মহত্তর জাদু কৌশল 
দ্বারাই অন্যান্য জাদুকরেদর তুলনায় শ্রেষ্ঠ। [৬] িকন্তু যখন তাঁর ক্রুশ যত জাদুিবদ্যার 
উপর জয়লাভ কেরেছ ও জাদু নামটার উপেরও জয়ী হেয়েছ, তখন এ স্পষ্ট হওয়া 
উিচত যে ত্রাণকর্তা একটা জাদুকর নন, এমনটাও দে’খে যে, যে অপদূেতরা অন্যান্য 
জাদুকরেদর দ্বারা আহ্বান করা হয় তারাও তাঁর কাছ থেেক িনেজেদর শাসেকর কাছ 
থেেকই যেন পািলেয় যায়। [৭] তেব িতিন কে? যােদর একমাত্র িচন্তা হলো হাসাহািস 
সেই গ্রীেকরাই উত্তর িদক। হয় তো তারা এমনটা বলেব যে, িতিনও িছেলন একটা 
অপদূত ও সেই অনুসােরই িনেজর প্রতাপ অনুশীলন করেলন। িকন্তু তেমন কথা বলেল 
তারা িনেজরাই হাসাহািসর বস্তু হেব, কেননা আমােদর আেগকার দেওয়া প্রমাণ দ্বারা 
লজ্জায় পড়েব। কেননা একটা অপদূত যে অপদূতেদর তাড়ােব এ িক কের সম্ভব? 
[৮]  কেননা িতিন যিদ শুধু কেয়কটা অপদূত তাড়ােতন, তাহেল ন্যায়সঙ্গত ভােব 
এমনটা অনুমান করা যেেত পারত যে িতিন অপদূতেদর অিধপিতর প্রভােবই িনম্নতর 
শ্রেিণর অপদূতেদর উপর িনেজর প্রতাপ অনুশীলন করিছেলন, িঠক সেইভােব যেভােব 
ইহুদীরা িযশুেক তখনই বেলিছল যখন তাঁেক অবজ্ঞা করেত ইচ্ছা করিছল  (খ)। িকন্তু 
যখন অপদূতেদর সমস্ত পাগলািম তািড়ত হয় ও তাঁর নােম পািলেয় যায়, তখন এ 
সুস্পষ্ট হওয়া উিচত যে তারা এ ব্যাপােরও ভুল করেছ ও তারা তাঁর িবষেয় যা ধের 
নেয়, আমােদর প্রভু ও ত্রাণকর্তা িযশু সেই অনুসাের একটা অপদূতীয় প্রভাব নন। 



[৯]  তাই যখন আমােদর ত্রাণকর্তা এমিন সাধারণ একটা মানুষমাত্র নন, একটা 
জাদুকরও নন, একটা অপদূতও নন, বরং িনেজর ঈশ্বরত্ব দ্বারা কিবেদর ধারণাসমূহ, 
অপদূতেদর জিনত িবভ্রম, ও গ্রীকেদর প্রজ্ঞা িবনষ্ট ও আচ্ছািদত করেলন, তখন এ 
স্পষ্ট হওয়া উিচত ও সকেল এমনটা মেেন নেেব যে, িপতার বাণী, প্রজ্ঞা ও পরাক্রম 
হওয়ায় িতিন সত্যিই ঈশ্বেরর পুত্র। এজন্যই তাঁর সমস্ত কর্ম মানবীয় নয় বরং 
অিতমানবীয় ও তাঁর সািধত ঘটনাগুলো দ্বারা ও মানুষেদর সািধত কর্মের সঙ্গে তুলনা 
দ্বারাও ঈশ্বেরর সত্যকার কর্ম বেল স্বীকৃত।


৪৯। প্রভুর সঙ্গে গ্রীকেদর দেব-দেবীর তুলনার ফলাফল

[১] কেননা যত মানুষ জন্ম িনেয়েছ, তােদর মধ্যে কোন্‌ মানুষ িনেজর জন্য কেবল 

একিট কুমারী থেেক একটা দেহ গেড়েছন? অথবা, কোন্‌ মানুষ কখনও এমন রোগ-
ব্যািধ িনরাময় কেরেছ যেভােব সকেলর সার্বজনীন সেই প্রভু কেরেছন? আরও, প্রকৃিতর 
িদক িদেয় যা অভাব, কেই বা তা পুনঃপ্রিতষ্ঠিত কেরেছ ও এমনটা কেরেছ যে একটা 
জন্মান্ধ দেখেত পাের? [২]  সেই আস্‌ক্লেিপউসেক তারা দেবতা কেরিছল কারণ সে 
িনরাময় কর্ম সম্পাদন করত ও দৈিহক যন্ত্রণার জন্য উদ্ভিদজাতীয় ঔষধ আিবষ্কার 
কেরিছল; সে যে িনেজই ভূিম থেেক তা িনর্মাণ করিছল তা নয়, িকন্তু তার প্রকৃিতস্থ 
জ্ঞােনর মাধ্যেম সেই সমস্ত আিবষ্কার করিছল। িকন্তু ত্রাণকর্তা যা সাধন করিছেলন তা 
সেই আস্‌ক্লেিপউেসর কর্মের সঙ্গে তুলনার যোগ্য নয়, কেননা িতিন একটা ক্ষত সারানিন 
বরং অস্তিত্ব প্রদান করেলন ও মানবতা পুনঃপ্রিতষ্ঠিত করেলন। [৩] হেরাক্লেস গ্রীকেদর 
দ্বারা দেবতা বেল পূিজত িছল কারণ িনেজর সমকক্ষ মানুষেদর সঙ্গে লড়াই করত ও 
চালািক কের বন্যজন্তু মারত। বাণীর সািধত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করেল হেরাক্লেেসর 
কর্মকাণ্ড এমন িক? কেননা বাণী মানুষ থেেক রোগ-ব্যািধ, অপদূত এমনিক মৃত্যুেকও 
তািড়েয় িদেতন। গ্রীেকরা িদওিনসোসেক দেবতা বেল পূজা করত কারণ সে মানুষেক 
নেশা িশিখেয়িছল; িকন্তু িযিন সংযম শেখােলন, তােদর দ্বারা সেই সত্যকার ত্রাণকর্তা ও 
সকেলর প্রভু হেলন িবদ্রূেপর বস্তু। [৪] িকন্তু সেই কথা থাক্‌। তাঁর ঈশ্বরত্বের অন্যান্য 
িবস্ময়কর কাজ সম্পর্কে তারা কী বলেব? কোন্‌ মানুেষর মৃত্যুেত সূর্য অন্ধকারময় হল ও 
পৃিথবী কেঁেপ উঠল? মানুষ তো আজও মরেত থােক, মানুষ আেগও মরিছল; মানুেষর 



বেলায় কখনই বা তেমন িবস্ময়কর কাজ ঘটল? [৫]  অথবা, তাঁর দেেহর মাধ্যেম 
সািধত কর্মকীর্তির কথা রাখা হোক ও তাঁর দেেহর পুনরুত্থােনর পের তাঁর সািধত 
কর্মকীর্তি স্মরণ করা হোক: যত মানুষ পৃিথবীেত এল, কােদর িশক্ষা কখনও পৃিথবীর 
এক প্রান্ত থেেক অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বস্থােন ও অক্ষুণ্ণ হেয় থেেক এমনভােব সর্বিবজয়ী 
হল যে তার উপাসনা গোটা জগৎ জুেড় িবস্তৃত হল? [৬] অথবা, সেই গ্রীেকরা যেইভােব 
দািব রােখ, সেই অনুসাের খ্রিষ্ট বাণী-ঈশ্বর না হেল িকন্তু মানুষমাত্র হেল, তেব তাঁর 
উপাসনা কেনই বা সেই দেব-দেবী দ্বারা সেই দেশগুলোেত যেেত রোধ করা হয় না 
যেখােন তারা িনেজরা থােক? বরং বাণী িনেজ এেলন ও িনেজর িশক্ষা দ্বারা তােদর ধর্ম 
িবনাশ করেলন ও তােদর িবভ্রম লজ্জায় ফেেল িদেলন।


৫০। প্রভুর পুনরুত্থান সম্পর্কে গ্রীকেদর ধারণা

[১] তাঁর আেগ পৃিথবীেত বহু রাজা বহু স্বৈরশাসক হেয়েছ; কাল্দীয়, িমশরীয় ও 

িহন্দুস্তানীয়েদর মধ্যে বহুজন প্রজ্ঞাবান মানুষ ও জাদুকর ইিতহােস তািলকাভুক্ত। এেদর 
মধ্যে কে, (আিম তো তার মৃত্যুর পের নয় িকন্তু জীিবত থাকেতই); হ্যাঁ, কে এমন 
প্রভােবর অিধকারী হল যে িনেজর িশক্ষায় গোটা পৃিথবী পূর্ণ করল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন 
প্রিতমাপূজা থেেক এত বহুসংখ্যক মানুষেক িনস্তার করল যেইভােব আমােদর ত্রাণকর্তা 
বহুসংখ্যক মানুষেক প্রিতমাগুলো থেেক িনেজর কােছ িফিরেয় আনেলন? [২] গ্রীকেদর 
দার্শিনেকরা প্রেরণাপূর্ণ ও শৈলীেত অলঙ্কারপূর্ণ অেনক িকছু িলেখেছ, িকন্তু খ্রিষ্টের 
ক্রুেশর সঙ্গে তুলনা করেল তারা কীবা প্রমাণ কেরেছ? কেননা তােদর মৃত্যু পর্যন্ত তােদর 
যৌক্তিকতা িনেজর প্রেরণাপূর্ণ শক্তি বাঁিচেয় রাখল িকন্তু তারা জীিবত থাকেতও যা শেষ 
কথা বেল মেন করিছল তা অন্য দার্শিনকেদর কােছ িবচার্য িবষয় বেল গণ্য িছল, এবং 
তারা এেক অন্যের িবরুদ্ধে তর্কাতর্কি ও প্রিতদ্বন্দ্বিতা করিছল। [৩] িকন্তু ঈশ্বেরর বাণী
—আর এটাই হলো সবেচেয় িবস্ময়কর ব্যাপার—সরল ভাষায় িশক্ষা িদেত িদেত সেই 
মহা মহা তর্কিবদেদর আচ্ছািদত করেলন ও তােদর তত্ত্বসমূহ শূন্যতায় পিরণত কের 
সকল মানুষেক িনেজর কােছ চালনা করেলন ও িনেজর িগর্জাগুলো পূর্ণ করেলন। এবং 
যেটা আশ্চর্যের িবষয় তা এ যে, মানুষ িহসােব মৃত্যু গ্রহণ কের িনেয় িতিন প্রিতমাপূজা 
িবষেয় প্রজ্ঞাবানেদর বাকপটুতা িনঃেশিষত করেলন। [৪] কেননা কার্‌ মৃত্যু অপদূতেদর 



তাড়াল বা অপদূেতরা খ্রিষ্টের মৃত্যুেত যতখািন ভীত িছল কার্‌ মৃত্যুেত ততখািন ভীত 
িছল? কেননা যেখােন ত্রাণকর্তার নাম  (ক) উচ্চািরত, সেখান থেেক অপদূেতরা 
িবতািড়ত। এবং কেই বা মানুষেক তার আত্মার ভাবােবগ থেেক এমন ভােব মুক্ত করল 
যে, ব্যিভচারীরা সচ্চিরত্র হয়, খুনীরা আর খড়্গ উচ্চ কের না ও ভীরু স্বভােবর মানুষ 
সাহসী হেয় ওেঠ? [৫] এক কথায়, খ্রিষ্টে িবশ্বাস ও ক্রুেশর িচহ্ন বােদ কেই বা বর্বরেদর 
ও িবজাতীয় অঞ্চেলর মানুষেদর মন জয় করল যার ফেল তারা িনেজেদর উন্মাদনা ছেেড় 
এখন শান্তির কথা ভােব? অথবা, খ্রিষ্টের ক্রুশ ও তাঁর দেেহর পুনরুত্থান ছাড়া আর কেই 
বা অমরতা সম্পর্কে মানুষেক সুিনশ্চিত কেরেছ? [৬]  কেননা যিদও গ্রীেকরা যা িকছু 
বেল এেসেছ তা সবই িমথ্যা িছল, তবু িনেজেদর দেব-দেবীর জাল পুনরুত্থান করেত 
অক্ষম িছল যেেহতু এমনটা আদৌ ভাবত না যে মৃত্যুর পের দেহ অস্তিত্বমণ্ডিত হেয় 
থাকেত পারত। এক্ষেত্রে কেউ না কেউ তােদর সঙ্গে একমত হেত পাের, কেননা তেমন 
ভাবনার মধ্য িদেয় তারা িনেজেদর প্রিতমাগুলোর দুর্বলতা প্রমাণিসদ্ধ করল ও সেই শক্তি 
খ্রিষ্টের হােত ছেেড় িদল, যার ফেল এ দ্বারাও িতিন ঈশ্বেরর পুত্র বেল সকেলর দ্বারা 
জ্ঞাত।


৫১। খ্রিষ্টধর্মের সৃষ্ট নবীন মানবতা

[১]  আরও, কোন্‌ মানুষ িনেজর মৃত্যুর পের বা জীিবত থাকেতও িচরকৌমার্য 

িবষেয় িশক্ষা িদল ও এমনটা ভাবল না যে িচরকৌমার্যের পক্ষে মানুষেদর মধ্যে থাকা 
অসম্ভব িছল? িকন্তু আমােদর ত্রাণকর্তা ও সবার রাজা সেই খ্রিষ্ট এিবষেয় এতই 
প্রভাবশালী হেলন যে এখনও বৈধ বয়ঃপ্রাপ্ত নয় এমন বালক-বািলকাও িবধােনর কথা 
তুচ্ছ কের িচরকৌমার্য ব্রত গ্রহণ কের। [২]  কোন্‌ মানুষ এত দূের যাত্রা করল যে 
স্কুথীয়েদর বা ইিথয়পীয়েদর, বা পারস্যেদর বা আর্মেনীয়েদর, বা গোতীয়েদর দেেশ বা 
তােদরও দেেশ িগেয় পৌঁছল যারা মহাসাগেরর ওপাের বাস কের বেল কিথত আেছ? বা 
তােদর দেেশ িগেয় পৌঁছল যারা িহর্কািনয়ার ওপাের বাস কের, এমনিক সেই িমশরীয় ও 
কাল্দীয়েদর দেেশ িগেয় পৌঁছল যারা জাদুিবদ্যা অনুশীলন কের ও এেকবাের অসাধারণ 
ভােব কুসংস্কারবাদী ও আচরেণ-ব্যবহাের বন্য? কেই বা তেমনটা করেলও সদ্‌গুণ, 
আত্মসংযম ও প্রিতমাপূজা িবরুদ্ধ িশক্ষা প্রচার করেত সক্ষম হল যেইভােব এেত সক্ষম 



হেলন সবার প্রভু, ঈশ্বেরর পরাক্রম, আমােদর প্রভু সেই িযশুখ্রিষ্ট? [৩] কেই বা িনেজর 
িশষ্যেদর দ্বারা শুধু নয়, িকন্তু তােদর মনও জয় করেলন যােত তারা িনেজেদর আচার-
আচরেণর িনষ্ঠুরতা ছেেড় িনেজেদর িপতৃপুরুষেদর দেব-দেবীর উপাসনাকর্ম আর পালন 
না কের বরং তাঁেকই স্বীকার কের ও তাঁর মধ্য িদেয় িপতােক উপাসনা কের? 
[৪] কেননা সেই গ্রীেকরা ও সেই বর্বররা যখন প্রিতমাপূজা করত, সেই পুরাকােল তারা 
পরস্পেরর মধ্যে যুদ্ধ চালাত ও িনেজেদর আত্মীয়েদর প্রিতও িনষ্ঠুর িছল। কেননা 
িনেজেদর মধ্যে তেমন হত্যাকাণ্ডের কারেণ এমন কেউই আদৌ িছল না যে খড়্গ হােত 
না কের স্থলভূিম বা সমুদ্র পার হত। [৫] হ্যাঁ, তােদর সারা জীবন অস্ত্র দ্বারাই িচহ্নিত 
িছল, তােদর জন্য খড়্গ যষ্টির  (ক) ও রক্ষাকারী অবলম্বেনর  (খ) স্থান পেত। িকন্তু, 
যেমনটা উপেরও বেলিছ, তারা প্রিতমাপূজা করত ও অপদূতেদর উদ্দেেশ বিলদান 
করত, িকন্তু যারা তেমনটা ভাবত, তারা িনেজেদর প্রিতমাপূজার জিনত কুসংস্কােরর 
মাধ্যেম শ্রেয়তর িকছু িশখেত অক্ষম িছল। [৬] িকন্তু যখন তারা খ্রিষ্টের িশক্ষার িদেক 
মন ফেরাল, তখন কেমন যেন হৃদেয়-মেন িবদ্ধ হেয় (গ) তারা খুেনর িনষ্ঠুরতা ছেেড় ও 
যুদ্ধের কথাও বাদ িদেয় বরং সেসময় থেেক তােদর সমস্ত িচন্তা এখন শান্তিেত সম্প্রীিতর 
আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ।


৫২। অপদূতেদর জিনত যুদ্ধ-সংগ্রাম খ্রিষ্টধর্ম দ্বারা প্রশিমত

[১] তেব যে তেমনটা কেরেছ, সে কে? অথবা সে-ই কে যে এেক অন্যেক যারা 

ঘৃণা করত তােদর শান্তিেত আবদ্ধ বরল? আপন ভালবাসায় িযিন আমােদর পিরত্রােণর 
জন্য সবিকছু বরণ করেলন, কেবল িপতার প্রিয় পুত্র, সবার সার্বজনীন ত্রাণকর্তা সেই 
িযশুখ্রিষ্টই তেমনটা করেলন। িতিন যে শান্তি আনেলন, সেিবষেয় পুরাকাল থেেকই 
ভিবষ্যদ্বাণী দেওয়া হেয়িছল, যেইভােব শাস্ত্রে বেল, তারা িনেজেদর খড়্গ িপিটেয় িপিটেয় 
করেব লাঙেলর ফলা, িনেজেদর বর্শােক করেব কাস্তে। এক দেশ অন্য দেেশর িবরুদ্ধে 
খড়্গ উঁচু করেব না, তারা রণিশক্ষাও আর করেব না (ক)। [২] এবং তেমনটা অিবশ্বাস্য 
িবষয় নয়, কেননা যােদর অন্তের িনষ্ঠুর আচরণ রোিপত, সেই বর্বেররা এখনও প্রিতমার 
উদ্দেেশ বিল িনেবদন কের, এেক অন্যের িবরুদ্ধে ঈর্ষান্বিত হয় ও এক মুহূর্ত মাত্রও 
খড়্গ ছাড়া থাকেত পাের না। [৩] িকন্তু তারা যখন খ্রিষ্টের িশক্ষা শোেন, তখনই যুদ্ধেক 



চাষাবােদ ফেরায়, তােদর হাত খড়্গ-সজ্জিত না কের বরং প্রার্থনায় হাত প্রসািরত কের, 
এবং, এক কথায়, িনেজেদর মধ্যে যুদ্ধ না চািলেয় এখন থেেক িদয়াবল ও অপদূতেদর 
িবরুদ্ধেই বরং িনেজেদর অস্ত্রসজ্জিত ক’রে আত্মসংযম ও আত্মিক সদ্‌গুেণর অস্ত্র দ্বারা 
তােদর বশীভূত কের। [৪]  এটাই ত্রাণকর্তার ঈশ্বরত্বের প্রমাণ; হ্যাঁ, মানুষ প্রিতমা 
থেেক যা িশখেত অক্ষম িছল, তা তাঁরই কাছ থেেক িশেখেছ। এবং এটা যে প্রিতমাগুলো 
ও অপদূতেদর দুর্বলতা ও শূন্যতা িবষেয় সামান্য খণ্ডন তা নয়। কেননা অপদূেতরা 
িনেজেদর দুর্বলতা জানত িবধায়ই পুরাকােল মানুষেক মানুেষর িবরুদ্ধে যুদ্ধ করাত পােছ 
মানুেষরা িনেজেদর মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করেল অপদূতেদরই িবরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়। [৫] তাই 
যারা খ্রিষ্টে িশক্ষাপ্রাপ্ত হেয়েছ তারা পরস্পেরর মধ্যে যুদ্ধ না চািলেয় বরং িনেজেদর 
সদ্‌গুণমণ্ডিত জীবনধারণ ও কাজকর্ম দ্বারা অপদূতেদর প্রিতরোধ করার জন্য একতাবদ্ধ 
হয় ও সেগুলোেক পালােত বাধ্য করায় তােদর অিধপিত সেই িদয়াবলেক িবদ্রূপ কের। 
তাই তারা যৌবনকােল সংযমী, প্রলোভেনর সমেয় িনষ্ঠাবান, ক্লেেশর িদেন সিহষ্ণু; তারা 
অপমান সহ্য কের ও অভাব তুচ্ছ কের। এবং যা সবেচেয় আশ্চর্যের িবষয় তা হলো এ: 
তারা মৃত্যুেকও অবজ্ঞা কের ও খ্রিষ্টের সাক্ষ্যমর হেয় ওেঠ।


৫৩। খ্রিষ্টীয় িশক্ষা িবজাতীয়েদর ঐিতহ্যে পিরবর্তন আেন

[১] এখন ত্রাণকর্তার ঈশ্বরত্ব িবষেয় এমন প্রমাণ উল্লেখ করা হেব যা এেকবাের 

আশ্চর্যজনক। কোন্‌ মানুষ বা জাদুকর, অথবা কোন্‌ স্বৈরশাসক বা রাজা সেইভােব 
িনেজর উপের এসমস্ত িকছু আরোপ করেত সক্ষম হল ও সমস্ত প্রিতমাপূজা ও 
অপদূতেদর গোটা সেনাবািহনী, সমস্ত জাদুিবদ্যা ও সেই গ্রীকেদর সমস্ত প্রজ্ঞার িবরুদ্ধ 
যুদ্ধ চালাল যারা খুবই শক্তিশালী ও এখনও িবস্ময়কর ভােব প্রভাবশালী, ও এক 
সংগ্রােমই মাত্র তােদর সকলেক প্রিতরোধ করেত সক্ষম হল যেভােব আমােদর প্রভু, 
ঈশ্বেরর সেই সত্যকার বাণী করেলন িযিন অদৃশ্যভােব তােদর এক একজেনর ভ্রান্তি 
খণ্ডন করেলন ও একাই কের তােদর হাত থেেক সকল মানুষেক লুট কের িনেলন যােত 
কের যারা প্রিতমা পূজা করত তারা এখন সেগুলোেক পােয় মািড়েয় দেয়, যারা 
জাদুিবদ্যার িবভ্রেমর অধীন িছল তারা এখন সেই সমস্ত পুঁিথপত্র পুিড়েয় দেয়  (ক), ও 
প্রজ্ঞাবান যারা তারা অন্য সবিকছুর চেেয় সুসমাচােরর ব্যাখ্যা পছন্দ কের? [২] কেননা 



যেগুলো তারা একসময় পূজা করত, তারা এখন সেগুলোেক ত্যাগ কের, িকন্তু যাঁেক 
তারা িবদ্রূপ করত, তারা এখন সেই ক্রুশিবদ্ধ খ্রিষ্টেক উপাসনা কের ও তাঁেক ঈশ্বর 
বেল স্বীকার কের। এবং তােদর তথাকিথত দেব-দেবীেক ক্রুেশর িচহ্ন দ্বারা িবতািড়ত, 
িকন্তু ক্রুশিবদ্ধ ত্রাণকর্তা সারা জগৎ জুেড় ঈশ্বর ও ঈশ্বেরর পুত্র বেল ঘোিষত। গ্রীেকরা 
যে দেবতাগুলোেক পূজা করত, তারা সেগুলোেক লজ্জাকর বস্তু বেল িনন্দা কের, ও 
সেইসঙ্গে যারা খ্রিষ্টের িশক্ষা মেেন চেল তারা ওেদর চেেয় আরও বেিশ শুদ্ধতর জীবন 
ধারণ কের।


[৩] তেব, তেমন িকছু ও তেমন কাজকর্ম মানবীয় হেল তেব যে কেউ ইচ্ছুক সে এ 
ঘটনাগুলোর মত আেগকার ঘটনাগুলোর িদেক অঙুিল িনর্দেশ করুক ও সেই িবষেয় 
আমােদর মন জয় করুক। িকন্তু সেই ঘটনাসমূহ মানবীয় নয় বেল পিরগিণত হেল, 
(কেননা সেই ঘটনাসমূহ প্রকৃতপক্ষে মানবীয় নয় িকন্তু ঈশ্বেররই সািধত ঘটনাসমূহ), 
তেব অিবশ্বাসীরা কেনই বা এতই ভক্তিহীন হয় যে, িযিন তােদর গেড়েছন সেই িনয়ন্তােক 
তারা িচেন িনেত পাের না? [৪]  কেননা তারা সেই একই অবস্থায় রেয়েছ যে অবস্থায় 
এমন একজন আেছ যে সৃষ্টিকর্ম থেেক সেই সৃষ্টিকর্মের স্রষ্টা ঈশ্বরেক িচেন িনেত পাের 
না। কেননা তারা যিদ তাঁর সার্বিক পরাক্রম থেেক তাঁর ঈশ্বরত্বেক িচেন িনেয় থাকত, 
তাহেল তারা এও জেেন থাকত যে, দেেহ সািধত খ্রিষ্টের কর্মসমূহ মানবীয় নয় বরং 
সবার ত্রাণকর্তা, ঈশ্বেরর সেই বাণীরই কর্ম িছল, ও পল যেইভােব বেলন, তারা যিদ 
একথা জানত, তেব গৌরেবর প্রভুেক ক্রুেশ িদত না (খ)।


৫৪। ঐশবাণীর নানা কর্ম

[১] ব্যাপারটা এমন, িঠক যেন একজন যে সেই ঈশ্বরেক দেখেত ইচ্ছা কের িযিন 

স্বরূেপ অদৃশ্যমান ও কোন ভােব দৃশ্যমান নন; সে তাঁর কর্ম থেেক তাঁেক উপলব্ধি কের 
ও জােন; সেই অনুসাের যে কেউ িনেজর মনশ্চক্ষুেত খ্রিষ্টেক দেেখ না, সে তাঁর দেেহর 
সািধত কর্ম থেেকই তাঁর িবষেয় িশেখ িনক, ও পরীক্ষা করুক সেই কর্মগুলো মানবীয় 
নািক ঐশ্বিরক কর্ম। [২]  সেই কর্মগুলো মানবীয় হেল তেব সে িবদ্রূপ করুক, িকন্তু 
সেগুলো মানবীয় বেল নয় বরং ঐশ্বিরক বেল মেেন নেওয়া হেল, তেব যা িবষেয় িবদ্রূপ 
করা অনুিচত সে সেই িবষেয় হাসাহািস না করুক, বরং সে এেত িবস্মিত হোক যে, 



তেমন ঐশ্বিরক িবষয় তত সামান্য মাধ্যেমর মধ্য িদেয় আমােদর কােছ প্রকািশত 
হেয়েছ; এেতও িবস্মিত হোক যে, অমরতা মৃত্যুর মধ্য িদেয় সকেলর কােছ এল ও বাণী 
মানুষ হওয়ার মাধ্যেম [ঈশ্বেরর] সার্বিক পূর্বজ্ঞান ও তাঁর অগ্রনায়ক ও িনর্মাতােক তথা 
ঈশ্বেরর স্বয়ং বাণীেক জ্ঞাত করা হেয়েছ। [৩]  কেননা িতিন মানুষ হেলন যেন আমরা 
ঈশ্বর হেত পাির, ও িতিন একটা দেেহর মাধ্যেম িনেজেক প্রকাশ করেলন যেন আমরা 
অদৃশ্যমান িপতার িবষেয় একটা ধারণা পেেত পাির, এবং িতিন মানুষ থেেক অপমান 
মেেন িনেলন যেন আমরা উত্তরািধকার িহসােব অক্ষয়শীলতা পেেত পাির  (ক)। িতিন 
িনেজ কোন ভােব িবক্ষত হনিন যেেহতু িতিন যন্ত্রণাতীত, অক্ষয়শীল, প্রকৃত বাণী ও 
ঈশ্বর, িকন্তু িতিন কষ্টভোগী মানুষেদর প্রিত যত্নশীল হেলন ও তােদরই ত্রাণ করেলন 
যােদর খািতের িনেজর যন্ত্রণাতীত অবস্থা দ্বারা এসব িকছু বরণ করেলন। [৪]  এক 
কথায়, তাঁর মানুষ হওয়ার মাধ্যেম ত্রাণকর্তার সািধত কৃিতত্বসমূহ এমন ধরেনর ও এমন 
মহৎ যে, যে কেউ সেগুলো ব্যক্ত করেত ইচ্ছা করত, সে তােদরই মত হত যারা সমুদ্রের 
ব্যাপক প্রশস্ততার িদেক তািকেয় সমুদ্রের ঢেউ গুনেত ইচ্ছা করত। কেননা যেমন 
একজন িনেজর চোেখ সকল ঢেউ ধারণ করেত পাের না যেেহতু ঢেউগুলোেক যে গুনেত 
চেষ্টা কের, ধারাবািহক ঢেউগুলো তার উপলব্ধি-শক্তি এড়ায়, তেমিন দেেহ খ্রিষ্টের 
সািধত কৃিতত্বসমূহ যে উপলব্ধি করেত চেষ্টা কের, সেও িনেজর গণনায় সেই সবগুলো 
ধারণ করেত অক্ষম, কেননা যেগুলো তার মেনর সামেন িদেয় বেয় যায়, সে যা ধারণ 
কেরেছ বেল মেন কের, তার চেেয় সেগুলো অেনক বেিশ। [৫] সুতরাং, একজন যা 
আংিশক ভােবও ব্যক্ত করেত পাের না, সেটার পূর্ণতা না দেখা বা সেিবষেয় কথা না বলা 
ভাল; বরং পূর্ণতা সম্পর্কে িবস্মিত হেয় থেেক কেবল একটামাত্র অংশ উল্লেখ করা-ই 
বাঞ্ছনীয়। কেননা সেই সবিকছুই আশ্চর্যজনক, ও যেই িদেক একজন তাকায়, সে 
এেকবাের িবস্মিত হেয় সেইখােন বাণীর ঈশ্বরত্ব দেখেত পায়।


৫৫। সত্যকার রাজার উপস্থিিত

[১] সুতরাং, উপের যা বলা হেয়েছ, সেটার পের যা িকছু অব্যক্ত থেেক যায় সেটার 

িবষেয় িনয়ম িহসােব এটাই তোমােক িশখেত ও িবেবচনা করেত হেব ও তােত অিধক 
িবস্মিত হেত হেব, তথা, যখন ত্রাণকর্তা এেলন তখন প্রিতমাপূজা আর বৃদ্ধি পায়িন, 



এমনিক যা িছল তাও কমেছ ও ক্রমশ িনঃেশিষত হচ্ছে। গ্রীকেদর প্রজ্ঞাও আর অগ্রসর 
হচ্ছে না বরং সেই প্রজ্ঞার যা িকছু এখনও রেয়েছ তাও িবলীন হেয় যাচ্ছে। এবং 
অপদূেতরা িবভ্রম, দৈববাণী ও জাদু দ্বারা আর কােউেক প্রবঞ্চিত কের না, িকন্তু যেইমাত্র 
তা করেত সাহস কের ও চেষ্টা কের, ক্রুেশর িচহ্ন দ্বারা তােদর লজ্জায় ফেেল দেওয়া 
হয়। [২] অবস্থাটা স্বল্প কথায় ব্যক্ত করেত গেেল, দেখ কেমন কের ত্রাণকর্তার িশক্ষা 
সর্বস্থােন বৃদ্ধি পায় ও সেইসঙ্গে সমস্ত প্রিতমাপূজা ও যা িকছু খ্রিষ্টিবশ্বােসর িবরুদ্ধ তা 
িদেন িদেন কমেত থােক, দুর্বল হয় ও পিতত হয়। এবং তেমনটা দেেখ সবার উপের 
িযিন  (ক) সেই ত্রাণকর্তােক ও পরাক্রমী বাণী-ঈশ্বরেক উপাসনা কর, িকন্তু িতিন যােদর 
কমিত ঘটান ও িনঃেশিষত কেরন তােদর িনন্দা কর। [৩]  কেননা যেমন সূর্য উপস্থিত 
হেল  (খ) অন্ধকার আর কোন শক্তির অিধকারী হয় না িকন্তু িকছুটা অন্ধকার কোথাও 
এখনও থাকেলও তা িবতািড়ত হয়, তেমিনভােব এখন যে বাণী-ঈশ্বেরর িদব্য 
আত্মপ্রকাশ ঘেটেছ, প্রিতমাপূজার জিনত অন্ধকার শক্তিহীন হেয়েছ, িকন্তু জগেতর সমস্ত 
অংশ সর্বস্থােন তাঁর িশক্ষা দ্বারা আলোিকত হয়। [৪] এবং কেউ না কেউ রাজা হেল (গ) 
ও তাঁেক কোথাও দেখেত না পারেলও িতিন িকন্তু িনেজর প্রাসােদ থাকেল যেমন প্রায়ই 
িবদ্রোহী মানুেষরা তার অনুপস্থিিতেক সুযোগ কের িনেজেদর রাজা বেল ঘোষণা কের ও 
তারা এক একজন িনেজেক রাজা বেল ভান কের সরল মানুষেদর প্রবঞ্চিত কের, ও 
সেইভােব মানুেষরা একটা নাম দ্বারা পথভ্রষ্ট হয় যেেহতু তারা শোেন একটা রাজা 
আেছন িকন্তু তাঁেক দেখেত পায় না কারণ তারা সম্ভবত প্রাসােদ ঢুকেত পাের না, িকন্তু 
প্রকৃত রাজা এিগেয় এেল ও প্রকাশ পেেল প্রবঞ্চনাকারী সেই িবদ্রোহীরা তাঁর উপস্থিিত 
দ্বারা অস্বীকৃত হয় ও শহরবাসীরা প্রকৃত রাজােক দেেখ আেগকার প্রবঞ্চনাকারীেদর 
প্রত্যাখ্যান কের, [৫] তেমিনভােব অপদূেতরা ও মানুেষরা পুরাকােল প্রবঞ্চনা অনুশীলন 
করল ও ঈশ্বরেক দেয় সম্মান িনেজেদর উপর আরোপ করল, িকন্তু ঈশ্বেরর বাণী দেেহ 
প্রকািশত হেল পর ও িনেজর িপতােক আমােদর কােছ জ্ঞাত করেল পর অপদূতেদর 
প্রবঞ্চনা অদৃশ্য ও িনঃেশিষত হেল মানুষ িপতার প্রকৃত িদব্য বাণীর িদেক তািকেয় 
প্রিতমাগুলো প্রত্যাখ্যান কের ও এখন থেেক প্রকৃত ঈশ্বরেক িচেন নেয়। [৬]  আচ্ছা, 
এটাই প্রমাণ যে খ্রিষ্ট হেলন বাণী-ঈশ্বর ও ঈশ্বেরর পরাক্রম। কেননা যেেহতু এসমস্ত 



মানবীয় িজিনস বন্ধ হেয় যায় িকন্তু খ্রিষ্টের বাণী থেেক যায়, সেজন্য সকেলর কােছ এটা 
স্পষ্ট যে, যে যে িজিনস বন্ধ হয় সেগুলো ক্ষণস্থায়ী, িকন্তু িযিন থেেক যান িতিন ঈশ্বর, 
ঈশ্বেরর সত্যকার পুত্র, ও তাঁর একমাত্র জিনত বাণী।


৫৬। শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রভুর দ্বিতীয় আগমন ও শেষ িবচার

[১] হে খ্রিষ্টপ্রেিমক, এই গোটা বক্তব্যেক আমরা সংক্ষিপ্ত আকাের খ্রিষ্টিবশ্বােসর ও 

তাঁর িদব্য আত্মপ্রকােশর প্রাথিমক দৃষ্টান্ত বেল তোমােক অর্পণ করিছ। িকন্তু এই বক্তব্য 
যা উপস্থাপন কের তুিম যিদ সেই সুযোগ গ্রহণ কর ও শাস্ত্রের বাণী পাঠ কের সেই 
বাণীসকেলর উপর তোমার মন সত্যিকাের রত রাখ, তাহেল সেই বাণীগুলো থেেক 
আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূেপ ও আরও স্পষ্ট ভােব আমােদর বক্তব্যের যথার্থতা িশখেত 
পারেব। [২]  কেননা শাস্ত্র ঈশ্বর দ্বারা উচ্চািরত ও িলিখত হেয়িছল এমন মানুষেদর 
মাধ্যেম যাঁরা ঐশতত্ত্বে িনপুণ; এবং আমরা যা িশেখিছ তা ঐশতত্ত্বের সেই িশক্ষকেদর 
কাছ থেেক িশেখিছ যাঁেদর িশক্ষা শাস্ত্রে পাওয়া যায় ও যাঁরা িছেলন খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্বের 
সাক্ষী; এবং যে জ্ঞান আমরা অর্জন কেরিছ তা তোমার িনেজর শেখার আগ্রেহর কােছ 
হস্তান্তর করিছ। [৩]  তুিম তাঁর সেই দ্বিতীয় গৌরবময় ও সত্যিই িদব্য আিবর্ভােবর 
কথাও িশখেত পারেব যখন িতিন সরল ভােব আর নয়  (ক) িকন্তু তাঁর িনেজর গৌরেব 
আগমন করেবন: সেসময় িতিন যন্ত্রণাভোগ করেত আর নয়, িকন্তু তাঁর আপন ক্রুেশর 
ফল সকেলর উপর বর্ষণ করেত আগমন করেবন—আিম পুনরুত্থান ও অক্ষয়শীলতারই 
কথা বলিছ; আরও, িতিন িবচারাধীন অবস্থায় আর নয়, িকন্তু সকলেক দেেহ যে যার 
কৃত কর্ম অনুযায়ী, সেই কর্ম ভাল বা মন্দ হোক সেই কর্ম অনুযায়ীই িবচার করেত 
আগমন করেবন, যার ফেল সৎমানুষেদর জন্য স্বর্গরাজ্য, িকন্তু যারা অপকর্ম সাধন 
কেরেছ তােদর জন্য অনন্ত আগুন ও বাইেরর অন্ধকার সংরক্ষিত। [৪] কেননা তেমনটা 
প্রভু িনেজই বেলন, আিম আপনােদর বলিছ, এখন থেেক আপনারা মানবপুত্রেক 
পরাক্রেমর ডান পােশ বেস থাকেত ও আকােশর মেেঘ কের িপতার গৌরেব আসেত 
দেখেবন  (খ)। [৫] এবং িঠক এই কারেণই সেই উক্তি পিরত্রাণদায়ী যা সেিদেনর জন্য 
আমােদর প্রস্তুত কের ও বেল, তৈরী হও ও জেেগ থাক, কেননা তোমােদর প্রভু কোন্‌ 
িদন আসেবন, তা তোমরা জান না (গ)। কেননা ধন্য পল অনুসাের আমােদর সকলেকই 



খ্রিষ্টের িবচারাসেনর সামেন এেস প্রত্যক্ষভােব দাঁড়ােত হেব, যেন প্রত্যেেক দেেহ 
থাকাকােল যা িকছু কেরেছ, তা ভাল হোক িক মন্দ হোক, সেই অনুসাের প্রিতফল 
পায় (ঘ)।


৫৭। জ্ঞান ও জীবন বৃক্ষের ফল ভোগ করা

[১] িকন্তু শাস্ত্র সংক্রান্ত অধ্যয়ন ও প্রকৃত জ্ঞান ছাড়া সৎজীবন, শুদ্ধ প্রাণ ও খ্রিষ্ট 

অনুযায়ী সদ্‌গুণও প্রয়োজন (ক), যােত মন যা বাসনা কের, এ পেথ চেলই তা অর্জন ও 
উপলব্ধি করেত পাের; অবশ্যই সেইটুকু যা মানব প্রকৃিত ঈশ্বেরর বাণী সম্পর্কে িশখেত 
সক্ষম। [২] কেননা শুদ্ধ মন ও পিবত্রজনেদর জীবেনর আদর্শ অনুযায়ী গড়া জীবন না 
থাকেল কেউই পিবত্রজনেদর বাণীর অর্থ ধরেত পাের না। [৩] কেননা যেমন যে কেউ 
সূর্যের আলো দেখেত ইচ্ছা কের (খ) সে িনেজর চোখ মোেছ ও পিরষ্কার কের, ও চোখ 
ততক্ষণ শুদ্ধ করেত থােক যতক্ষণ সে যা ইচ্ছা কের চোখটা সেটার মত হয় যােত কের 
চোখ আলোময় হেয় উেঠ সূর্যের আলো দেখেত পায়; অথবা, যেমন যে কেউ একটা 
শহর বা দেশ দেখেত ইচ্ছা কের সে সেই দৃষ্টি পাবার জন্য সেখােন যায়, তেমিন যে 
কেউ ঐশতত্ত্বিবদেদর মন উপলব্ধি করেত ইচ্ছা কের তােক আেগ িনেজর আচরণ দ্বারা 
িনেজর আত্মােক পিরষ্কার ও ধৌত করেত হয় ও পিবত্রজনেদর কাজকর্মের অনুকরেণ 
পিবত্রজনেদর কােছ এিগেয় যেেত হয় যােত কের িনেজর জীবনধারেণর মধ্য িদেয় সে 
তাঁেদর সঙ্ঘে অন্তর্ভুক্ত হেয় সেই সমস্ত িবষয় উপলব্ধি করেত পাের যা ঈশ্বর দ্বারা তাঁেদর 
প্রকািশত হল, ও তাঁেদর সঙ্গে সংযুক্তই যেন সেসময় থেেক সে যেন সেই িবপদ এড়ােত 
পাের যা পাপীেদর হুমিক দেয় ও সেই আগুনও এড়ােত পাের যা িবচােরর িদেন সেই 
পাপীেদর িনঃেশিষত কের, এর ফেল স্বর্গরাজ্যে পিবত্রজনেদর জন্য যা সংরক্ষিত রেয়েছ 
সে যেন তা গ্রহণ করেত পাের, অর্থাৎ তা-ই গ্রহণ করেত পাের কোন চোখ যা যা 
দেেখিন ও কোন কান যা যা শোেনিন, কোন মানুেষর হৃদেয়-মেন যা যা কখনও ভেেস 
ওেঠিন  (গ), হ্যাঁ, সে যেন সেই সমস্ত িকছু পেেত পাের যা তােদরই জন্য প্রস্তুত করা 
হেয়েছ যারা সদ্‌গুণ পালেন জীবনযাপন কের ও ঈশ্বরেক ও িপতােক ভালবােস, 
আমােদর প্রভু সেই িযশুখ্রিষ্টে, যাঁর দ্বারা ও যাঁর সঙ্গে পিবত্র আত্মায় স্বয়ং পুত্রের সঙ্গে 
িপতার কােছ সম্মান ও প্রতাপ ও গৌরব হোক যুেগ যুগান্তের, আেমন।
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১ (ক) ‘এই লেখার পূর্ববর্তী অংেশ’, অর্থাৎ ‘গ্রীকেদর িবপক্ষে’ লেখাটা।


(খ) প্রেিরত ১৭:২৮ দ্রঃ।


(গ) মিথ ১৯:২৬ দ্রঃ।


(ঘ) বাক্যটা সাধু আথানািসউেসর মুক্তিকর্ম-তত্ত্বের িবশষ একটা িদক তুেল ধের।


২ (ক) মিথ ১৯:৪-৬ দ্রঃ।


(খ) যোহন ১:৩ দ্রঃ।


৩ (ক) আিদ ১:১ সত্তরী পাঠ্য।


(খ) সাধু আথানািসউস যে ‘পালক’ নামক পুস্তকেক বাইেবেলর একটা পুস্তক বেল মেন কেরন 
এমন নয়; িকন্তু অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তেকর সঙ্গে ‘পালক’ পুস্তকও উপকারী মেন কেরন।


(গ) পালক ২৬:১ দ্রঃ (প্রৈিরিতক িপতৃগণ দ্রঃ)।


(ঘ) িহব্রু ১১:২ দ্রঃ।


(ঙ) আিদ ২:১৬-১৭, সত্তরী পাঠ্য।


৪ (ক) রো ৫:১৪ দ্রঃ।


(খ) প্রজ্ঞা ৬:১৮।


(গ) সাম ৮২:৬-৭, সত্তরী পাঠ্য।


৫ (ক) প্রজ্ঞা ২:২৩-২৪।


(খ) সাধু আথানািসউস বার বার এধারণা তুেল ধেরন যে, প্রভুর মাংসধারণ এসমস্ত অপকর্ম 
িনরাময় করল (৩০, ৪৮, ৫২ অধ্যায় দ্রঃ)।


(গ) রো ১:২৬-২৭।


৬ (ক) আিদ ২:১৫ দ্রঃ।


৮ (ক) প্রেিরত ১৭:২৭ দ্রঃ।


(খ) রো ৬:৮ দ্রঃ।


৯ (ক) ১ কির ১৫:৫৪ দ্রঃ।


১০ (ক) ২ কির ৫:১৪-১৫ দ্রঃ।
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(খ) িহব্রু ২:৯।


(গ) িহব্রু ২:১০।


(ঘ) িহব্রু ২:১৪-১৫।


(ঙ) ১ কির ১৫:২১-২২।


(চ) ১ িত ৬:১৫; তীত ১:৩ দ্রঃ।


১১ (ক) ঈশ্বরজ্ঞান মানুেষর প্রােণর শুিচতা অনুযায়ী হয়; এক্ষেত্রে গ্রীকেদর িবপক্ষে ২:২ দ্রঃ।


(খ) রো ১:২৫ দ্রঃ।


(গ) গ্রীকেদর িবপক্ষে, ৮-৯ অধ্যায় দ্রঃ।


১২ (ক) গ্রীকেদর িবপক্ষে ২:১ দ্রঃ।


(খ) ‘পিবত্রজন’: শব্দটা পুরাতন িনয়েমর নবীেদর (যেমন গ্রীকেদর িবপক্ষে ২:১) ও খ্রিষ্টিয়ান 
পিবত্রজনেদর জন্য (যেমন ৫৭:২) ব্যবহৃত।


১৩ (ক) মিথ ২১:৩৩-৪১ দ্রঃ; গ্রীকেদর িবপক্ষে ৯:১ দ্রঃ।


(খ) সাধু আথানািসউস এই ধারণা বার বার উপস্থাপন কেরন, গ্রীকেদর িবপক্ষে ১:১-২ দ্রঃ।


১৪ (ক) লুক ১৯:১০ দ্রঃ।


(খ) যোহন ৩:৫ দ্রঃ।


১৫ (ক) ১ কির ১:২১।


(খ) গ্রীকেদর িবপক্ষে ৮:৪ দ্রঃ।


(গ) লুক ১৯:১০ দ্রঃ।


১৬ (ক) এেফ ৩:১৭-১৯।


(খ) ইশা ১১:৯ দ্রঃ।


(গ) এটাই সাধু আথানািসউেসর মুক্তিকর্ম-তত্ত্বের প্রধান িদক দু’টো যা গ্রীকেদর িবপক্ষেও 
(১:১-২) উপস্থািপত।


১৭ (ক) ৪৩:৭; গ্রীকেদর িবপক্ষে ৪৬:১-২ দ্রঃ।


(খ) ৪২–৪৫ অধ্যায় দ্রঃ।


(গ) ১ িপ ২:২২; ইশা ৫৩:৯ দ্রঃ।




১৮ (ক) যোহন ১০:৩৭-৩৮।


১৯ (ক) ১ কির ১:২৪।


২০ (ক) ১ কির ১৫:২০ দ্রঃ। এই বচেন সাধু আথানািসউস মুক্তিকর্ম-তত্ত্বের প্রধান প্রধান িদক 
সংক্ষিপ্ত ভােব উপস্থাপন করেছন (৩২; ৫৪ দ্রঃ; গ্রীকেদর িবপক্ষে ১:১-২ দ্রঃ)।


(খ) িহব্রু ২:১৪-১৫।


২১ (ক) িহব্রু ১১:৩৫ দ্রঃ। ‘আমরা িবলীন হচ্ছি’ বলায় সাধু আথানািসউস মৃতেদেহর দৈিহক 
অবক্ষেয়র িদেক অঙুিল িনর্দেশ করেছন।


(খ) ১ কির ১৫:৫৩-৫৫ দ্রঃ।


(গ) প্রেিরত ২:৩১; ১৩:৩৫; সাম ১৬:১০, সত্তরী পাঠ্য।


২৩ (ক) প্রেিরত ২৬:২৬ দ্রঃ।


(খ) এই উদাহরেণ সাধু আথানািসউস আইিন ভাষা ব্যবহার করেছন।


২৫ (ক) গা ৩:১৩।


(খ) দ্বিঃিবঃ ২১:২৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


(গ) এেফ ২:১৪।


(ঘ) এেফ ২:১৪-১৫ দ্রঃ। িতিন ‘উভয়েক িনেজেত িমিলত কেরন’: অর্থাৎ ক্রুেশর দুই বাহু 
ইহুদীেদর ও িবজাতীয়েদর িমিলত কের।


(ঙ) যোহন ১২:৩২ দ্রঃ।


(চ) এেফ ২:২ দ্রঃ।


(ছ) িহব্রু ১০:২০।


(জ) লুক ১০:১৮।


(ঝ) সাম ২৪:৭ সত্তরী পাঠ্য।


২৭  (ক) খ্রিষ্টিয়ান সাক্ষ্যমরগণ যে কেমন মনোভােব মৃত্যুর সম্মুখীন হন, তা ২৯ ও ৪৮ 
অধ্যােয়ও উল্লিিখত।


(খ) প্রেিরত ২:২৪ দ্রঃ।


(গ) ১ কির ১৫:৫৫ দ্রঃ।


২৯ (ক) গ্রীকেদর িবপক্ষে ২০:১ দ্রঃ।




৩০ (ক) গ্রীকেদর িবপক্ষে ১১:১ দ্রঃ।


(খ) ৫:১; ৪৮; ৫২; গ্রীকেদর িবপক্ষে ৫ দ্রঃ।


(গ) গ্রীকেদর িবপক্ষে ৪৮; ৫০ দ্রঃ।


৩১ (ক) িহব্রু ৪:১২।


(খ) ১৭:১ দ্রঃ।


৩২ (ক) রো ১:২০।


(খ) মিথ ৮:২৯; মার্ক ৫:৭; লুক ৪:৩৪ দ্রঃ।


(গ) সাধু আথানািসউস বারবার সংক্ষিপ্তভােব মুক্তিকর্ম-তত্ত্বের প্রধান প্রধান িদক তুেল ধেরন 
(২০:১ ও ৫৪:১ দ্রঃ)।


(ঘ) ১ কির ১৫:২০ দ্রঃ।


৩৩ (ক) ইশা ৭:১৪ সত্তরী পাঠ্য; মিথ ১:২৩। এই ৩৩ অধ্যােয়র সমস্ত বাইেবল-বচনগুলো 
সাধু ইউস্তিনুস ও সাধু ইেরেনউেসর লেখায়ও উল্লিিখত।


(খ) গণনা ২৪:১৭ সত্তরী পাঠ্য।


(গ) গণনা ২৪:৫-৭ সত্তরী পাঠ্য।


(ঘ) ইশা ৮:৪ সত্তরী পাঠ্য।


(ঙ) ইশা ১৯:১ সত্তরী পাঠ্য।


(চ) হোেশয়া ১১:১ সত্তরী পাঠ্য; মিথ ২:১৫।


৩৪ (ক) ইশা ৫৩:৩-৫।


(খ) ইশা ৫৩:৬-৮।


(গ) ইশা ৫৩:৮-১০ সত্তরী পাঠ্য।


৩৫ (ক) দ্বিঃিবঃ ২৮:৬৬ সত্তরী পাঠ্য।


(খ) যেের ১১:১৯ সত্তরী পাঠ্য।


(গ) সাম ২২:১৭-১৯ সত্তরী পাঠ্য; যোহন ১৯:২৪।


(ঘ) ইশা ১১:১০ সত্তরী পাঠ্য; রো ১৫:২।


৩৬ (ক) ইশা ৮:৪।




৩৭ (ক) দ্বিঃিবঃ ২৮:৬৬ সত্তরী পাঠ্য।


(খ) ইশা ৫৩:৮।


৩৮ (ক) ইশা ৬৫:১-২ সত্তরী পাঠ্য।


(খ) ইশা ৩৫:৩-৬ সত্তরী পাঠ্য; িহব্রু ১২:১২ দ্রঃ।


(গ) যোহন ৯:৩২-৩৩।


৩৯ (ক) দা ৯:২৪-২৫।


৪০ (ক) আিদ ৪৯:১০ সত্তরী পাঠ্য।


(খ) মিথ ১১:১৩।


(গ) সাম ১১৮:২৭ সত্তরী পাঠ্য।


(ঘ) সাম ১০৭:২০।


(ঙ) ইশা ৬৩:৯।


(চ) গ্রীকেদর িবপক্ষে ১:১ দ্রঃ।


(ছ) ইশা ১১:৯ দ্রঃ।


৪১  (ক) গ্রীক ‘স্তোয়া’ মতবাদ অনুসাের ‘λόγος’ (লোগোস) গ্রীক শব্দটা শুধু একটামাত্র 
শব্দে অনুবাদ করা যায় না যেেহতু সেই গ্রীক শব্দ ‘বাণী’ শুধু নয়, সেইসঙ্গে ‘যুক্তি’ও বোঝায়। 
তেমন বাণী-লোগোস যুক্তি হওয়ায় সিবকছু যুক্তিসঙ্গত ও সংযুক্ত কের থােকন। সাধু 
আথানািসউেসর অেনক িদন আেগ তের্তুল্লিয়ানুসও িলেখিছেলন, ‘ঈশ্বেরর বাণী ও ঈশ্বেরর 
যুক্তি িযিন, িযিন িনেজই যুক্তির বাণী, বাণীর যুক্তি ও উভেয়রই আত্মা, আমােদর প্রভু সেই 
িযশুখ্রিষ্ট…’ (প্রার্থনা প্রসঙ্গ ১:১)। সাধু আথানািসউেসর এই ধারণা ‘গ্রীকেদর িবপক্ষে’ 
লেখায় ও এই লেখায় বারবার প্রিতধ্বিনত।


৪২ (ক) প্রেিরত ১৭:২৮।


(খ) ৮:১ দ্রঃ।


৪৩ (ক) ১৭:৬; গ্রীকেদর িবপক্ষে ৪৬:১ দ্রঃ।


(খ) গ্রীকেদর িবপক্ষে ৩৬:১ দ্রঃ।


৪৪ (ক) ১৭:১ দ্রঃ।


৪৫ (ক) ইশা ১১:৯।
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(খ) কল ২:১৫।


(গ) ৪১:২ দ্রঃ।


৪৬ (ক) ১ কির ১:১৮-২৪ দ্রঃ।


(খ) গ্রীকেদর িবপক্ষে ২৩:১ দ্রঃ।


৪৭ (ক) অপদূতেদর প্রবঞ্চনা সম্পর্কে ৬:৫, ৬; ১২:৬ দ্রঃ।


(খ) ক্রুশ ও ক্রুেশর িচহ্ন যে অপদূতেদর প্রবঞ্চনা ও ফন্দি-িফিকর তািড়েয় দেয়, সেই সম্পর্কে 
গ্রীকেদর িবপক্ষে ১:৫ দ্রঃ; বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ ২৯:১; ৪৮:৩…দ্রঃ; আন্তিনর জীবনী 
৭৮ দ্রঃ।


৪৮ (ক) মার্ক ১৬:১৭ দ্রঃ।


(খ) মিথ ১২:২৪; মার্ক ৩:২২; লুক ১১:১৫ দ্রঃ।


৫০ (ক) মার্ক ১৬:১৭ দ্রঃ।


৫১ (ক) সাম ২৩:৪।


(খ) প্রবচন ১৪:২৬ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


(গ) প্রেিরত ২:৩৭ দ্রঃ।


৫২ (ক) ইশা ২:৪।


৫৩ (ক) প্রেিরত ১৯:১৯ দ্রঃ।


(খ) ১ কির ২:৮।


৫৪ (ক) এিট সাধু আথানািসউেসর মুক্তিকর্ম-তত্ত্বের এমন সংক্ষিপ্ত বর্ণনা যা ‘গ্রীকেদর িবপক্ষে’ 
লেখায় (১:১) ও এই লেখায়ও একািধকবার উপস্থািপত (২০:১; ৩২:১)।


৫৫ (ক) রো ৯:৫।


(খ) গ্রীকেদর িবপক্ষে ১:১ দ্রঃ।


(গ) গ্রীকেদর িবপক্ষে ৯:৬ দ্রঃ।


৫৬ (ক) ১:১৩, ২১ দ্রঃ।


(খ) মিথ ২৬:২৪।


(গ) মিথ ২৪:৪২।




(ঘ) ২ কির ৫:১০।


৫৭ (ক) গ্রীকেদর িবপক্ষে ২:২ দ্রঃ।


(খ) গ্রীকেদর িবপক্ষে ১:১ দ্রঃ।


(গ) ১ কির ২:৯। 



মার্কেল্লিনোেসর কােছ পত্র

[সামসঙ্গীত ব্যাখ্যা িবষেয় মার্কেল্লিনোেসর কােছ আেলক্সান্দ্রিয়ার আর্চিবশপ আমােদর 

পিবত্র িপতা আথানািসউেসর পত্র]


সাধু আথানািসউস যাঁর কােছ এই পত্র পাঠান, সেই মার্কেল্লিনোস সম্ভবত িছেলন 
আেলক্সান্দ্রিয়া মণ্ডলীর একজন পিরেসবক িযিন অসুস্থাতার সমেয় সামসঙ্গীত-মালা 
অধ্যয়ন করেত করেত িনেজর িবশপ আথানািসউেসর কােছ ‘এক একটা সামসঙ্গীেতর 
প্রকৃত অর্থ’ (১ অধ্যায়) জানবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা কেরন। মার্কেল্লিনোেসর অনুরোেধ 
সাধু আথানািসউস এমন উত্তর উপস্থাপন কেরন যা সামসঙ্গীত-মালা পুস্তেকর উত্তম 
ভূিমকা স্বরূপ দাঁড়ায়, ও সেইসঙ্গে আজকােলর পাঠক-পািঠকার কােছ এমনটা স্মরণ 
কিরেয় দেয় যে, খ্রিষ্টিয়ানেদর প্রকৃত প্রার্থনা-পুস্তক বা গীৎপুস্তক পিবত্র বাইেবেলই 
অন্তর্ভুক্ত: পুস্তকটা হলো সেই সামসঙ্গীত-মালা যা খ্রিষ্টমণ্ডলীর আেগকার শতাব্দীর 
অেনক ভক্তজন মুখস্থই জানেতন যেেহতু স্বয়ং প্রভুই িনেজর িবষয় অনুসন্ধার করার জন্য 
সামসঙ্গীত-মালােক িচহ্নিত কেরিছেলন (লুক ২৪:৪৪ দ্রঃ)।


সামসঙ্গীত-মালা যে খ্রিষ্টিয়ানেদর জীবেন গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা রােখ, তা পুণ্য িপতা 
আন্তনীর জীবনীেতও িবেশষভােব প্রদর্শিত।


 সূচীপত্র 


অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ 
২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩


পটভূিমকা

১। প্রিয় মার্কেল্লিনোস, খ্রিষ্টে তোমার আচরেণ আিম িবস্মিত। কেননা তুিম, যিদও এ 

বর্তমান পরীক্ষায় বহু ক্লেশ ভোগ কের থাক, তবু তা সফলতার সঙ্গে সহ্য করছ; 
তাছাড়া, তুিম তো কৃচ্ছ্র সাধনা অবেহলা কর না। কেননা যখন আিম তোমার পত্রের 
বাহেকর কােছ িজজ্ঞাসা করলাম, তুিম তোমার চলিত অসুন্থতায় কেমন আছ, তখন 
জানেত পারলাম, তুিম সমস্ত পিবত্র শাস্ত্রের প্রিত মনোযোগী মনোভাব রক্ষা কের থাক, 



িকন্তু তাছাড়া তুিম প্রায়ই সামসঙ্গীত-মালা পড় ও এক একটা সামসঙ্গীেতর প্রকৃত অর্থ 
উপলব্ধি করেত আপ্রাণ চেষ্টা কর। তাই এক্ষেত্রে আিম তোমার প্রশংসা কির, কেননা 
আিম িনেজও এই একই পুস্তকেক খুব ভালবািস, যেইভােব গোটা শাস্ত্রেকও ভালবািস। 
এমনিক, এমনটা দৈবাৎ ঘটল যে, আিম একিদন িবজ্ঞ একজন প্রাচীন ব্যক্তির সঙ্গে কথা 
বেলিছলাম, এবং সামসঙ্গীত-মালার সেই প্রাচীন ধর্মগুরু সেিবষেয় আমােক যা 
বেলিছেলন, আিম তা তোমার কােছ িলিখত আকাের প্রেরণ করব। কেননা যুক্তিসঙ্গত 
বর্ণনার সােথ িবিশষ্ট একটা চারুতা জিড়ত রেয়েছ। িতিন এই কথা বেলিছেলন:


২। কেননা, হে সন্তান, আমােদর গোটা শাস্ত্রবাণী তথা পুরাতন ও নূতন িনয়ম দু’টোই 

ঈশ্বেরর প্রেরণায় অনুপ্রািণত, এবং ধর্মিশক্ষার জন্য তার উপযোিগতা আেছ  (ক)। িকন্তু 
যারা প্রার্থনার মানুষ, তােদর জন্য সামসঙ্গীত-মালা িবিশষ্ট যথার্থতার অিধকারী। প্রিতিট 
পিবত্র পুস্তক িনজ িনজ অঙ্গীকার প্রদান কের ও ঘোষণা কের। উদাহরণ স্বরূপ, 
পঞ্চপুস্তক জগেতর উৎপত্তি ও িপতৃকুলপিতেদর কর্মকাণ্ড তথা িমশর থেেক ইস্রােয়েলর 
প্রস্থান ও িবধান-জারীকরণ িবষয় দু’টো বর্ণনা কের। ত্রিপুস্তক  (খ) [প্রিতশ্রুত] দেশ 
দখল, িবচারকগেণর কর্মকীর্তি, ও সেইসঙ্গে দাউেদর বংশধারাও তুেল ধের। রাজাবিল 
ও বংশাবিল পুস্তকগুলো রাজােদর িবষয়ািদ উপস্থাপন কের। এজরা পুস্তক বন্দিদশা 
থেেক মুক্তিলাভ, [যেরুশােলেম] জনগেণর প্রত্যাগমন এবং মন্দির ও নগরী পুনর্নির্মােণর 
কথা বর্ণনা কের। নবীেদর পুস্তকগুলো আমােদর মােঝ ত্রাণকর্তার অবস্থান সংক্রান্ত 
ভিবষ্যদ্বাণী, ঐশআজ্ঞাগুলো সংক্রান্ত ও িতরস্কারমূলক উপেদশ, ও সেইসঙ্গে 
িবজাতীয়েদর সংক্রান্ত ভিবষ্যদ্বাণী িবষেয় কেন্দ্রীভূত। িকন্তু সামসঙ্গীত-মালা এমন 
উদ্যােনর মত যা এসমস্ত জােতর ফলািদেত গিঠত; আরও, পুস্তকটায় সেসমস্ত িকছু 
গােনর জন্য উপস্থািপত; িকন্তু পুস্তকটা িনজস্বও এমন িকছুর অিধকারী যা সেই 
িবষয়গুলোর পােশ পােশ সঙ্গীত-আকাের প্রদান কের।




বাইেবেলর িবষয়ািদ সামসঙ্গীত-মালায় সংক্ষিপ্তভােব প্রদর্শিত

৩। পুস্তকটা আিদপুস্তেকর ঘটনািদ গান কের ১৯ নং সামেত, আকাশমণ্ডল বর্ণনা করেছ 

ঈশ্বেরর গৌরব, গগনতল ঘোষণা করেছ তাঁর হােতর কর্মকীর্তি ও ২৪ নং সামেত, 
প্রভুরই তো পৃিথবী ও তার যত বস্তু, জগৎ ও জগদ্বাসী সকল; িতিন সাগেরর জলরািশর 
উপের তা স্থাপন করেলন। যাত্রাপুস্তক, গণনাপুস্তক ও দ্বিতীয় িববরেণর িবষয়বস্তু 
সুন্দরভােব ৭৮ ও ১১৪ নং সামেত গান করা হয় যখন বেল, ইস্রােয়ল যখন িমশর 
থেেক বেিরেয় গেল, যাকোবকুল যখন িভন্নভাষী এক জািত থেেক বেিরেয় গেল, যুদা 
তখন হেয় উঠল তাঁর পিবত্রধাম, ইস্রােয়ল তাঁর রাজ্যভূিম। পুস্তকটা ১০৫ নং সামেতও 
একই ঘটনাসমূেহর স্তুিতগান কের, িতিন তাঁর দাস মোিশ আর তাঁর মনোনীত ব্যক্তি 
আরোনেক পািঠেয় িদেলন। তাঁেদর মােঝ িতিন িনেজর বাণীসকল, ও হাম দেেশ তাঁর 
নানা িবস্ময়কর কাজ প্রিতষ্ঠা করেলন। িতিন অন্ধকার পািঠেয় িদেলন ও সবিকছু 
অন্ধকার করেলন, তারা িকন্তু তাঁর বাণীর প্রিত িবদ্রোহ করল। িতিন তােদর নদনদী 
রক্তে পিরণত করেলন, ঘটােলন তােদর সমস্ত মােছর মৃত্যু। তােদর দেশ অিতশয় বেঙ 
উৎপন্ন করল তােদর রাজােদর কক্ষগুলোেত। িতিন কথা বলেলন, তােত এল ডাঁশ, এল 
মশা তােদর উপকূেল  (ক)। এমনটাও আিবষ্কার করা সম্ভব যে, সার্বিক িদক িদেয় 
উপরোল্লিিখত গোটা সাম ও ১০৬ নং সাম একই ঘটনািদ িবষেয় লেখা হেয়িছল। এবং 
যাজকত্ব ও তাঁবু সংক্রান্ত িবষয়েক পুস্তকটা তাঁবু প্রস্থােনর সমেয় িশরনােম ২৯ নং 
সামেত ঘোষণা কের, প্রভুর কােছ আন তোমরা, হে ঈশ্বেরর সন্তান, প্রভুর কােছ আন 
পুংশাবক মেষ, প্রভুর কােছ আন গৌরব ও সম্মান।


৪। পুস্তকটা যোশুয়া ও িবচারকগণ সংক্রান্ত িবষয়গুলো একপ্রকাের ১০৭ নং সামেত 

প্রকাশ কের যখন বেল, তারা বাস করার মত নানা নগর স্থাপন করল, মােঠ বীজ বুনল 
ও পুঁতল আঙুরলতা; কেননা সেই প্রিতশ্রুত দেশ যোশুয়ার জনগেণর মধ্যেই বণ্টন করা 
হেয়িছল। এবং পুস্তকটা যখন একই সামেত বাের বাের বেল, সেই সঙ্কেট তারা প্রভুেক 
িচৎকার কের ডাকল, ও সমস্ত ক্লেশ থেেক িতিন তােদর বের কের আনেলন, তখন 
পুস্তকটা িবচারকগণ পুস্তেকর িদেক অঙুিল িনর্দেশ কের। যখন তারা িচৎকার কের, 
তখন িতিন যথাসময় িবচারকগণেক জািগেয় তোেলন ও তাঁর আপন জনগণেক সেই 



ক্লেশ থেেক ত্রাণ কেরন। পুস্তকটা রাজােদর কর্মকাণ্ড ২০ নং সামেত গান কের একথা 
ব’লে, কেউ যুদ্ধরেথ, আবার কেউ অশ্বে গর্ব কের, আমরা িকন্তু গর্ব কির আমােদর ঈশ্বর 
প্রভুর নােম। ওরা ভূপািতত হেয় লুিটেয় পেড়, আমরা িকন্তু উত্থিত হই, ও আমােদর 
সোজা কের দাঁড়ানো হল। রাজােক ত্রাণ কর, প্রভু! আমরা তোমােক ডাকেল সেিদন 
আমােদর সাড়া দাও  (ক)। পুস্তকটা এজরা পুস্তেকর ঘটনাসমূহ আরোহণ-সঙ্গীতগুলোর 
১২৬ নং সামেত গান কের, প্রভু যখন িসয়োেনর বন্দিদশা উল্টিেয় িদেলন, আমরা তখন 
যেন সান্ত্বনাই পেলাম, ও ১২২ নং সামেতও একই কথা ব্যক্ত কের, আিম আনন্দ পেলাম 
ওরা যখন আমােক বলল, “এসো, চিল প্রভুর গৃেহ!” এখন এেস থেেমেছ আমােদর চরণ 
তোমার তোরণদ্বাের, হে যেরুশােলম। যেরুশােলম দৃঢ়সংবদ্ধ নগরীর মতই গড়া, কেননা 
সেইখান থেেক উেঠ িগেয়িছল গোষ্ঠীসকল, প্রভুরই গোষ্ঠীসকল—ইস্রােয়েলর 
সাক্ষ্যস্বরূপ (খ।


৫। নবীেদর উক্তি প্রায়ই প্রিতিট সামসঙ্গীেত ঘোিষত। ত্রাণকর্তা যে আপন জনগণেক 

দেখেত আসেবন, সেিবষেয়, ও িতিন যে ঈশ্বর রূেপ এমন একজেনরই মত অবস্থান 
করেবন, সেিবষেয়ও পুস্তকটা এভােব ৫০ নং সামেত ব্যক্ত কের, আমােদর ঈশ্বর প্রভু 
প্রকাশ্যেই আসেবন, িতিন নীরব থাকেবন না, ও ১১৮ নং সামেত বেল, িযিন প্রভুর 
নােম আসেছন, িতিন আিশসধন্য; প্রভুর গৃহ থেেক আমরা তোমােদর আশীর্বাদ কেরিছ। 
ঈশ্বরই প্রভু, িতিনই আমােদর উপর উদ্ভািসত হেলন  (ক)। এবং ইিন যে িপতার বাণী, 
সেিবষেয় পুস্তকটা ১০৭ নং সামেত গান কের, িতিন আপন বাণী প্রেরণ কের তােদর 
িনরাময় করেলন, তােদর িবনাশ থেেক তােদর িনষ্কৃিত িদেলন  (খ)। আসন্ন িযিন, িতিন 
স্বয়ং ঈশ্বর ও প্রেিরত িযিন, িতিন সেই বাণী। যেেহতু পুস্তকটা এ জােন যে, এই বাণী 
হেলন ঈশ্বেরর পুত্র, সেজন্য ৪৫ নং সামেত পুস্তকটা িপতার কণ্ঠস্বেরর কথা গান কের, 
আমার হৃদয় মঙ্গলময় একটা বাণী ফুিটেয় তুেলেছ। এবং পুস্তকটা ১১০ নং সামেতও 
একই িবষেয় বেল, প্রভােতর আেগ আিম গর্ভ থেেক তোমােক জন্ম িদলাম। িপতা যাঁেক 
জন্ম িদেলন, িতিন যে তাঁর বাণী ও প্রজ্ঞা, একথা ছাড়া একজন আর কীবা বলেত পাের? 
যেেহতু শাস্ত্র জানত যে এই একজনেকই িপতা বেলিছেলন, আলো হোক, এবং 
আকাশপরদা ও সবিকছু হোক  (গ), সেজন্য এই পুস্তেক এই উক্তিও অন্তর্ভুক্ত, প্রভুর 



বাণীেতই গেড় উঠল আকাশমণ্ডল, তাঁর মুেখর ফুৎকােরই তার যত বািহনীর 
আিবর্ভাব (ঘ)।


৬। স্বয়ং খ্রিষ্ট যে সেই িতিন িযিন আসেছন, পুস্তকটা তা জানত, ও িবেশষভােব তাঁর 

িবষেয় ৪৫ নং সামেত বেল, হে ঈশ্বর, তোমার িসংহাসন িচরিদন িচরকালস্থায়ী; 
তোমার রাজদণ্ড ন্যােয়রই দণ্ড। তুিম ধর্মময়তা ভালবােসছ ও অধর্ম ঘৃণা কেরছ, এজন্য 
ঈশ্বর, তোমারই ঈশ্বর, তোমার সমকক্ষেদর চেেয় তোমােকই আনন্দ-তেেল অিভিষক্ত 
কেরেছন (ক)। এবং পােছ একজন এমনটা ধের নেয় যে িতিন কেবল আভােসই আেসন, 
সেজন্য পুস্তকটা এটাই স্পষ্ট কের যে িতিন মানুষ হেবন, ও িতিনই হেলন সেই ব্যক্তি 
যাঁর দ্বারা সমস্ত হেয়িছল  (খ), যেভােব ৮৭ নং সামেত বেল, মাতা িসয়োন বলেব, 
“একিট মানুষ, একিট মানুষ তার মধ্যে জিনত হল; পরাৎপর িনেজই িসয়োনেক 
গড়েলন” (গ)। একথা প্রকৃতপক্ষে একথার শািমল, এবং বাণী িছেলন ঈশ্বর ও সবই তাঁর 
দ্বারা হেয়িছল এবং বাণী হেলন মাংস  (ঘ)। এ পিরপ্রেক্ষিেতও পুস্তক যেেহতু জােন যে, 
তেমনটা একিট কুমারী থেেক হেয়িছল, সেজন্য সামসঙ্গীত-মালা এিবষেয় নীরব থােক 
না, িকন্তু সােথ সােথ ৪৫ নং সামেত সুস্পষ্ট কেয়কটা উক্তি এই বেল উপস্থাপন কের, 
শোন কন্যা, দেখ, কান পেেত শোন—তোমার স্বজািত ও তোমার িপতৃগৃেহর কথাও 
ভুেল যাও; কারণ রাজা তোমার সৌন্দর্যে আসক্ত হেবন। এবারও একথা সেই কথার মত 
যা গাব্রিেয়ল দ্বারা বলা হয়, আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা, প্রভু তোমার সঙ্গে 
আেছন (ঙ)। কেননা িতিন যে সেই খ্রিষ্ট, একথা ঘোষণা করার পর পেরই পুস্তকটা ‘শোন 
কন্যা’ বলায় পুস্তকটা একিট কুমারী থেেক মানব জন্মের কথা জ্ঞাত করল। লক্ষ কর, 
গাব্রিেয়ল মারীয়ােক নাম ধেরই ডােকন, কেননা উদ্ভেবর িদক িদেয় িতিন মারীয়া থেেক 
অসদৃশ, িকন্তু সাম-রচিয়তা সেই দাউদ তাঁেক সিঠক ভােব ‘কন্যা’ বেল সম্বোধন কেরন, 
কারণ মারীয়া তাঁর বীজ থেেক আগত িছেলন।


৭। এবং একথা ঘোষণা করার পর যে, িতিন মানুষ হেবন, পুস্তকটা পরবর্তীেত মাংেসর 

যন্ত্রনাসােপক্ষতার িদেকও অঙুিল িনর্দেশ কের। পের, ইহুদীেদর পক্ষ থেেক যে একটা 
ষড়যন্ত্র হেব, তেমনটা অনুভব ক’রে পুস্তকটা ২ নং সামেত বেল, িবজািতরা কোলাহল 



করল কেন? কেনই বা জািতসকল অসার িকছু কল্পনা কের? প্রভু ও তাঁর 
তৈলািভিষক্তজেনর িবরুদ্ধে রুেখ দাঁড়াল পৃিথবীর রাজাসকল, ও নায়েকরা একযোেগ 
সঙ্ঘবদ্ধ হল। ২২ নং সামেত পুস্তকটা ত্রাণকর্তার িনেজর ওষ্ঠ থেেকই তাঁর যে কেমন 
মৃত্যু হেব তা ব্যক্ত কের, তুিম মরণধুলায় শািয়ত কেরছ আমায়। কেননা অেনক কুকুর 
আমােক িঘের ফেেলেছ, চারিদেক দুরাচােরর দল আক্রমণ কেরেছ আমায়; আমার হাত, 
আমার পা বিঁেধ ফেেলেছ ওরা, ওরা আমার সকল হাড় গুেনেছ, িনেজেদর মধ্যে আমার 
জামাকাপড় ভাগ কেরেছ, আমার পোশাক িনেয় ভাগ্য পরীক্ষা কেরেছ (ক)। যখন পুস্তক 
হাত ও পােয়র িবদারেণর কথা বেল, তখন সেকথা ক্রুেশর কথা ছাড়া ছাড়া আর কীবা 
বোঝােত চায়? এসমস্ত িকছু িশিখেয় দেবার পর পুস্তকটা এও বেল যে, প্রভু িনেজর 
খািতের নয়, বরং আমােদরই খািতের এসমস্ত িকছু ভোগ করেলন। এবং তাঁর িনেজর 
ওষ্ঠের মধ্য িদেয় পুস্তকটা ৮৮ নং সামেত বেল, তোমার রোষ আমার উপর প্রচণ্ড চাপ 
িদল; এবং ৬৯ নং সামেত বেল, আিম যা িনইিন, তা িফিরেয় িদলাম। কেননা যিদও 
িতিন কোন অপরােধর িবষেয় কৈিফয়ত িদেত বাধ্য িছেলন না, তবু িতিন মৃত্যুবরণ 
করেলন; িকন্তু আমােদর খািতের যন্ত্রণা ভোগ করেলন ও [সেই িবধান] লঙ্ঘেনর জন্য 
আমােদর িবরুদ্ধে যে রোষ ধািবত িছল, তা িতিন িনেজর উপের আপন কের িনেলন, 
যেইভােব িতিন ইশাইয়া পুস্তেক বেলন, িতিন আমােদর অসুস্থতা তুেল বহন করেলন (খ)। 
একথা তখনও সুস্পষ্ট যখন আমরা ১৩৮ নং সামেত বিল, প্রভু, তুিম আমার পক্ষ থেেক 
তােদর মজুির দেেব, এবং [পিবত্র] আত্মা ৭২ নং সামেত বেলন, িতিন অভাবীেদর 
সন্তানেদর ত্রাণ করেবন ও িমথ্যা অিভযোক্তােক নিমত করেবন … কারণ িতিন 
দীনজনেক অত্যাচারীর হােত থেেক মুক্ত করেলন, ও যে শ্রম করিছল ও যার সাহায্য 
করার কেউই িছল না, িতিন তােকও উদ্ধার করেলন।


৮। এক্ষেত্রে পুস্তকটা তাঁর স্বর্গারোহেণর কথা আেগ থেেক ঘোষণা ক’রে ২৪ নং সামেত 

বেল, হে নেতৃবৃন্দ, তোরণ উত্তোলন কর; উত্তোিলত হও, সনাতন িসংহদ্বার; প্রেবশ 
করেবন গৌরেবর রাজা। এবং ৪৭ নং সামেত পুস্তকটা বেল, ঈশ্বর আরোহণ কেরেছন 
জয়ধ্বিনর মধ্যে, প্রভু তূর্যিননােদর মধ্যে। িতিন যে িপতার ডান পােশ আসন নেেবন, 
তা পূর্বঘোষণা কের পুস্তকটা ১১০ নং সামেত বেল, প্রভু আমার প্রভুেক বলেলন, আমার 



ডান পােশ আসন গ্রহণ কর, যতক্ষণ না তোমােদর শত্রুেদর আিম কির তোমার 
পাদপীঠ। এবং িদয়াবলেক যে ধ্বংস করা হেয়িছল, ৯ ও ১০ নং সামেত পুস্তকটা সেই 
কথা িচৎকার ক’রে এভােব শোনায়, ধর্মময়তার িবচারক িহসােব তুিম িসংহাসেন আসন 
িনেল। তুিম দেশগুলোেক ধমক িদেল, ও সেই ভক্তিহীেনরা িবনষ্ট হল। িতিন যে িপতার 
কাছ থেেক িবচােরর সমস্ত অিধকার পেেয়িছেলন, পুস্তকটা একথাও গোপন রােখিন, িকন্তু 
এমনটাও ঘোষণা কের যে, ৭২ নং সামেত িতিন সকেলর িবচারকর্তা িহসােব আসেছন, 
হে ঈশ্বর, রাজােক তোমার িবচার-অিধকার, ও তাঁর পুত্রেক তোমার ধর্মময়তা প্রদান 
কর, িতিন যেন তোমার জনগণেক ধর্মময়তায়, ও িবচারমেত তোমার দীনজনেদর িবচার 
কেরন। এবং ৫০ নং সামেত পুস্তকটা বেল, িতিন ঊর্ধ্বকার আকাশেক, ও পৃিথবীেকও 
আহ্বান করেবন, িতিন যেন তাঁর আপন জনগণেক িবচার কেরন। … স্বর্গলোক তাঁর 
ধর্মময়তা ঘোষণা করেব, কারণ ঈশ্বরই িবচারকর্তা। এবং ৮২ নং সামেত আমরা পিড়, 
ঈশ্বর দেবতােদর সমােবেশ দাঁিড়েয় আেছন, ও তােদর মধ্যে দেবতােদর িবচার 
করেবন। একজন পুস্তকটা থেেক জািতগুলোর িবচােরর কথাও জানেত পাের, তেমনটা 
বহু সামসঙ্গীেত উল্লিিখত, িকন্তু ৪৭ নং সামেত উত্তমরূেপ ব্যক্ত, সর্বজািত, করতািল 
দাও, উল্লােসর কণ্ঠে ঈশ্বেরর উদ্দেেশ জািগেয় তোল জয়ধ্বিন। একইপ্রকাের ৭২ নং 
সামেত লেখা আেছ, ইিথওপীয়রা তাঁর সামেন পিতত হেব, ও তাঁর শত্রুরা ধুলা চেেট 
খােব। থার্শিেশর রাজারা ও দ্বীপপুঞ্জ িনেয় আসেবন অর্ঘ্যদান, আরোব ও সেবার রাজারা 
উপহার আনেবন। এবং পৃিথবীর সকল রাজা তাঁর উপাসনা করেবন, ও িবজাতীয়রা তাঁর 
সেবা করেব। এসব কথা সামসঙ্গীতগুলোেত গােনর মাধ্যেম পিরেবিশত ও শাস্ত্রের বািক 
প্রিতিট পুস্তেক পূর্বঘোিষত।


৯। এবং অজ্ঞ না হওয়ায় এপর্যায় সেই প্রাচীন ব্যক্তি বলেতন, ‘শাস্ত্রের প্রিতিট পুস্তেক 

একই িবষয় িবেশষভােব ঘোিষত। এই িববরণ সেই সবগুলোেত রেয়েছ, পিবত্র আত্মার 
একই সম্মিতও রেয়েছ। এমনিক, যেমন এই পুস্তেক এমন িবষয় আিবষ্কার করা যেেত 
পাের যা অন্যান্য পুস্তেক রেয়েছ, তেমিন এপুস্তেক উল্লিিখত িবষয়ািদ প্রায়ই অন্যান্য 
পুস্তেকও পাওয়া যায়। কেননা মোিশ একটা স্তুিতগান লেেখন, ও ইশাইয়া স্তুিতগান 
কেরন, ও হাবাকুক একটা স্তুিতগান িনেয় প্রার্থনা কেরন। আর শুধু তা নয়, প্রিতিট 



পুস্তেক একজন ভিবষ্যদ্বাণী, িবধান সংক্রান্ত িবষয় ও নানা বর্ণনা পেেত পাের। কেননা 
একই [পিবত্র] আত্মা সেই সবিকছুর উপের িবদ্যমান, ও প্রিতিট ক্ষেত্রে পুস্তেকর অনুযায়ী 
পার্থক্য অনুসাের প্রিতিট পুস্তকেক যে অনুগ্রহ দেওয়া হেয়েছ, সেই পুস্তক সেই অনুসাের 
সেই অনুগ্রহ সেবা কের ও সেটার িসদ্ধি ঘটায়, সেই অনুগ্রহ হোক ভিবষ্যদ্বাণী বা িবধান 
বা ইিতহাস-বর্ণনা বা সামসঙ্গীেতরই িনেজর অনুগ্রহ। যেেহতু সমস্ত পার্থক্য সেই 
[পিবত্র] আত্মা এক ও একই থেেক আগত, ও সেই পিবত্র আত্মা স্বরূেপ অিবভাজ্য, 
সেজন্য এই িভত্তিেত অবশ্যই গোটা সেইসব এক একটা পুস্তেক রেয়েছ, ও সেবাকর্ম 
দ্বারা যেভােব িনর্ধািরত, সেই অনুসাের [পিবত্র] আত্মার প্রকািশত বাণীসকল ও 
পার্থক্যগুলো সব পুস্তেকর সঙ্গে ও প্রিতিট পুস্তেকর সঙ্গে নানা ভােব সম্পর্কযুক্ত। আরও, 
যখন [পিবত্র] আত্মা ব্যাপারটা হােত নেন, তখন সংরক্ষিত প্রয়োজন অনুসাের এক 
একটা পুস্তক বাণীর সেবা কের। তাই, যেমন আিম আেগ বেলিছ, মোিশ িবধানকর্ম 
পালন করার সমেয় মােঝ মােঝ ভিবষ্যদ্বাণী দেন ও মােঝ মােঝ গান কেরন; এবং 
নবীরা ভিবষ্যদ্বাণী দেওয়ার সমেয় মােঝ মােঝ আেদশ জাির কেরন যেমন িনেজেদর 
ধৌত কর, শুিচ হও। হে যেরুশােলম, শঠতা থেেক িনেজর হৃদয় শোধন কর  (ক), ও 
মােঝ মােঝ ইিতহােসর িববরণী দেন যেইভােব দািনেয়ল সুসান্নার বেলায় কেরন, 
ইশাইয়া রাবশােকহ্‌ ও সেন্নােখিরবেক লক্ষ ক’রে কেরন। এভােব গােনর িবেশষ 
বৈিশষ্ট্যের অিধকারী হওয়ায় সামসঙ্গীত-মালা পুস্তকও, যেমন আেগ বেলিছ, অন্যান্য 
পুস্তেক যা যা সূক্ষ্ম বর্ণনার শৈলী অনুসাের বলা হেয়েছ, তা সঙ্গিতময় কণ্ঠে গান কের। 
এবং কমপক্ষে কেয়কবার, পুস্তকটা মােঝ মােঝ আেদশ জাির কের, ক্রোধ বর্জন কর, 
রোষ ভুেল যাও (খ) ও অপকর্ম থেেক সের িগেয় সৎকর্ম কর, শান্তির অন্বেষণ কের কর 
অনুসরণ  (গ)। এবং মােঝ মােঝ পুস্তকটা ইস্রােয়েলর ভ্রমেণর কথা বর্ণনা কের ও 
ত্রাণকর্তা িবষেয় ভিবষ্যদ্বাণী দেয়, যেইভােব আেগ বেলিছ।


সামসঙ্গীত-মালা পুস্তেকর স্বীয় বৈিশষ্ট্য

১০। সব পুস্তেক [পিবত্র] আত্মার সাধারণ ও সার্বিক অনুগ্রহ িবরাজ করুক, তা প্রিতিট 

পুস্তেক উপস্থিত বেল পাওয়া যাক; হ্যাঁ, যখনই প্রয়োজন তেমনটা দািব কের ও [পিবত্র] 



আত্মা তেমনটা বাসনা কেরন, তখন সব পুস্তেক সেই একই অনুগ্রহ লভ্য হোক। এক্ষেত্রে 
‘বেিশ’ ও ‘কম’ শব্দদ্বয় িভন্ন নয়, কেননা এক একটা সূক্ষ্ম ভােব িনজ িনজ সেবাকর্ম 
সম্পাদন কের ও পূর্ণ কের। িকন্তু তাসত্ত্বেও সামসঙ্গীত-মালা পুস্তকটা িনজস্ব একটা 
িবেশষ অনুগ্রহ ও ব্যক্ত করার িবিশষ্ট সূক্ষ্মতার অিধকারী। কেননা যে সমস্ত ক্ষেত্রে 
পুস্তকটা অন্যান্য পুস্তেকর সঙ্গে সম্বন্ধ ও সংসর্গ ভোগ কের, সেসমস্ত িকছু বােদ পুস্তকটা 
িনজস্ব এ িবস্ময়কর বৈিশষ্ট্যেরই অিধকারী, তথা, পুস্তেক প্রিতিট প্রােণর অনুভূিত 
অন্তর্ভুক্ত রেয়েছ, ও তেমন অনুভূিতসমূেহর পিরবর্তন ও সংশোধন িনেজর মধ্যে বর্ণিত ও 
িনয়ন্ত্রিত রােখ। সেজন্য, যে কেউ িনেজেক গঠন করার লক্ষ্যে এ পুস্তক থেেক 
সীমাহীনভােব গ্রহণ কের িনেত ও উপলব্ধি করেত ইচ্ছা কের, তার জন্য যা যা প্রয়োজন 
তা এই পুস্তেক িলিখত। কেননা অন্যান্য পুস্তেক একজেনর যা করা দরকার ও যা করেত 
নেই, সে তা-ই মাত্র শোেন। সেই অনুসাের একজন শুধু এই উদ্দেশ্যেই নবীেদর কথা 
শোেন, যােত সে ত্রাণকর্তার আগমন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেত পাের। আর একজন 
ইিতহােসর িদেক মনোযোগ দেয়, ও সেই িভত্তিেত সে রাজােদর ও সাধু ব্যক্তিেদর 
কর্মকাণ্ড জানেত পাের। িকন্তু সামসঙ্গীত-মালা পুস্তেকর বেলায় যে শোেন, সে এসমস্ত 
িকছু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ছাড়া প্রােণর আেবগও উপলব্ধি কের ও সেিবষেয় জ্ঞান 
অর্জন কের, যার ফেল, িনেজর সঙ্গে যা যা সম্পর্কিত সেই িভত্তিেত ও যা দ্বারা িনেজ 
আবদ্ধ রেয়েছ সেই িভত্তিেতও, সে এই পুস্তক দ্বারা শব্দগুলো থেেক উদ্গত প্রিতমূর্তির 
অিধকারী হেত সক্ষম হেয় ওেঠ  (ক)। সুতরাং, শ্রবেণর মধ্য িদেয় পুস্তক অিনষ্টকর 
আেবগ অবজ্ঞা করেত শুধু নয়, িকন্তু কেমন কের পাঠক কথা বলার ও কর্ম সম্পাদন 
করার মধ্য িদেয় সেই অিনষ্টতম আেবগ িনরাময় করেত পাের, তেমনটাও শেখান। 
এিদেক একথা স্বীকার্য যে, অন্যান্য পুস্তেকও এমন প্রিতরোধমূলক বচন রেয়েছ যা 
অপকর্ম িনেষধ কের, িকন্তু এই পুস্তেক এমনটাও রেয়েছ যে, একজনেক কী ভােব অিনষ্ট 
থেেক িবরত থাকেত হেব। মনপিরবর্তন সংক্রান্ত আেদশ িঠক এধরেনর, কেননা 
মনপিরবর্তন করা বলেত পাপকর্ম বন্ধ করা বোঝায়। এই পুস্তেক এমনটা িনর্দেশ করা 
হয় কীভােব মনপিরবর্তন করেত হয় ও মনপিরবর্তেনর সমেয় একজনেক িক িক বলেত 
হয়। তাছাড়া প্রেিরতদূত বেলন, ক্লেশ প্রােণ িনষ্ঠােক, আর িনষ্ঠা যাচাইকৃত চিরত্রেক, ও 



যাচাইকৃত চিরত্র প্রত্যাশােক উৎপন্ন কের, আর সেই প্রত্যাশা তো আশাভ্রষ্ট কের না (খ)। 
সামগুলোেত লেখা আেছ, এমনিক খোদাই কের লেখা আেছ কেমন কের একজনেক কষ্ট 
ভোগ করেত হয়, কষ্টভোগীর কােছ কী বলেত হয়, ক্লেেশর পের কী বলেত হয়, কেমন 
কের এক একজন পরীক্ষিত হয়, ও যারা ঈশ্বের প্রত্যাশা রােখ তােদর কথা িক ধরেনর। 
উপরন্তু, সবিকছুেত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য একটা আজ্ঞা রেয়েছ  (গ), িকন্তু 
সামসঙ্গীতগুলো এমনটাও শেখায়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার সমেয় একজনেক কী বলেত 
হয়। যত মানুষ ভক্তিময় জীবন যাপন করেত ইচ্ছা কের, তারা যে িনর্যািতত হেব (ঘ), 
অন্যান্য পুস্তক থেেক তেমনটা শোনার পর আমরা সামসঙ্গীতগুলো থেেক এটা িশিখ যে, 
পালাবার সমেয় একজনেক কেমন কের সাহায্যের জন্য িচৎকার করেত হেব, এবং 
িনর্যািতত হওয়ার সমেয় ও িনর্যািতত হওয়ার পের মুক্তিলাভ করার সমেয় কেমন কথা 
ঈশ্বেরর কােছ িনেবদন করেত হেব। আমােদর বলা হয় ঈশ্বরেক ধন্য বলেত ও তাঁেক 
স্বীকার করেত, িকন্তু সামসঙ্গীতগুলোেত আমােদর শেখানো হয় কেমন কের একজনেক 
প্রভুর প্রশংসা করেত হেব, ও কোন্‌ কোন্‌ কথা বলায় আমরা প্রভুেত আমােদর িবশ্বাস 
যথার্থভােব স্বীকার করব। এবং এক এক ব্যক্তি ক্ষেত্রে একজন আমােদর জন্য ও 
আমােদর অনুভূিত ও সমতার জন্য িনর্দিষ্ট িদব্য স্তুিতগান খুঁেজ পােব।


১১। সামসঙ্গীতগুলোেত এ িবস্ময়কর িবষয়ও রেয়েছ যে, অন্যান্য পুস্তেক, সেই 

পিবত্রজন যা বেলন, যারা তা পেড়, ও কোন না কোন ব্যক্তি সম্পর্কে তারা যা বলেত 
পাের, তা এমন িবষয় সংক্রান্ত যা আেগকার সেই ব্যক্তিেদর সম্পর্কে লেখা হেয়িছল। 
একইপ্রকাের, একটা পাঠ্যাংশ যােদর িবষেয় কথা বেল, যারা শোেন, তারা পাঠ্যাংেশর 
উল্লিিখত সেই ব্যক্তিেদর তুলনায় িনেজেদর আলাদা গণ্য কের, যার ফেল তােদর যা বলা 
হেয়েছ, তারা যতখািন সেই কর্মকাণ্ডে িবস্মিত হয় ও সেগুলোর অনুকারী হেত বাসনা 
কের, ততখািনই মাত্র সেই কর্মকাণ্ডের অনুকারী হয়। তথািপ, এর িবপরীেত যে কেউ 
এই সামসঙ্গীত-মালা পুস্তকটা হােত নেয়, অন্যান্য শাস্ত্রের বেলায় যেভােব রীিতমত ঘেট, 
সেভােব সে িবস্ময় ও আরাধনার মনোভােব ত্রাণকর্তার ভিবষ্যদ্বাণীর মধ্য িদেয় অগ্রসর 
হয়, িকন্তু অন্যান্য সামগুলোর কথা সে িনেজরই কথা বেল িচেন নেয়। এবং যে জন 



শোেন, সে অভ্যন্তেরই সাড়া পায়, সেইভােব যেভােব সে িনেজই সেই কথা উচ্চারণ 
করত ও যেভােব সামগুলো তার িনেজর লেখা সঙ্গীত হত। এবং ব্যাখ্যার খািতের, 
প্রেিরতদূত যেমনটা বেলন, সামগুলো যা যা বেল, তুিমও তা আবৃত্তি করেত দ্বিধা করো 
না। বহু কথা িপতৃকুলপিতেদর সংক্রান্ত ও তাঁেদর িনেজেদরই কথা বেল উচ্চািরত 
হেয়িছল; মোিশও কথা বলেতন ও ঈশ্বর উত্তর িদেতন; এিলয় ও এিলশা দু’জেনও 
কার্মেল পর্বেত অবস্থান করার সমেয় প্রভুেক ডেেক প্রায়ই বলেতন, আিম যাঁর সাক্ষােত 
আজ দাঁিড়েয় আিছ, সেই জীবনময় প্রভুর িদব্যি  (ক)। এবং পিবত্র নবীেদর যে প্রধান 
প্রধান বাণী, সেগুলো ত্রাণকর্তা সংক্রান্ত। এবং বািক বাণীগুলো প্রায়ই িবজাতীয়েদর ও 
ইস্রােয়ল সংক্রান্ত। তাসত্ত্বেও এমন কেউই নেই যে িপতৃকুলপিতেদর বাণী িনেজরই বাণী 
বেল উচ্চারণ করেব, অথবা মোিশর উচ্চািরত কথা অনুকরণ ও উচ্চারণ করেত দুঃসাহস 
দেখােব; ও িনেজর দাস ও ইশ্মােয়ল িবষেয়, ও মহান ইসহাক সম্পর্কে আব্রাহাম যে 
কথা উচ্চারণ কেরিছেলন, সে সেই কথাগুলো একই প্রয়োজেনর চােপও িনেজরই কথা 
বেল উচ্চারণ করেব। এবং এমন কেউ থাকেল যে কষ্টভোগীেদর প্রিত সহানুভূিত 
দেখােব বা কোন এক সমেয় শ্রেয়তর িকছুর বাসনায় আবদ্ধ হেব, সে মোিশর মত 
কখনও একথা বলেব না, আমার কােছ িনেজেক দেখাও  (খ), আরও, আহা! এখন যিদ 
তুিম এেদর পাপ ক্ষমা কর, তেব ক্ষমা কর; না করেল, তেব তুিম যে পুস্তক িলেখছ, 
তোমার সেই পুস্তক থেেক আমােক মুেছ দাও  (গ)। একইপ্রকাের এমন কেউই নেই যে 
নবীেদর পুস্তকগুলো িনেজরই বাণী বেল দখল ক’রে, নবীরা যােদর িনন্দা ও প্রশংসা 
কেরিছেলন, সেও, যারা তেমন িকছু কের, তােদর িনন্দা ও প্রশংসা করেব। একইপ্রকাের 
এমন কেউই নেই যে িনেজর বাণী বেল ‘আিম যাঁর সাক্ষােত আজ দাঁিড়েয় আিছ, সেই 
জীবনময় প্রভুর িদব্যি’ উক্তিটা অনুকরণ করেত দুঃসাহস করেব। আসেল এটা সুস্পষ্ট 
যে, যে কেউ সেই পুস্তকগুলো পেড়, সে সেই বাণী িনেজর বাণী বেল উচ্চারণ কের না, 
বরং সেই পিবত্রজনেদর বাণী ও সেই বাণী দ্বারা যােদর িদেক অঙুিল িনর্দেশ করা হয়, 
তােদরই বাণী বেল উচ্চারণ কের। িকন্তু এটা আশ্চর্য যে, এর িবপরীেত ত্রাণকর্তা ও 
িবজাতীয়েদর সংক্রান্ত ভিবষ্যদ্বাণীর পের যে কেউ সামগুলো আবৃত্তি কের, সে বািক 
কথাগুলো িনেজরই কথা বেল উচ্চারণ কের, এবং এক একজন সেগুলো এমন ভােব গান 



কের িঠক যেন সেই কথাগুলো তার িনেজর িবষেয় লেখা হেয়িছল, এবং অন্য কেউ কথা 
বলেছ বা অন্য কারও িবষেয় কথা বলা হচ্ছে, সে সেই অনুসাের সেই কথাগুলো গ্রহণও 
কের না, সেই অনুসাের আবৃত্তিও কের না। বরং সে সেই কথাগুলো উচ্চারণ কের কেমন 
যেন সে িনেজ িনেজর িবষেয় কথা বলেছ। এবং যা বলা হয় তা এমন যে, সে ঈশ্বেরর 
কােছ হাত উত্তোলন কের, কেমন যেন িনেজই তেমনটা করেছ ও িনেজ থেেকই সেই 
কথা উচ্চারণ করেছ। কেননা িপতৃকুলপিতরা, মোিশ ও অন্যান্য নবীেদর বেলায় সে 
যেমন সতর্ক থাকত, তেমিন এখন সে এিবষেয় সেইভােব সতর্ক হেব না, বরং যে কেউ 
এ বচনগুলো গান কের, সে এেতই িবেশষভােব ভরসা রােখ যে, সে যা উচ্চারণ কের, 
তা তার িনেজরই ও তার িনেজর িবষেয় িলিখত বাণী। কেননা সামসঙ্গীত-মালা পুস্তেক 
সেও রেয়েছ যে আজ্ঞাগুলো পালন কের ও সেও রেয়েছ যে সেই আজ্ঞাগুলো পালন কের 
না, ও উভেয়র কাজকর্মও রেয়েছ। এবং এক্ষেত্রে এক একজেনর পক্ষে সীমাবদ্ধতা রাখা 
প্রয়োজন, অর্থাৎ এক একজন হয় িবধান পালনকারী ব্যক্তি িহসােব, না হয় িবধান 
লঙ্ঘণকারী ব্যক্তি িহসােব এেদর িবষেয় যা যা লেখা হেয়েছ, সে সেই বাণীগুলো উচ্চারণ 
করেব।


১২। এবং আমার এমনটা মেন হয় যে, যে ব্যক্তি সেই বাণী গান কের, সেই বাণী তার 

কােছ একটা আয়নাই যেন হয়, যােত কের সে িনেজেক ও আত্মার যত আেবগ উপলব্ধি 
করেত পাের ও তেমন মনোভােব প্রভািবত হেয় সে যেন সেই বাণীগুলো উচ্চারণ করেত 
পাের। কেননা প্রকৃতপক্ষে যে গান কের, যে কেউ তােক শোেন, সে, যে সঙ্গীত আবৃত্তি 
করা হচ্ছে তা এমনভােব গ্রহণ কের তা যেন তার িনেজরই িবষেয় কথা বেল, যার ফেল 
তােক যখন িনেজর িবেবক দ্বারা দোষী বেল সাব্যস্ত করা হয়, তখন িবদ্ধ হেয় সে 
মনপিরবর্তন করেব, অথবা সে যখন ঈশ্বের স্থিত প্রত্যাশার কথা শোেন ও িবশ্বাসীেদর 
জন্য প্রাপ্য সহায়তার কথা শোেন, অর্থাৎ যখন এমনটা শোেন যে তার জন্য তেমন 
অনুগ্রহ রেয়েছ, তখন সে উল্লিসত হয় ও ঈশ্বরেক ধন্যবাদ িদেত শুরু কের। অতএব, 
যখন একজন ৩ নং সামসঙ্গীত গান কের, সে িনেজরই ক্লেশ িচেন িনেয় সামসঙ্গীেতর 
বাণী তার িনেজরই বাণী বেল গণ্য কের। এবং যখন একজন ১২ ও ১৭ নং সাম গান 



কের, তখন সে িনেজর িবষেয় এমনটা ভােব যে, সে িনেজই িনেজর আস্থা ও প্রার্থনা 
িবষয়ক সংবাদ িদচ্ছে; এবং ৫১ নং সাম সম্পর্কে সে অনুভব কের, সে তার িনেজর 
অনুতােপর উপযুক্ত কথা ব্যক্ত করেছ। কেউ যখন ৫৪, ৫৬, ৫৭ ও ১৪২ নং সাম গান 
কের, সে তখন অন্য একজন যে িনর্যািতত হচ্ছে এমনটা না ভেেব সে বরং িনেজ 
কষ্টভোগী হওয়ায় এমনটা ভােব সে িনেজ তেমনটা ভোগ করেছ; এবং সঙ্গীেতর কথা 
িনেজরই কথা বেল প্রভুর উদ্দেেশ গান কের। তাই সমষ্টিগত িদক িদেয় এক একটা 
সামসঙ্গীত [পিবত্র] আত্মা দ্বারা একাধাের উচ্চািরত ও রিচত, যার ফেল, যেমন আেগ 
বেলিছ, একই কথায় আমােদর আত্মার গিত উপলব্ধি করা যেেত পাের; আবার, 
আমােদর মেনর গিত স্মরণ করার জন্য ও আমােদর জীবন সংশোধন করার জন্য সব 
সামগুলো আমােদর লক্ষ কের ও সেগুলো কেমন যেন আমােদর অন্তর থেেকই উৎসািরত 
হয়। কেননা যারা সামগুলো গান কের, সেিবষেয় তারা যা বেলেছ, সেই অনুসাের 
এসমস্ত িকছু আমােদর জন্য উদাহরণ ও আদর্শ হেত পাের।


১৩। আরও, একই অনুগ্রহ ত্রাণকর্তা থেেকই আগত, কেননা িতিন যখন আমােদর জন্য 

মানুষ হেয়িছেলন, তখন মৃত্যুবরণ করায় িতিন আমােদর খািতের িনেজর দেহ অর্পণ 
কেরিছেলন যােত আমােদর সকলেক মৃত্যু থেেক মুক্ত কের িদেত পােরন। এবং তাঁর 
িনেজর স্বর্গীয় ও মঙ্গলময় জীবন দেখাবার জন্য বাসনা ক’রে িতিন িনেজেত সেই 
জীবেনর আদর্শ ব্যক্ত করেলন যােত কের তাঁর রক্ষার অঙ্গীকােরর অিধকারী হওয়ায়, 
তথা আমােদর খািতের িদয়াবেলর উপের তাঁর অর্জিত িবজেয়র অিধকারী হওয়ায় কেউই 
যেন শত্রু দ্বারা আর তত সহেজ প্রবঞ্চিত না হেত পাের। এবং প্রকৃতপক্ষে িঠক এই 
কারেণ িতিন কেবল িশক্ষা প্রদান কেরনিন, বরং যা শেখােতন তা সম্পাদনও করেলন, 
যােত িতিন কথা বলেল এক একজন শুনেত পায়, ও প্রিতমূর্তিেতই যেন দে’খে এক 
একজন তাঁর কাছ থেেক কাজ করার একটা আদর্শও পেেত পাের তাঁর একথা শুেন, 
আমার কাছ থেেক িশেখ নাও, কারণ আিম কোমল ও নম্রহৃদয়  (ক)। প্রভু যে সদ্‌গুণ 
িবষয়ক িশক্ষা িনেজেত ব্যক্ত করেলন, সেটার চেেয় উত্তম িশক্ষা কেউই কোথাও পেেত 
পারেব না। কেননা িবষয়টা অিনষ্ট-বরণ হোক, অথবা মানব-ভালবাসা, বা মঙ্গলময়তা 



বা সৎসাহস বা করুণা বা ন্যায়-অন্বেষণ হোক, তবু একজন সেই সবিকছু তাঁর মধ্যে 
বর্তমান বেল পােবই, যার ফেল যে কেউ তাঁর মানবজীবন সূক্ষ্ম ভােব িনরীক্ষণ কের, 
সদ্‌গুণ ক্ষেত্রে তার পক্ষে িকছুরই অভাব হয় না। তেমনটা জেেন পল বেলিছেলন, 
তোমরা আমার অনুকারী হও, আিমও যেমন খ্রিষ্টের  (খ)। গ্রীকেদর মধ্যে সেই 
িবধানকর্তারা কেবল কথন িদক িদেয়ই সেই অনুগ্রেহর অিধকারী, িকন্তু সবার সত্যকার 
ঈশ্বর বেল ও সবার জন্য উদ্বিগ্ন ঈশ্বর বেল প্রভু ধর্মময় কর্ম সম্পাদন করেলন, এবং 
িতিন যে শুধু িবধান জাির করেলন তা নয়, বরং যারা কর্ম সম্পাদন করার প্রভাব জানেত 
ইচ্ছা কের, তােদর জন্য আদর্শ িহসােব িনেজেকই অর্পণ করেলন। এবং িঠক একারেণই 
আমােদর মােঝ তাঁর অবস্থােনর আেগ িতিন এসবিকছু সামসঙ্গীতগুলোেত ধ্বিনত 
কেরিছেলন, যােত কের িতিন যেমন পার্থিব ও স্বর্গীয় মানুেষর জন্য িনেজেতই নমুনা 
ব্যবস্থা কেরিছেলন, তেমিন যে কেউ তেমনটা করেত ইচ্ছা কের, সে সামগুলোেত প্রিতিট 
আেবেগর জন্য উপযুক্ত িচিকৎসা ও সংশোধনও পেেয় সামসঙ্গীতগুলো থেেকও প্রােণর 
আেবগ ও মনোভাব িশখেত পাের।


সামসঙ্গীত-মালার শ্রেিণিবভাগ

১৪। এিবষেয় আরও সুিনশ্চিত হবার জন্য যিদ কারও পক্ষে বেিশ কথা দরকার হয়, 

তেব আমরা এটা বলব যে, গোটা পিবত্র শাস্ত্র হলো গুণাবিল িবষেয় ও িবশ্বাস সংক্রান্ত 
সত্যগুলো িবষেয় িশক্ষক, এবং সামসঙ্গীত-মালা হলো প্রােণর জীবনধারেণর জন্য প্রকৃত 
প্রিতমূর্তির অিধকারী। কেননা যেমন যে কেউ রাজার সাক্ষােত এেস অঙ্গভঙ্গি ও 
অিভব্যক্তি ক্ষেত্রে উপযুক্ত মনোভাব ধারণ কের পােছ িভন্নভােব কথা বলেল তােক রুক্ষ 
বেল বাইের ফেেল দেওয়া হয়, তেমিন যে কেউ সদ্‌গুণ দৌড়-প্রিতযোিগতায় ছুটেছ ও 
দেেহ ত্রাণকর্তার জীবনী জানেত ইচ্ছা কের, তার কােছ পিবত্র পুস্তকািদ পােঠর মাধ্যেম 
আেগ প্রােণর আেবগসমূহ স্মরণ করায়, ও এইভােব পরবর্তী িবষয়গুলো একটার পর 
একটা উপস্থাপন কের ও সেই শব্দগুলো দ্বারা পাঠকেক িশক্ষা প্রদান কের। যােত 
একজন সেই পুস্তেক সর্বপ্রথেম এ িনয়ম সিঠক ভােব পালন করেত পাের, সেজন্য 
কতগুলো সাম বর্ণনামূলক ভােব উপস্থািপত, অন্য সামগুলো নৈিতক উপেদশ িহসােব, 



অন্যগুলো ভিবষ্যদ্বাণী িহসােব, অন্যগুলো প্রার্থনা িহসােব ও অন্যগুলো স্বীকারোক্তি 
িহসােব উপস্থািপত। যেগুলো বর্ণনামূলক ভােব উপস্থািপত, সেগুলো হলো ১৯, ৪৪, 
৪৯, ৫০, ৭৩, ৭৭, ৮৯, ৯০, ১০৭, ১১৪, ১২৭ ও ১৩৭ নং সাম। প্রার্থনা িহসােব 
উপস্থািপত সামগুলো হলো ১৭, ৬৮, ৯০, ১০২, ১৩২ ও ১৪২ নং সাম। যেগুলো 
যাচনা, প্রার্থনা ও িমনিত সংক্রান্ত, সেগুলো হলো ৫, ৬, ৭, ১২, ১৩, ১৬, ২৫, ২৮, 
৩১, ৩৫, ৩৮, ৪৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৪, ৮৩, ৮৬, ৮৮, ১৩৮, 
১৪০ ও ১৪৩ নং সাম। এবং যে সাম আেবদন ও ধন্যবাদ-জ্ঞাপন শৈলীেত উপস্থািপত, 
সেটা হলো ১৩৯ নং সাম। যেগুলো কেবল যাচনা উপস্থাপন কের, সেগুলো হলো ৩, 
২৬, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৪, ৭৯, ৮০, ১০৯, ১২৩, ১৩০ ও ১৩১ নং সাম। ৯-১০, 
৭৫, ৯২, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১১১, ১১৮, ১৩৬ ও ১৩৮ নং সাম 
স্বীকারোক্তিেত িচহ্নিত। যেগুলো স্বীকারোক্তি ও বর্ণনার সমন্বেয় িচহ্নিত, সেগুলো হলো 
৯-১০, ৭৫, ১০৬, ১০৭, ১১৮, ১৩৮ নং সাম। যে সাম প্রশংসা সহ স্বীকারোক্তি ও 
বর্ণনার সমন্বেয়ও িচহ্নিত, তা হলো ১১১ নং সাম। এবং ৩৭ নং সাম উপেদশমূলক 
বাণী ব্যক্ত কের। যে সামগুলোেত ভিবষ্যদ্বাণী অন্তর্ভুক্ত, সেগুলো হলো ২১, ২২, ৪৫, 
৪৭ ও ৭৬ নং সাম। ১১০ নং সামেত ভিবষ্যদ্বাণী সহ সংবাদ অন্তর্ভুক্ত। যে সামগুলো 
অনুরোধ কের ও িনর্দেশ দেয়, সেগুলো হলো ২৯, ৩৩, ৮১, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, 
১০৩, ১০৪ ও ১১৪-১১৫ নং সাম। ১৪৯ নং সাম উপেদশ ও সেইসঙ্গে প্রশংসাগান 
ব্যক্ত কের। ৯১, ১১৩, ১১৭, ১৩৫, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭:১-১১, ১৪৮ ও ১৫০ নং 
সাম প্রশংসা ব্যক্ত কের। ৮, ৯-১০, ১৮, ৩৪, ৪৬, ৬৩, ৭৭, ৮৫, ১১৬, ১২১, 
১২২, ১২৪, ১২৬, ১২৯ ও ১৪৪ নং সাম হলো ধন্যবাদজ্ঞাপক সামসঙ্গীত। ১, ৩২, 
৪১, ১১৯ ও ১২৮ নং সাম সুখ-অঙ্গীকার প্রচার কের। ১০৮ নং সাম মেনর আগ্রহ 
গােনর মাধ্যেম ব্যক্ত কের। ৮১ নং সাম সৎসাহেসর জন্য উপেদশ প্রদান কের। ২, ১৪, 
৩৬, ৫২ ও ৫৩ নং সাম ভক্তিহীন ও অপকর্মােদর ভর্ৎসনা কের। ৪ নং সাম আহ্বােন 
িচহ্নিত সাম। ২০ ও ৬৪ নং সােমর মত এমন সামও রেয়েছ যেগুলো ঈশ্বেরর কােছ 
িমনিতর কথার সংবাদ দেয়। যেগুলো প্রভুেত গৌরবকীর্তন কের, সেগুলো হলো ২৩, 
২৭, ৩৯, ৪০, ৪২, ৬২, ৭৬, ৮৪, ৯৭, ৯৯ ও ১৫১ নং সাম (ক)। ৫৮ ও ৮২ নং 



সাম লজ্জার মনোভাব জাগায়। এবং ৪৮ ও ৬৫ নং সাম স্তুিতগােনর কণ্ঠ ব্যক্ত কের। 
৬৬ নং সাম এমন উল্লােসর সাম যা পুনরুত্থান লক্ষ কের। অন্য একটা সাম যা উল্লােসর 
বাণী ব্যক্ত কের, তা হলো ১০০ নং সাম।


১৫। সুতরাং, যেেহতু সামসঙ্গীতগুলোর অনুক্রম এধরেনর, সেজন্য, যেমন আেগও 

বেলিছ, পাঠেকর পক্ষে এমনটাও সম্ভব হয় যেন সে এক একটা সামসঙ্গীেত প্রােণর সেই 
গিত ও সমতা আিবষ্কার কের যা এক একটার জন্য উপযোগী, যেইভােব পাঠেকরা এক 
একটা সামসঙ্গীেতর সম্পর্কযুক্ত ধরণ ও িশক্ষা আিবষ্কার করেত পাের। একইপ্রকাের 
এমনটাও শেখা যেেত পাের, প্রভুেক তুষ্ট করার জন্য একজনেক কী বলেত হেব ও 
কোন্‌ ধরেনর বাক্যের মাধ্যেম একজন িনেজেক সংশোধন করেত পাের ও প্রভুেক 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেত পাের। এসবিকছুর উদ্দেশ্যই যােত যে কেউ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভােব 
তেমন বাক্যসমূহ অনুযায়ী কথা বেল, তােক যেন অভক্তিেত পিতত না হবার জন্য 
প্রিতরোধ করা হয়। কেননা কেবল কর্মের জন্য নয়, অসার কথেনর জন্যও সেই 
িবচারেকর কােছ আমােদর কৈিফয়ত িদেত হেব। উপরন্তু, তুিম যিদ একজনেক সুখী 
বেল ঘোষণা করেত ইচ্ছা কর, তাহেল তুিম ১, ৩২, ৪১, ১১২, ১১৯ ও ১২৮ নং 
সামসঙ্গীেত এমনটা িশখেত পার কেমন কের ও কার্‌ নােম তেমনটা করা উিচত ও কী 
বলা প্রয়োজন। তুিম যিদ ত্রাণকর্তার িবরুদ্ধে ইহুদীেদর ছলনা িনন্দা করেত ইচ্ছা কর, 
তাহেল তোমার জন্য ২ নং সাম রেয়েছ। তুিম যখন তোমার আপন জািতর মানুষেদর 
দ্বারা িনর্যািতত ও তোমার িবরুদ্ধে যারা রুেখ দাঁড়ায় তারা অেনেক, তখন তুিম ৩ নং 
সামসঙ্গীত আবৃত্তি করেব। এবং সেইভােব দুঃখক্লিষ্ট হেল তুিম যিদ সাহায্যের জন্য 
প্রভুেক যাচনা কের থাক, ও িতিন তোমার প্রিত মনোযোগ িদেল পর তুিম যিদ তাঁেক 
ধন্যবাদ জানােত ইচ্ছা কর, তাহেল ৪ নং সামসঙ্গীত গান কর, ও সেইসঙ্গে ৭৫ ও 
১১৬:১-৯ নং সামও গান কর। এবং যারা তোমার জন্য ফাঁদ পাতেত ইচ্ছা কের, তুিম 
সেই অপকর্মােদর লক্ষ করেত করেত যখনই ইচ্ছা কর প্রভু তোমার প্রার্থনায় কান 
দেেবন, তখন ভোর সকােল উেঠ ৫ নং সামসঙ্গীত গান কর। এবং যখন তুিম প্রভুর কাছ 
থেেক আগত কোন একটা হুমিক অনুভব কর, তখন তুিম এেত িবচিলত বোধ করেল 



তেব তোমার পক্ষে ৬ ও ৩৮ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি করা সম্ভব। এবং যিদও কেউ না 
কেউ তোমার িবরুদ্ধে দুরিভসন্ধি কের যেইভােব আিহথোেফল দাউেদর িবরুদ্ধে 
কেরিছল, ও কেউ না কেউ সেিবষেয় তোমােক খবর দেয়, তখন ৭ নং সামসঙ্গীত গান 
কর ও তোমার রক্ষাকর্তা ঈশ্বের ভরসা রাখ।


১৬। যখন তুিম ত্রাণকর্তার সর্বত্রই িবস্তৃত অনুগ্রহেক ও িবমুক্ত মানবজািতেক লক্ষ কর, 

তখন যিদ প্রভুেক সম্বোধন করেত ইচ্ছা কর, তখন ৮ নং সামসঙ্গীত গান কর। আরও, 
তুিম যিদ প্রভুেক ধন্যবাদ জািনেয় আঙুর-মাড়াইকুণ্ডের কথা গান করেত ইচ্ছা কর, 
তাহেল সেই একই ৮ নং সামসঙ্গীত ও সেইসঙ্গে ৮৪ নং সামসঙ্গীত বেেছ নাও  (ক)। 
িকন্তু শত্রুর উপের জয়লােভর সম্মানার্থে ও সৃষ্টি রক্ষার্থে তুিম যিদ িনেজেত বড়াই না 
কের িকন্তু িযিন তেমনটা সাধন কেরেছন সেই ঈশ্বেরর পুত্রেক জেেন, যে সামসঙ্গীত 
তাঁেক উদ্দেশ কের কথা বেল, সেই ৯-১০ নং সামসঙ্গীত গান কর। যখনই কেউ 
তোমােক প্রচণ্ড ভােব উত্তেিজত করেত চেষ্টা কের, তখন প্রভুেত ভরসা রাখ ও ১১ নং 
সামসঙ্গীত গান কর। এবং যখন তুিম িভেড়র দম্ভ ও সেই অিনষ্ট লক্ষ কর যা এমন 
ভােব বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফেল মানুষেদর মধ্যে পিবত্র বলেত আর িকছু থােক না, তখন 
প্রভুর কােছ আশ্রয় নাও ও ১২ নং সামসঙ্গীত গান কর। িকন্তু তোমার শত্রু থেেক আগত 
অিনষ্ট যিদ দৈিনকই হয়, তখন ঈশ্বর দ্বারা িবস্মৃত মানুেষর মত িনেজেক অবেহিলত 
বোধ করো না, িকন্তু ১৩ নং সামসঙ্গীত গান করেত করেত প্রভুেক অনুনয় কর। এমনটা 
হেল যে তুিম ঈশ্বেরর পূর্বজ্ঞােনর িনন্দুকেদর কথা শোন, তেব তােদর অভক্তিেত যোগ 
িদয়ো না, িকন্তু ঈশ্বেরর কােছ িমনিত জািনেয় ১৪ ও ৫৩ নং সামসঙ্গীত গান কর। 
তারপর, স্বর্গরাজ্যের নাগিরেকরা যে কেমন ধরেনর, যিদ তুিম তা জানেত ইচ্ছা কর, 
তাহেল ১৫ নং সামসঙ্গীত গান কর।


১৭। যারা তোমার প্রিতদ্বন্দ্বিতা কেরেছ ও তোমার প্রাণ িঘের ফেেলেছ, তােদর কারেণ 

তোমার এমন প্রার্থনা দরকার হেল, তেব ১৭, ৮৬, ৮৮ ও ১৪১ নং সামসঙ্গীত গান 
কর। অথবা, মোিশ কেমন কের প্রার্থনা িনেবদন করেতন, তুিম তেমনটা জানেত ইচ্ছা 
করেল তেব তোমার জন্য ৯০ নং সামসঙ্গীত রেয়েছ। এসো, এমনটা ধের িনই, তুিম 



তোমার শত্রুেদর হাত থেেক রক্ষা পেেয়িছেল ও তোমার িনর্যাতকেদর হাত থেেক 
মুক্তিলাভ কেরিছেল। তেব ১৮ নং সামসঙ্গীত গান কর। এসো, এমনটাও ধের িনই, 
তুিম সৃষ্টির সুিবন্যস্ততায়, সেই সৃষ্টিেত িবদ্যমান [ঈশ্বেরর] পূর্বজ্ঞােনর অনুগ্রেহ, ও 
িবধােনর পিবত্র িনয়ম-িবিধেত িবস্মিত। ১৯ ও ২৪ নং সামসঙ্গীত গান কর। যখন তুিম 
দুঃখক্লিষ্টেদর দেখ, তখন ২০ নং সামসঙ্গীেতর বাণী ব্যবহার কের ও প্রার্থনা কের 
তােদর উৎসািহত কর। প্রভু যে তোমােক চরান ও ন্যায়পেথ চালনা কেরন, তেমনটা 
উপলব্ধি ক’রে তােত আনন্দিত মেন ২৩ নং সামসঙ্গীত গান কর। আরও, এমনটা ধের 
িনই, তোমার শত্রুরা তোমােক িঘের ফেেলেছ; তাসত্ত্বেও তুিম ঈশ্বেরর কােছ প্রাণ 
উত্তোলন কের ২৫ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি কর, এবং িতিন এমনটা দেখেবন যােত 
তোমার সেই প্রিতদ্বন্দ্বীরা িনেজেদর অপকর্ম বৃথাই কের। তারা তখনও সেখােন অবস্থান 
করেব িঠকই, িকন্তু িনেজেদর রক্তাক্ত হাত ছাড়া তােদর অন্য িকছু নেই যিদও তারা 
তোমােক আঘাত করেত ও িবনাশ করেত সেচষ্ট। তােদর িবচােরর ভার কোন মানুেষর 
উপর আরোপ করো না (কেননা যা িকছু মানবীয় তা সন্দেেহর িবষয়), িকন্তু ঈশ্বরেক 
িবচার করেত যোগ্য বেল গণ্য ক’রে (কারণ কেবল িতিনই ন্যায়বান) তুিম ২৬, ৩৫, ও 
৪৩ নং সামসঙ্গীেতর কথা আবৃত্তি কর। এবং তারা তোমােক িহংস্রভােব আক্রমণ করেল 
ও তোমার শত্রুরা তোমার িদেক অবজ্ঞার চোেখ দে’খে পেদ পেদ এিগেয় এেস িভড় 
করেল ও তোমােক তৈলািভিষক্ত মেন না কের তোমার িবরুদ্ধে যুদ্ধ করেত আগ্রহী হেল, 
তােত তুিম ভেয় অিভভূত হয়ো না, বরং ২৭ নং সামসঙ্গীত গান কর। িকন্তু যেেহতু 
মানব স্বভাব দুর্বল, সেজন্য, যারা ফাঁদ ফেেল তারা লজ্জাকর ভােব ব্যবহার করেল, তুিম 
২৮ নং সামসঙ্গীত গান করেত করেত তােদর অবজ্ঞা করার জন্য ঈশ্বরেক ডাক। এবং 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেত িগেয় তুিম যিদ জানেত ইচ্ছা কর প্রভুর কােছ কী িনেবদন করা 
প্রয়োজন, তাহেল আত্মিক িচন্তা ভাবেত ভাবেত ২৯ নং সামসঙ্গীত গান কর। আরও, 
তোমার িনেজর গৃহ উৎসর্গীকৃত করার সমেয়, অর্থাৎ িনেজর সেই প্রাণেকই উৎসর্গীকৃত 
করার সমেয় যে প্রাণ প্রভুর দ্বারা গৃহীত হেয়েছ ও সেই ঘরও যেখােন তুিম দৈিহক ভােব 
বাস কর, তেমনটাই উৎসর্গীকৃত করার সমেয় তুিম ধন্যবাদ জানাও এবং ৩০ ও 
আরোহণ-সঙ্গীতগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ১২৭ নং সামসঙ্গীত গান কর।




১৮। যখন এমনটা লক্ষ কর যে, সত্যের খািতের তোমার সকল বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন 

দ্বারা তুিম অবজ্ঞাত ও িনর্যািতত, তখন তােদর ও তোমার িনেজর ব্যাপাের যত্ন করেত 
িনরস্ত হয়ো না; এবং যিদ এমনটা দেখ যে, তোমার পিরিচতরা তোমার িবরুদ্ধে ফেের, 
শঙ্কিত হয়ো না, িকন্তু তােদর কাছ থেেক িনেজেক পৃথক কের ভিবষ্যেতর িদেক মন 
ফেরাও ও ৩১ নং সামসঙ্গীত গান কর। বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরেছ যারা ও ক্ষয়প্রাপ্ত জন্ম 
থেেক িবমুক্ত যারা, যখন তুিম তােদর দেেখ মানবজািতর প্রিত ঈশ্বেরর ভালবাসা িবষেয় 
িবস্মিত হও, তখন সেই সমস্ত মানুষেদর সামেন ৩২ নং সামসঙ্গীেতর কথার মধ্য িদেয় 
তোমার প্রশংসা গান কর। যখন ন্যায়বান মানুষ ও সৎজীবন যাপন কের এমন লোকেদর 
সমেবত কের তুিম অেনেকর সাহচর্যে গান করেত ইচ্ছা কর, তখন ৩৩ নং সামসঙ্গীতও 
গান কর। যখন তুিম তোমার শত্রুেদর সম্মুখীন হেয় িবচক্ষণতার সঙ্গে তােদর কাছ 
থেেক পালাও ও তােদর ছলনা এড়াও, তখন নম্র মানুষেদর সমেবত কের যিদ তোমার 
কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেত ইচ্ছা কর, তেব তােদর সাক্ষােত ৩৪ নং সামসঙ্গীত গান কর। 
যারা িবধান লঙ্ঘন কের, যখন তােদর মধ্যে অিনষ্টের প্রিত আগ্রহ লক্ষ কর, তখন 
এমনটা ভেবো না যে অিনষ্ট তােদর স্বভােব রেয়েছ, কেননা তারাই তেমনটা সমর্থন 
কের যারা ভ্রান্তমতপন্থী; তুিম বরং ৩৭ নং সামসঙ্গীত গান কর ও তখন দেখেব যে, 
অিনষ্ট ক্ষেত্রে তারা িনেজরাই দায়ী। যখন তুিম লক্ষ কর, অযোগ্য মানুেষরা িবধান 
িবরুদ্ধ বহু অপকর্ম সাধন কের ও নম্র মানুষেদর িবরুদ্ধে িনেজেদর উত্তোিলত কের, 
িকন্তু তুিম কোন একজনেক তােদর সেবায় িনেজেক িনয়োিজত না করেত ও তােদর 
অনুকরণ না করেত পরামর্শ িদেত ইচ্ছা কর যেেহতু তেমন অপকর্মারা শীঘ্রই উেব যায়, 
তখন িনেজর কােছ ও অন্যান্যেদরও কােছ ৩৭ নং সামসঙ্গীত গান কর।


১৯। তাই যখন তুিম িনেজর িবষেয় মনোযোগ দেেব বেল মনস্থ কর, তখন তুিমও যিদ 

এমনটা দেখ যে, সেই শত্রু আক্রমণ চালাচ্ছে (কেননা সে সবসমেয়ই তেমন মানুষেদর 
িবরুদ্ধে িবেশষভােব উত্তেিজত হয়), ও যিদ তার িবরুদ্ধে সংগ্রােমর লক্ষ্যে িনেজেক দৃঢ় 
করেত ইচ্ছা কর, তেব ৩৯ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি কর। এবং যখন শত্রুরা তোমার 
িবরুদ্ধে প্রস্তুিত নেয়, তখন তুিম যিদ পরীক্ষার সামেন িনষ্ঠাবান থাক, তেব ৪০ নং 



সামসঙ্গীত গান কর। িকন্তু যখন তুিম অভাবগ্রস্ত ও গিরব বহু মানুষেক দেেখ তােদর 
প্রিত দয়ার সঙ্গে ব্যবহার করেত ইচ্ছা কর, তখন ৪১ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি করার 
মাধ্যেম তুিম তােদরও সমর্থন করেত সক্ষম হেব যারা ইিতমধ্যে দয়ার সঙ্গে ব্যবহার 
কের থােক, ও তেমনটা করেত তুিম অন্যান্যেদরও প্রেরণা িদেত সক্ষম হেব। এবং 
ঈশ্বেরর জন্য অিধক ব্যাকুল হেয় তুিম যিদ প্রিতদ্বন্দ্বীেদর তোমােক ভর্ৎসনা করেত 
শোন, তেব এেত িবঘ্নিত হয়ো না, বরং তেমন ব্যাকুলতা থেেক আসন্ন সেই অমর ফেলর 
কথা ভেেব ঈশ্বের স্থািপত প্রত্যাশা দ্বারা তোমার প্রােণর উপর সানন্দে জয়ধ্বিন তোল। 
এবং সেই প্রত্যাশায় প্রােণর জীবনকালীন কষ্ট বহন করেত করেত ও প্রাণেক নরম 
করেত করেত ৪২ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি কর। এবং িপতৃগেণর জন্য ঈশ্বেরর সািধত 
দয়াকর্মের কথা অিবরতই মেন রাখেত ইচ্ছা ক’রে এবং িমশর থেেক মুক্তিযাত্রার কথা ও 
মরুপ্রান্তের অিতবািহত কােলর কথা ভেেব ঈশ্বর যে কেমন মঙ্গলময় িকন্তু মানুষ যে 
কেমন অকৃতজ্ঞ তেমনটাও মেন রাখেত ইচ্ছা ক’রে তুিম ৪৪, ৭৮, ৮৯, ১০৫, ১০৬, 
১০৭, ১১৪ ও ১১৫ নং সামসঙ্গীত ব্যবহার করেত পার। এবং ঈশ্বেরর কােছ আশ্রয় 
িনেয় ও তোমার চারিদেক ঘটেত থােক এমন ক্লেশ থেেক সুরক্ষিত হেয় তুিম যিদ 
ঈশ্বরেক ধন্যবাদ িদেত ও তোমার কােছ আসা তাঁর মানবপ্রীিতর কথা বর্ণনা করেত ইচ্ছা 
কর, তেব তোমার জন্য রেয়েছ ৪৬ নং সামসঙ্গীত।


২০। িকন্তু এসো, এমনটা ধের িনই যে তুিম পাপ কেরছ, ও সেিবষেয় লজ্জাবোধ কের 

অনুতাপ কর ও এমনটা যাচনা কর যেন ঈশ্বর তোমার প্রিত দয়া দেখান; তেব এক্ষেত্রে 
তুিম ৫১ নং সামসঙ্গীেত পাপস্বীকার ও অনুতােপর বাণী পােব। এবং যিদ খারাপ কোন 
রাজার কাছ থেেক অপবােদর কারেণ যন্ত্রণা ভোগ করছ এবং এমনটা দেখ যে, 
অপবাদকারী বড়াই করেছ, তেব সেই স্থান থেেক সের যাও ও তখন ৫২ নং 
সামসঙ্গীেতর বাণীও উচ্চারণ কর। এবং যখন তোমােক ধাওয়া করা হচ্ছে ও কোন না 
কোন ব্যক্তি িনন্দাজনক কথা বলার জন্য ষড়যন্ত্র করেছ এই আশায় যে তারা তোমােক 
িবচারালেয় তুেল দেেব যেইভােব িজফ মরুপ্রান্তর বাসীরা ও অন্যান্য গোষ্ঠী দাউেদর 
বেলায় কেরিছল (ক), তেব শ্রান্তিেত িনমজ্জিত হয়ো না, বরং প্রভুেত ভরসা রেেখ ও তাঁর 



স্তুিতগান করেত করেত ৫৪ ও ৫৬ নং সামসঙ্গীেতর বাণী আবৃত্তি কর। এবং তোমােক 
যে ধাওয়া কের, সে তোমােক ধের ফেলেলও ও তুিম যে গুহায় লুিকেয় রেয়ছ সে অজান্তে 
সেখােন প্রেবশ করেলও  (খ) তোমােক ভেয় অিভভূত হেত হেব না, কেননা তেমন 
দুরবস্থায় তোমার জন্য ৫৭ নং সামসঙ্গীেতর িশরনােমর বাণী ও ১১৬:১-৯ নং 
সামসঙ্গীেতর উৎসাহদায়ী বাণী রেয়েছ। তোমার িবরুদ্ধে যে মতলব করেছ, [পুিলশ 
দ্বারা] তোমার ঘেরর উপর যেন নজর রাখা হয় সেই মর্মে সে তেমন ব্যবস্থা করেল তুিম 
যিদ পালােত পার, তাহেল প্রভুর কােছ তোমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, এমনিক সেই 
কৃতজ্ঞতার কথা একটা স্মৃিতস্তম্ভেই যেন তোমার প্রােণ খোদাই কের লেখ, কেননা তা 
এমন স্মৃিতচারণ যে তুিম িবনাশ থেেক উদ্ধার পেেয়ছ; এবং ৫৯ নং সামসঙ্গীেতর বাণী 
আবৃত্তি কর। তোমােক কষ্ট দেয় এমন শত্রু যিদ তোমােক অপমান কের ও যােদর বন্ধু 
মেন হচ্ছিল তারাও যিদ উেঠ তোমার িবরুদ্ধে িমথ্যা অিভযোগ উত্থাপন কের যার ফেল 
তুিম িকছুকােলর মত তোমার ধ্যান-চর্চায় িবঘ্নিত হও, তাসত্ত্বেও ৫৫ নং সামসঙ্গীেতর 
বাণী িদেয় ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত করেত তুিমও সান্ত্বনার পাত্র হেত সক্ষম হেবই। যারা 
ভঙ্গি কের ও এেকবাের বড়াই কের, তারা যেন নিমত হয়, সেই উদ্দেশ্যে তােদর িবরুদ্ধে 
তুিম ৫৮ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি কর। িকন্তু তোমার প্রাণ কেেড় নেবার লক্ষ্যে যারা িহংস্র 
ভােব তোমার িবরুদ্ধে ছোেট, তােদর িবরুদ্ধে ঈশ্বেরর কােছ তোমার বাধ্যতা িনেবদন 
ক’রে তুিম সাহস ধর। কেননা তারা যত উত্তেজনা দেখায়, তার চেেয় আরও বেিশ 
কেরই তোমােক প্রভুর কােছ িনেজেক বশীভূত করেত হয়; তেমন অবস্থায় তুিম ৬২ নং 
সামসঙ্গীত আবৃত্তি করেব। এবং িনর্যািতত হওয়ার সমেয় তুিম যিদ প্রান্তের িগেয় আশ্রয় 
নাও, তেব তুিম একাই যেন ভীত হয়ো না, কেননা সেখােন ঈশ্বরই তোমার সঙ্গী; এবং 
সেিদন ভোেরর আেগ উেঠ তুিম ৬৩ নং সামসঙ্গীত গান কর (গ)। যখন শত্রু ওত পেেত 
থাকেত থাকেত, এমনিক তোমােক সর্বস্থােন খোঁজ করেত করেত তোমােক আতঙ্কিত 
কের, তারা সংখ্যায় বহুজন হেলও তুিম ভেেঙ পড়ো না, কেননা যখন তুিম ৬৪, ৬৫, 
৭০ ও ৭১ নং সামসঙ্গীেতর বাণী গান কর, তখন তােদর ক্ষত হেব িনর্বোধ বালকেদর 
অস্ত্র দ্বারা হানা ক্ষত (ঘ)।




২১। যখনই তুিম গােনর মাধ্যেম ঈশ্বেরর গুণকীর্তন করেত ইচ্ছা কর, তখন ৬৫ নং 

সামসঙ্গীত আবৃত্তি কর। এবং যিদ তুিম পুনরুত্থান সম্পর্কে কোন না কোন ব্যক্তিেক উদ্বুদ্ধ 
করেত ইচ্ছা কর, তাহেল ৬৬ নং সামসঙ্গীত গান কর। তুিম ৬৭ নং সামসঙ্গীত গান 
করেত করেত, ঈশ্বর যেন তোমার প্রিত দয়া দেখান তুিম তেমনটা যাচনা করেত করেত 
ঈশ্বেরর প্রশংসা কর। যখন তুিম লক্ষ কর, ভক্তিহীেনরা শান্তিেত িবকিশত হয় িকন্তু 
ন্যায়বােনরা ক্লেশ ভোগ ক’রে সম্পূর্ণ হতাশায় জীবনযাপন কের, তখন ৭৩ নং 
সামসঙ্গীত আবৃত্তি কর, পােছ তোমােক হোঁচট খেেত হয় ও িভত্তিমূল থেেক কম্পান্বিত 
হেত হয়। এবং যখনই ঈশ্বেরর ক্রোধ জনগেণর উপের আলোিড়ত হয়, তখন তেমন 
অবস্থায় সান্ত্বনা স্বরূপ তোমার জন্য রেয়েছ ৭৪ নং সামসঙ্গীত। যখন তোমার 
পাপস্বীকার করার প্রয়োজন হয়, তখন ৯-১০, ৭৫, ৯২, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, 
১১১, ১১৮, ১৩৬ ও ১৩৮ নং সামসঙ্গীত গান কর। যেেহতু ঈশ্বরজ্ঞান গ্রীকেদর ও 
ভ্রান্তমতপন্থীেদর একজেনরও মধ্যে নেই, িকন্তু কেবল কাথিলক মণ্ডলীেতই উপস্থিত, 
সেজন্য তেমনটায় তুিম খুিশ হেল তােদর অিভমত লজ্জায় অিভভূত করার জন্য ৭৬ নং 
সামসঙ্গীেতর বাণী আবৃত্তি কর বা গান কর। িকন্তু যখন শত্রুরা তোমার পালাবার পথ 
বন্ধ কের, এমনিক ভীষণ অত্যাচাের অত্যাচািরত হেয় তুিম যখন উদ্বেেগ িনমজ্জিত হও, 
তখন িনরাশ না হেয় বরং প্রার্থনা কর। এবং তোমার িচৎকার শোনা হেল তুিম ৭৭ নং 
সামসঙ্গীত আবৃত্তি কের ঈশ্বরেক ধন্যবাদ জানাও। প্রিতদ্বন্দ্বীরা ছুেট এেল ও আক্রমণ 
করেল এবং তারা আক্রমণ চালােত চালােত ঈশ্বেরর গৃহ অপিবত্র করেল, পিবত্রজনেদর 
হত্যা করেল, তােদর দেহ আকােশর পািখেদর খাদ্য রূেপ িদেল, তােদর িহংস্রতার 
সামেন তোমােক যেন সঙ্কুিচত অবস্থায় ভেয় অিভভূত না হেত হয়, তেব কষ্টভোগীেদর 
প্রিত সহানুভূিত দেখাও ও ৭৯ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি কের ঈশ্বরেক ডাক।


২২। কোন পর্বিদেন ঈশ্বেরর স্তুিতগান করেত ইচ্ছা করেল যখন তুিম ঈশ্বেরর সেবকেদর 

একত্রে সমেবত কর, তখন ৮১ ও ৯৫ নং সামসঙ্গীত গান কর। আরও, যখন শত্রুরা 
সব িদক থেেক একত্রে সম্মিিলত হেয় ঈশ্বেরর গৃেহর িবরুদ্ধে হুমিক ছড়ায় ও সেইসঙ্গে 
প্রকৃত ভক্তির িবরুদ্ধে সন্ধিবদ্ধ হয়, তখন, িভেড়র সংখ্যার জন্য ও তােদর প্রতােপর 



জন্য পােছ তুিম হতাশ হও, সেসমেয় তোমার আশার নোঙ্গর িহসােব ৮৩ নং 
সামসঙ্গীেতর বাণী আেছ। এবং ঈশ্বেরর গৃহ ও তাঁর অনন্তকালীন তাঁবুগুলোেক (ক) দে’খে 
সেিবষেয় প্রেিরতদূেতর যেমন আগ্রহ িছল তেমন আগ্রহ তোমার থাকেল, তেব ৮৪ নং 
সামসঙ্গীতও আবৃত্তি কর। সেই ক্রোধ প্রশিমত হেল ও বন্দিদশা শেষ হেল তুিম যিদ 
ধন্যবাদ িদেত ইচ্ছা কর, তেব আবৃত্তি করার মত তোমার ৮৫ ও ১২৬ নং সামসঙ্গীত 
রেয়েছ। তুিম যিদ িবচ্ছিন্নতাবাদীেদর অিভমত ও কর্মকাণ্ডের তুলনায় কাথিলক মণ্ডলীর 
শ্রেষ্ঠতা জানেত ও তােদর যুক্তি খণ্ডন করেত ইচ্ছা কর, তেব ৮৭ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি 
করেত পার। যেেহতু প্রভুেত স্থিত আশা কখনও লজ্জা জন্মায় না বরং প্রাণেক িনর্ভীক 
কের তোেল, সেজন্য তুিম যিদ ন্যায় উপাসনা ক্ষেত্রে িনেজেক সৎসাহসী ও অন্যান্যেদর 
আস্থাবান কের তুলেব বেল মনস্থ কর, তেব ৯১ নং সামসঙ্গীেতর বাণী িদেয় ঈশ্বেরর 
প্রশংসা কর। তুিম িক সাব্বাৎ িদেন একটা স্তুিতগান গাইেত ইচ্ছা কর? তেব তোমার 
জন্য ৯২ নং সামসঙ্গীত রেয়েছ।


২৩। তুিম িক প্রভুর িদেন প্রভুেক ধন্যবাদ জানােত ইচ্ছা কর? তেব তোমার জন্য ২৪ 

নং সামসঙ্গীত রেয়েছ। তুিম িক সপ্তােহর দ্বিতীয় িদেন তোমার স্তুিতগান ব্যক্ত করেত 
ইচ্ছা কর? তেব ৪৮ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি কর (ক)। তুিম িক প্রস্তুিত িদবেস ঈশ্বরেক 
গৌরবান্বিত করেত ইচ্ছা কর? তেব তোমার জন্য ৯৩ নং সামসঙ্গীেত লেখা স্তুিতবাদ 
রেয়েছ। কেননা যখন ক্রুশারোপণ হেয়িছল, তখন প্রভুর গৃহ িনর্মিত হচ্ছিল যােত শত্রুরা 
সেটার আক্রমণ করা থেেক িবঘ্নিত হয়। তেমন জয়লােভর কারেণ, ৯৩ নং সামসঙ্গীেত 
যা বলা হয়, সেই বাণী ব্যবহার কের ঈশ্বেরর উদ্দেেশ গান করা উপযোগী; এবং 
বন্দিদশা তোমার উপর এেস পড়েল সেই গৃহ ধ্বংিসত হওয়ার পর তা পুনরায় িনর্মিত 
হেল, তেব ৯৬ নং সামসঙ্গীেতর বাণী গান কর (খ)। যখন দেশ যোদ্ধােদর দ্বারা সুরক্ষিত 
হয় ও সেসময় থেেক শান্তি ভোগ কের ও প্রভু রাজত্ব কেরন, তখন তুিম যিদ এজন্য 
তোমার স্তুিতগান িনেবদন করেত ইচ্ছা কর, তেব তোমার জন্য রেয়েছ ৯৭ নং 
সামসঙ্গীত। তুিম িক সপ্তােহর চতুর্থ িদেন গান করেত ইচ্ছা কর? তেব তোমার জন্য 
রেয়েছ ৯৪ নং সামসঙ্গীত। কেননা সেসময় প্রভু মৃত্যু পর্যন্ত মৃত্যুশাস্তি অনুশীলন করায় 



প্রিতফল দািব করেত ও সৎসাহসী বচেন িনেজর কথা ঘোষণা করেত শুরু কেরিছেলন। 
তাই সুসমাচার পাঠ করার সমেয় যখন তুিম এমনটা দেখ যে ইহুদীরা সপ্তােহর চতুর্থ 
িদেনই প্রভুর িবরুদ্ধে িনেজেদর মধ্যে পরামর্শ িনেত লাগল, তখন তুিম যখন এমনটা 
উপলব্ধি কর যে আমােদর খািতের িতিন স্পষ্টভােব িদয়াবেলর শাস্তির কথা বেলন, তখন 
তুিম ৯৪ নং সামসঙ্গীেতর বাণী আবৃত্তি কর। এবং তুিম প্রভুর পূর্বজ্ঞান ও সবিকছুর 
উপের তাঁর প্রভুত্ব পুনরায় দে’খে ও তাঁর প্রিত আস্থা ও বাধ্যতা িবষেয় কাউেক উদ্বুদ্ধ 
করেত ইচ্ছা ক’রে, ও এেতই তােদর মন জয় ক’রে যােত তারা সর্বপ্রথেম তাঁেক স্বীকার 
কের, তেব তুিম ১০০ নং সামসঙ্গীত গান কর। এবং িবচার ক্ষেত্রে তাঁর প্রভােবর কথা 
জানবার পর, এবং প্রভু যে িবচার ও দয়া িমিশেয় রায় দেন, এমনটাও জানার পর যিদ 
তুিম তাঁর কােছ এিগেয় যেেত ইচ্ছা কর, তাহেল এই লক্ষ্যে ১০১ নং সামসঙ্গীত 
উপযোগী।


২৪। যেেহতু আমােদর স্বভাব দুর্বল, সেজন্য যখন জীবেনর সঙ্কেটর ফেল তুিম 

িভক্ষুেকর মত হও, যিদ সময় সময় শ্রান্ত হেয় উৎসািহত হেত ইচ্ছা কর, তখন তোমার 
জন্য ১০২ নং সামসঙ্গীত রেয়েছ। এবং যেেহতু এটা অিধক সমীচীন যে, আমরা সমস্ত 
অবস্থার মধ্য িদেয় ও সমস্ত অবস্থার মধ্যেও ঈশ্বরেক ধন্যবাদ জানাব, সেজন্য যখন তুিম 
তাঁর স্তুিতবাদ করেত ইচ্ছা কর, তখন এই লক্ষ্যে তোমােক তোমার প্রাণেক সামেনর 
িদেক যেেত প্রেরণা িদেত হয় ও ১০৩ ও ১০৪ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি করেত হয়। তুিম 
িক ঈশ্বেরর প্রশংসা করেত, ও তেমন প্রশংসা যে কেমন কের ও কার্‌ কােছ ব্যক্ত করা 
দরকার ও তেমন স্তুিতেত কী কী বলা সমীচীন, সেিবষেয় িকছু জানেত ইচ্ছা কর? তেব 
তোমার জন্য রেয়েছ ১০৫, ১০৭, ১৩৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮ ও ১৫০ নং সামসঙ্গীত। 
প্রভু যেমন কেরিছেলন, সেই অনুযায়ী তোমার িক িবশ্বাস আেছ? এবং প্রার্থনা কােল যা 
উচ্চারণ কর, তুিম িক তা িবশ্বাস কর? তেব ১১৬:১০-১৯ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি কর। 
তুিম িক িনেজর িবষেয় এমনটা উপলব্ধি কর যে, তুিম কর্ম সম্পাদেন এমনভােব অগ্রসর 
হচ্ছ যার জন্য িপছেন যা িকছু আেছ আিম তা ভুেল িগেয় সামেন যা রেয়েছ সেইিদেক 



প্রাণপেণ ধািবত হই  (ক) বচনটা উচ্চারণ করেত পার? তেব তোমার অগ্রগিতর প্রিতিট 
পদক্ষেেপ আরোহণ সঙ্গীতগুলোর ১৫টা সামগীিত (খ) আবৃত্তি করেত পার।


২৫। এসো, এমনটা ধের িনই যে, তুিম অদ্ভুত িচন্তাধারার বন্দি হেয়ছ ও িনেজর িবষেয় 

এমনটা উপলব্ধি কর যে তোমােক ভোলানো হেয়েছ, এবং অনুতপ্ত হেয় ভিবষ্যেত 
সেগুলো থেেক িবরত থাকেব বেল মনস্থ ক’রে (যিদও তুিম আপাতত তােদরই মধ্যে 
রেয়ছ যােদর দ্বারা ভ্রান্তিেত থাকাকােল তোমােক কেেড় নেওয়া হেয়িছল), এখন 
তোমােক চুেপ চুেপ বেস থেেক ১৩৭ নং সামসঙ্গীেতর বাণী আবৃত্তি ক’রে তোমার 
আর্তনাদ সেইভােব উচ্চারণ করেত হয় যেভােব ইস্রােয়ল জনগণ সেসময় কেরিছল। 
যখন তুিম তোমার প্রলোভন পরীক্ষা বেল গণ্য কর, তখন যিদ তুিম পরীক্ষার পের 
ধন্যবাদ িদেত ইচ্ছা কর, তাহেল তোমার জন্য ১৩৯ নং সামসঙ্গীত রেয়েছ। এমনটা 
হেত পাের যে, তুিম পুনরায় শত্রুেদর দ্বারা িবপর্যস্ত অবস্থায় রেয়ছ; তেব তুিম িক উদ্ধার 
পেেত ইচ্ছা কর? তেব ১৪০ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি কর। তুিম িক িমনিত ও প্রার্থনা 
িনেবদন করেত ইচ্ছা কর? তেব ৫ ও ১৪৩ নং সামসঙ্গীত গান কর। দাউেদর িবরুদ্ধে 
সেই গিলয়াথ যেমন, তেমিন জনগেণর িবরুদ্ধে ও তোমার িনেজর িবরুদ্ধে স্বৈরশাসক 
সেই শত্রু উত্থিত হেল তুিম ভেয় অিভভূত হয়ো না; দাউেদর মত তোমােকও িবশ্বাস 
করেত হেব ও ১৪৪ নং সামসঙ্গীেতর বাণী উচ্চারণ করেত হেব। সবিকছুেত িবরাজমান 
ঈশ্বেরর কৃপায় িবস্মিত হেয় ও তোমােক ও অবিশষ্ট সমস্ত িকছু স্পর্শ কের তাঁর যে 
প্রসন্নতা, সেই প্রসন্নতার কথা স্মরেণ রেেখ, যিদ তুিম এসমস্ত িকছুর জন্য ঈশ্বেরর স্তুিত 
করেত ইচ্ছা কর, তেব দাউদ িনেজ যা ১৪৫ নং সামসঙ্গীেত উচ্চারণ কেরিছেলন, 
তুিমও সেই বাণী উচ্চারণ কর। তুিম িক তোমার স্তুিতগান প্রভুর উদ্দেেশ িনেবদন করেত 
ইচ্ছা কর? তেব তোমার আবৃত্তির জন্য রেয়েছ ৯৩ ও ৯৮ নং সামসঙ্গীত। তুিম তুচ্ছ 
মানুষ হেলও যিদ তোমােক তোমার ভাইেদর উপের প্রধান িহসােব বেেছ নেওয়া হেয় 
থােক, তাহেল তােদর িবরুদ্ধে বড়াই করো না, িকন্তু িযিন তোমােক বেেছ িনেয়েছন, 
সেই ঈশ্বরেক গৌরব আরোপ ক’রে সেই ১৫১ নং সামসঙ্গীত গান কর যা স্বয়ং 
দাউেদরই রচনা। এসো, এমনটা ধের িনই যে, ঈশ্বর তোমার প্রার্থনায় যে কেমন সাড়া 



িদেয়েছন, তেমনটা িনর্দেশ করার লক্ষ্যে তুিম সেই সমস্ত সামসঙ্গীত গান করেত ইচ্ছা 
কর যেগুলোেত আল্লেলুইয়া অন্তর্ভুক্ত  (ক); এক্ষেত্রে তুিম ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১১২, 
১১৩, ১১৪-১১৫, ১১৬, ১১৮, ১১৯, ১৩৫, ১৩৬, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯ ও 
১৫০ নং সামসঙ্গীত ব্যবহার করেত পার।


২৬। যখন তুিম ব্যক্তিগত ভােব ত্রাণকর্তা সংক্রান্ত ঘটনাসমূেহর গুণকীর্তন করেত ইচ্ছা 

কর, তখন সেইসব িকছু প্রায়ই সমস্ত সামসঙ্গীেত পেেত পার বেট, িকন্তু তোমার জন্য 
িবেশষভােব ৪৫ ও ১১০ নং সামসঙ্গীতদ্বয়ই রেয়েছ যেগুলো িপতা থেেক তাঁর প্রজনেনর 
কথা ও মাংেস তাঁর উপস্থিিতর কথা ব্যক্ত কের। ২২ ও ৬৯ নং সামসঙ্গীতও রেয়েছ 
যেগুলো িদব্য ক্রুেশর কথা ও আমােদর খািতের িতিন কেমন মহৎ িবশ্বাসঘাতকতায় 
িনেজেক বশীভূত কেরিছেলন, সেই কথা, ও িতিন যে কেমন অসংখ্য কষ্ট বহন 
কেরিছেল, সেই কথাও পূর্বঘোষণা কের; সেইসঙ্গে রেয়েছ ২ ও ১০৯ নং সামসঙ্গীত: 
দু’টোই ইহুদীেদর মতলব ও দুষ্টতা এবং সেইসঙ্গে যুদা ইস্কািরয়োেতর িবশ্বাসঘাতকতার 
িদেক অঙুিল িনর্দেশ কের; ২১, ৫০ ও ৭২ নং সামসঙ্গীতও তাঁর রাজ-অিধকার, 
িবচারকর্তা িহসােব তাঁর পরাক্রম, পুনরায় আমােদর খািতের মাংেস তাঁর উপস্থিিত, ও 
িবজাতীয়েদর আহ্বােনর কথা প্রকাশ কের। ১৬ নং সামসঙ্গীত মৃতেদর মধ্য থেেক তাঁর 
পুনরুত্থান প্রমািণত কের। ২৪ ও ৪৭ নং সামসঙ্গীত তাঁর স্বর্গারোহণ িবষেয় সংবাদ 
দেয়; এবং ৯৩, ৯৬, ৯৮ ও ৯৯ নং সামসঙ্গীত পাঠ করেত করেত তোমার পক্ষে সেই 
সমস্ত উপকার সন্দর্শন করেত সক্ষম হওয়া উিচত যা ত্রাণকর্তা িনেজর যন্ত্রণা দ্বারা 
আমােদর জন্য জয় কেরেছন।


সামসঙ্গীত-মালা ঈশ্বেরর বাণী, িচত্তগ্রাহী সঙ্গীত নয়

২৭। তাই তেমনটাই হলো মানবজািতর উপযোিগতার লক্ষ্যে সামসঙ্গীত-মালা পুস্তেকর 

বৈিশষ্ট্য; পুস্তকটায় রেয়েছ এমন সামগুলো যেগুলো িনজ িনজ বৈিশষ্ট্যের অিধকারী, 
এবং অন্যান্য সামগুলোও আেছ যেগুলোেত প্রায়ই রেয়েছ আমােদর প্রভু িযশুখ্রিষ্টের 
দৈিহক আগমন সংক্রান্ত ভিবষ্যদ্বাণী, যেমনটা আেগ বেলিছ। কেনই বা এধরেনর বাণী 



সুর ও লয় অনুযায়ী গান করা হয়, তেমন প্রশ্ন অবেহলা না করা গুরুত্বপূর্ণ িবষয়, কারণ 
আমােদর মধ্যে সরলমনা যারা, যিদও তারা এমনটা িবশ্বাস কের যে, বাক্যগুলো 
ঐশঅনুপ্রেরণায় অনুপ্রািণত, তবু সুেরর মধুরতা িবষেয় এমনটা কল্পনা কের যে, 
সামগুলোও কােনর তৃপ্তির লক্ষ্যেই গােনর মাধ্যেম পিরেবিশত হয়। িকন্তু ব্যাপারটা সেই 
রকম নয়। কেননা শাস্ত্র এমনটা অন্বেষণ কেরিন যা তৃপ্তিকর ও আকর্ষণীয়, িকন্তু প্রােণর 
জন্য যা উপকারী সেই লক্ষ্যে নানা কারণ রেয়েছ যেগুলোর মধ্যে দু’টোই িবেশষভােব 
গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম কারণ হলো এ যে, ঈশ্বেরর প্রশংসা যে কেবল আবৃত্তিেতই সঙ্কুিচত 
থাকেব, তেমনটা ঐশশাস্ত্রে শোভা পায় না, বরং সেই প্রশংসােক হেত হেব গােনর মধুর 
সঙ্গিতেত অলঙ্কৃত। তাই, যা বলার, তা ঘন ঘন ধারাবািহকতায় উচ্চািরত; নূতন 
িনয়েমর সঙ্গে তেমনটাই হলো িবধান, নবীগণ ও ইিতহােসর িবষয়বস্তু। অন্যিদেক অন্য 
িবষয় রেয়েছ যেগুলো অিতিরক্ত প্রশস্ততা অনুসাের উপস্থািপত, এবং িঠক এধরেনরই 
হলো সামসঙ্গীতগুলো, কাব্যগুলো ও গীিতকাগুলোর বৈিশষ্ট্য, কেননা এ দ্বারা এমনটা 
প্রমািণত হেব যে, মানুষ সমস্ত শক্তি ও প্রতাপ িদেয় ঈশ্বরেক ভালবােস। দ্বিতীয় কারণ এ 
হলো যে, যেভােব সুরসঙ্গিত নানা বাঁিশর সুর িমিলত কের, তেমিন যেেহতু প্রােণ পৃথক 
পৃথক নানা গিত িবদ্যমান যা অনুসাের রেয়েছ যুক্তির প্রভাব, আকুল ক্ষুধা ও তীব্র 
আেবগ, ও এ গিতগুলো থেেক দেেহর নানা অঙ্গের গিতশীলতা উদ্গত হয় যার ফেল 
যুক্তি এমনটা দািব কের যেন মানুষ িনেজর স্বভােবর িবপরীত বা স্বভাব-িবরুদ্ধ িকছু না 
কের। আর সেই অনুসাের সবেচেয় উত্তম িবষয়গুলো যুক্তি থেেক উদ্গত হয়, িকন্তু 
সবেচেয় িনকৃষ্ট িবষয়গুলো কামনা-বাসনা থেেক উদ্গত হয়, িঠক সেইভােব যেভােব 
িপলােতর বেলায় ঘেট যখন িতিন বেলন, এই মানুেষর মধ্যে কোন অপরাধ আিম খুঁেজ 
পাচ্ছি না (ক) ও সেইসঙ্গে ইহুদীেদর সঙ্কল্পে যোগ দেন। অথবা, একটা ব্যক্তি িনকৃষ্টতম 
িবষয় কামনা কের িকন্তু তা বাস্তবািয়ত করেত অক্ষম হয়, িঠক সেইভােব যেভােব 
সুসান্নার বর্ণনায় সেই বৃদ্ধজনেদর বেলায় ঘেট; অথবা, একটা ব্যক্তি ব্যিভচার কের না 
িকন্তু চুির কের; অথবা চুির করার চেেয় হত্যা করেত বেিশ পছন্দ কের; অথবা নরহত্যা 
কের না িকন্তু ঈশ্বরিনন্দা কের।




২৮। তাই যােত তেমন এলোেমলোতা আমােদর অন্তের না ঘেট, সেজন্য যুক্তি এমনটা 

দািব কের যেন প্রাণ খ্রিষ্টের মেনর অিধকারী হয়, যেইভােব প্রেিরতদূত বেলিছেলন (ক), 
যােত কের প্রাণ সেই মনেক পিরচালক িহসােব ব্যবহার কের ও সেটা দ্বারা িনেজর 
আেবেগর উপর প্রভুত্ব চালায় ও দেেহর অঙ্গগুলো এমনভােব িনয়ন্ত্রেণ রােখ যােত 
সবগুলো যুক্তি অনুযায়ী িনজ িনজ কর্ম সম্পাদন কের। তাই, যেমন বাজনা ক্ষেত্রে একটা 
মেজরাব রেয়েছ, তেমিন মানুষ তার-িবিশষ্ট বাদ্যযন্ত্র হেয় ও [পিবত্র] আত্মার প্রিত 
িনেজেক সম্পূর্ণরূেপ িনয়োিজত করায় তার সমস্ত অঙ্গগুলো ও আেবেগ ঈশ্বেরর প্রিত 
বাধ্য হেত ও তাঁর ইচ্ছা পালন করেত সক্ষম হয়। সামগুলোর সঙ্গিতপূর্ণ পাঠ এমনটা 
দেখায় যে, আমােদর িচন্তা-ভাবনা শান্ত ও সুস্থির সমতার অিধকারী। কেননা যেমন 
আমরা প্রােণর কল্পনাগুলো আিবষ্কার কের সেগুলোেক কথার মধ্য িদেয় ব্যক্ত কির, 
তেমিন প্রভু এমনটা ইচ্ছা ক’রে যােত কথাগুলোর সুর-সঙ্গিত হেয় ওেঠ প্রােণর আত্মিক 
সঙ্গিতর িচহ্ন, সেই লক্ষ্যে িতিন এমনটা িনর্ধারণ করেলন যেন কাব্যগুলো সিঠক সুর 
অনুযায়ী গান করা হয় ও সামসঙ্গীতগুলো যেন গােনর মাধ্যেম পিরেবিশত হয়। 
প্রকৃতপক্ষে প্রােণর বাসনাই যেন সেই প্রাণ সুন্দরভােব িবন্যস্ত হয়, যেইভােব লেখা 
রেয়েছ, তোমােদর মধ্যে যে প্রফুল্ল মেন আেছ, সে সামগান করুক (খ)। এইভােব প্রােণ 
যা িকছু িবরক্তিকর, রুক্ষ ও এলোেমলো, তা মসৃণ অবস্থায় আনা হয়, ও যা দুঃখ ঘটায়, 
আমরা সামসঙ্গীত গান করেল তা িনরাময় হয়। প্রাণ আমার, কেনই অবসন্ন তুিম? কেন 
আমার মধ্যে আমােক কষ্ট দাও? (গ)। যা িকছু হোঁচট খাওয়ায়, তা আিবষ্কার করা হেব, 
যেমনটা লেখা রেয়েছ, আমার পা প্রায়ই উল্টে যাচ্ছিল  (ঘ)। সে যােত ভয় পায়, 
সেসম্পর্কে সে আশা থেেক শক্তি অর্জন কের তেমনটা ব’লে, প্রভুই আমার সহায়ক, আিম 
ভয় করব না, মানুষ আমােক কীবা করেত পারেব? (ঙ)


২৯। যারা এইভােব িদব্য সঙ্গীতগুলো পিরেবশন কের না, তারা সেগুলো সিঠক ভােব 

গান কের না। তারা িনেজেদরই তৃপ্তি যোগায়, িকন্তু তারা িনন্দার বস্তু হয়, কারণ 
প্রশংসাবাদ পাপীর মুেখ শোভা পায় না  (ক)। িকন্তু যখন তারা উপের উল্লিিখত কায়দা 
অনুসাের গান কের যার জন্য বাক্যগুলোর সুরসঙ্গিত প্রােণর সুিবন্যস্ততা ও [পিবত্র] 



আত্মার সঙ্গে সঙ্গিত থেেক উদ্গত হয়, তখন তারা িজহ্বা িদেয় গান কের বেট, িকন্তু মন 
দ্বারাও গান কের িবধায় শুধু িনেজেদর উপকারার্থে নয়, িকন্তু তােদর গান শুনেত আগ্রহী 
যারা, তােদরও উপকারার্থে গান কের। সেজন্য ধন্য দাউদ সৌেলর জন্য এভােব সুর 
শুিনেয় ঈশ্বেরর কােছও গ্রহণযোগ্য িছেলন ও সৌেলর প্রাণ শান্তিশষ্ট ক’রে তাঁর কাছ 
থেেক সেই কষ্টকর ও উন্মাদ মনোভাব দূর কের িদেলন। যে যাজেকরা এইভােব গান 
করত, তারা জনগেণর প্রাণ শান্তিশষ্টতায় সম্মিিলত করত ও স্বর্গীয় গায়কদেলর 
গায়কেদর সঙ্গে তােদর একাত্মতায় আহ্বান করত। সুতরাং, সামসঙ্গীতগুলো যে মধুর 
সুর শুনবার বাসনায় গােনর মাধ্যেম পিরেবিশত হয়, তা নয়। বরং গােনর মাধ্যেম গান 
করাটা হলো প্রােণর ভাবনার সঙ্গিতর সুিনশ্চিত িচহ্ন। বাস্তিবকই সুর-িবিশষ্ট পিরেবশন 
হলো মেনর সুিবন্যস্ত ও িনর্বিঘ্ন অবস্থার লক্ষণ। উপরন্তু, সঙ্গিতময় করতাল, সেতার ও 
দশতন্ত্রী বীণার সুের পিরেবিশত ঈশ্বেরর প্রশংসাগান দেেহর সেই নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
প্রিতচ্ছিব ও িচহ্ন যেগুলো সেতােরর তারগুলোর মত সুসঙ্গিতপূর্ণ, ও প্রােণর সেই িচন্তা-
ভাবনারও প্রিতচ্ছিব ও িচহ্ন যেগুলো করতােলর মত হচ্ছিল, এবং এটারও িচহ্ন যে, 
এসমস্ত িকছু সেই [পিবত্র] আত্মার মহৎ ধ্বিন ও আেদশ ক্রেম গিতশীল ও জীবনময়, 
যার ফেল, যেইভােব লেখা রেয়েছ, মানুষ [পিবত্র] আত্মায় জীিবত আেছ ও দৈিহক 
আচরেণর মৃত্যু ঘটায়  (খ)। কেননা তেমন সুন্দর প্রশংসা গান করেত করেত মানুষ 
িনেজর প্রােণ ছন্দ এেন, বলেত গেেল, প্রাণেক অনুপাতহীন অবস্থা থেেক সমানুপােত 
চালনা কের, ও তেমনটার ফেল, প্রােণর স্থিতমূল স্বভােবর গুেণ প্রাণ আর কোন িকছুেত 
ভীত হয় না বরং ইিতবাচক িবষয় কল্পনা কের, এমনিক প্রাণ ভাবী মঙ্গলদানগুলোর পূর্ণ 
বাসনার অিধকারী হেয় ওেঠ। এবং বাক্যগুলোেক গােনর মাধ্যেম স্থৈর্য অর্জন ক’রে প্রাণ 
উচ্ছৃঙ্খল ভাবােবগ ভুেল যায়, ও আনন্দ করেত করেত খ্রিষ্টের মন অনুসাের সবিকছু 
দেেখ ও উত্তম ভাবনা সৃষ্টি কের।


৩০। হে আমার সন্তান, সেই পুস্তেকর প্রিতিট পাঠেকর পক্ষে এখন সেটা আগাগোড়াই 

পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন, কেননা সেই পুস্তেক যা িকছু রেয়েছ তা সবই সত্যি 
ঐশঅনুপ্রািণত িবষয়, িকন্তু তেমন িবষয়গুলো দ্বারা উপকৃত হওয়া চাই যেইভােব একটা 



মানুষ কোন একটা উদ্যােনর ফলগুলোর িদেক চোখ তুেল সময়মত সেই ফলগুলো দ্বারা 
উপকৃত হয়। কেননা আিম িবশ্বাস কির যে, গোটা মানব জীবন, তথা প্রােণর মনোভাব 
ও সেইসঙ্গে িচন্তা-ভাবনার গিত, দু’টোই সামসঙ্গীত-মালা পুস্তেকর প্রিতিট বাণীেত 
পিরমাপ করা হেয়েছ ও পিরেবষ্টিত হেয়েছ; এবং এটা এমন িকছু যা মানুষেদর মধ্যে 
পাওয়া যায় না। কেননা যখন মনপিরবর্তন বা পাপস্বীকােরর প্রয়োজন িছল, বা ক্লেশ ও 
পরীক্ষা অকস্মাৎ আমােদর উপর পড়ল, অথবা কোন একজন িনর্যািতত িছল বা 
মতলেবর মধ্যে সহায়তা পেল, এমনিক, কেউ না কেউ যখন গভীেরই দুঃখার্ত ও উদ্বিগ্ন 
হেয় উপরোল্লিিখত িবষয়গুলোেত বর্ণনা করা িবষেয়র সদৃশ কোন িকছু দ্বারা কষ্টভোগ 
কের, ও সে হয় অগ্রসর মানুেষর মত তার শত্রু থেেক মুক্তিলাভ ক’রে িনেজর প্রিত 
মনোযোগ দেয়, না হয় সে প্রভুর প্রশংসা গান করেত ও তাঁেক ধন্যবাদ িদেত ইচ্ছা কের, 
তখন সে যেকোনো পিরস্থিিতেতই িদব্য সামসঙ্গীতগুলো থেেক উপযোগী িশক্ষা লাভ 
কের। সুতরাং, প্রিতিট অবস্থা-পিরস্থিিত সম্পর্কে সামগুলোেত যা িকছু বলা আেছ, সে তা 
থেেক যেটা উপযোগী সেটা বেেছ িনক, ও কেমন যেন তার িনেজর িবষেয়ই যা লেখা 
হেয়েছ, তা আবৃত্তি করেত করেত ও তেমন লেখা দ্বারা প্রভািবত হেত হেত সেই 
িবষয়গুলো ঈশ্বেরর কােছ উত্তোলন করুক।


৩১। কেউই সামসমঙ্গীত-মালার বচনগুলো িচত্তগ্রাহী অপিবত্র বাক্য দ্বারা বর্ধিত না 

করুক, ও কেউই সেই বাক্যগুলো সংস্কৃত করেত বা সম্পূর্ণরূেপ পিরবর্তন করেত চেষ্টা 
না করুক। বরং যা িকছু লেখা রেয়েছ, সে সমস্ত কৃত্রিমতা বর্জন ক’রে তা সেইভােব 
আবৃত্তি করুক যেভােব তা উচ্চািরত হেয়িছল, যােত কের, যে পিবত্র ব্যক্তিগণ তেমনটা 
যোগাড় কেরিছেলন, তাঁরা যেন তাঁেদর যা িনজস্ব তা িচেন িনেয় তোমার প্রার্থনায় 
যোগদান করেত পােরন, এমনিক, পিবত্রজনেদর মধ্যে কথা বেলন িযিন, যােত সেই 
[পিবত্র] আত্মাই সেগুলোেত িনেজর দ্বারা অনুপ্রািণত বাক্য দেেখ আমােদর সহায়তা 
কেরন। কেননা যেমন পিবত্রজনেদর জীবন অন্যান্য মানুষেদর জীবেনর চেেয় যত গুেণ 
উত্তম, তেমিন তাঁেদর বাক্যও আমােদর গিঠত বাক্যের চেেয় তত গুেণ উচ্চতম, এমনিক 
সত্যকথা বলেল, সেই বাক্যগুলো তত গুেণ প্রভাবশালী। কেননা সেই পিবত্রজেনরা সেই 



বাক্যগুলোেত ঈশ্বরেক তুষ্ট কেরিছেলন, এবং তেমন কথা বলায় তাঁরা, প্রেিরতদূত 
যেইভােব বলেলন, সেইভােব তাঁরা িবশ্বাসগুেণ নানা রাজ্য জয় করেলন, ধর্মময়তা 
অনুশীলন করেলন, সমস্ত প্রিতশ্রুিতর ফল পেেলন, িসংহেদর মুখ বন্ধ করেলন, 
আগুেনর তেজ প্রশিমত করেলন, খড়্গের মুখ এড়ােলন, িনেজেদর দুর্বলতা থেেক 
পরাক্রম বের করেলন, যুদ্ধে বলবান হেলন, িবেদশী সেনাবািহনীেক তািড়েয় িদেলন। 
কোন কোন নারী তাঁেদর মৃত প্রিয়জনেক পুনরুত্থান গুেণ িফের পেেলন (ক)।


৩২। সেজন্য একই বাক্যগুলো এখনও আবৃত্তি ক’রে প্রত্যেেকই আস্থাবান হোক, কেননা 

যারা সেগুলো িদেয় িমনিত জানায়, ঈশ্বর শীঘ্রই কের তােদর িদেক মনোযোগ দেেবন। 
তেমন বাক্যগুলো আবৃত্তি ক’রে একজন দুঃখার্ত হেল সে সেই বাক্যগুলোেত িনিহত 
উৎসাহদানেক মহৎ বোধ করেব; তেমনটা গান ক’রে সে পরীক্ষিত বা িনর্যািতত হেল, 
সে আরও যোগ্য বেল প্রদর্শিত হেব ও সেই প্রভু দ্বারা রক্ষা পােব িযিন তাঁর উপর নজর 
রাখিছেলন িযিন প্রথমত সেই বাক্যগুলো উচ্চারণ কেরিছেলন। তেমন বাক্যগুলো দ্বারা 
সে িদয়াবলেক ভূপািতত করেব ও অপদূতেদর তাড়ােব। সে যিদ পাপ কের থােক, তেব 
সেই বাক্যগুলো উচ্চারণ করায় িনেজেক ভর্ৎসনা করেব ও পাপ থেেক িবরত থাকেব; 
িকন্তু সে যিদ পাপ না কের থােক, তেব সে িনেজেক আনন্দিত মানুেষর মত দেখেব। 
এবং সে সামেন যা রেয়েছ সেইিদেক প্রাণপেণ ধািবত থােক  (ক), ও পুরস্কােরর জন্য 
প্রিতযোিগতা করেত করেত, সে যখন এইভােব গান কের, তখন শক্তি যোগােব ও 
িচরকাল ধের সত্য থেেক কোন ঝাঁকুিন বোধ করেব না, সে বরং তােদরই লজ্জায় 
অিভভূত করেব যারা প্রতারণা কের ও যারা তোমােক ধের রােখ এই আশায় যে, তারা 
তোমােক ভ্রান্তিেত চালনা করেব। এবং এসব িকছু ক্ষেত্রে মানুষ তো নয়, পিবত্র শাস্ত্রই 
জািমনদার। কেননা ঈশ্বর মোিশেক সেই মহা গীিতকা িলখেত ও জনগণেক তা শেখােত 
আজ্ঞা কেরিছেলন  (খ), এবং িযিন জনপ্রধান পেদ িনযুক্ত, তাঁেক িতিন দ্বিতীয় িববরণ 
িলখেত, তা িনেজর হােত ধের রাখেত, ও যত্ন সহকাের সেটার লেখার প্রিত িচরকাল 
ধের বাধ্য হেত আেদশ কেরন (গ), কারণ সদ্‌গুণ মেন কিরেয় দেবার জন্য ও সেইসঙ্গে 
যারা সরল মেন সেই বাক্যগুলো পালন কের, তােদরও সাহায্য দেবার জন্য সেই 
পুস্তেকর বাক্যগুলো যেথষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ, যখন যোশুয়া [প্রিতশ্রুত] দেেশ প্রেবশ 



করেলন, তখন িতিন শত্রুদেলর িবন্যস্ত বািহনীেক ও যুদ্ধের জন্য সমেবত আমোরীয়েদর 
রাজােদর দেখেত পেেলন  (ঘ)। এবং সেই সমস্ত িশিবর ও খড়্গের সম্মুখীন হেয় িতিন 
িবধােনর বাক্যগুলো স্মরণ কিরেয় িদেয় ও সেই বাক্যগুলো িদেয় জনগণেক অস্ত্রসজ্জিত 
কের সকেলর কােন দ্বিতীয় িববরণ পাঠ করেলন; তােত িতিন শত্রুেদর উপর জয়ী 
হেলন। এবং যখন পুস্তকটা আিবষ্কার করা হেয়িছল ও সকেলর কর্ণগোচের পাঠ করা 
হেয়িছল, তখন যোিশয়া রাজা শত্রুর ব্যাপাের আর ভীত হেলন না (ঙ)। এবং সময় সময় 
দেেশই যুদ্ধ হেল, তেব সেই যে মঞ্জুষায় িবধােনর ফলক দু’টো িছল, তা সকেলর আেগ 
আেগ চলত ও যেকোনো সেনাদেলর সম্মুখীন হেয় জনগণেক রক্ষা করত যিদ না তার 
পােশ পােশ কেউ চলত ও পুরাকােল যা প্রচিলত িছল সেই পাপ ও ভণ্ডািম জনগেণর 
মধ্যে িবরাজ না করত (চ)। কেননা প্রার্থনার মাধ্যেম যা যাচনা করা হয়, িবধান যেন সেই 
সমস্ত িবষেয় কার্যকর হয়, তার জন্য মানুষেদর মধ্যে িবশ্বাস ও সরলতার মনোভাব 
থাকা চাই।


৩৩। সেই প্রাচীন ব্যক্তি বলেলন, ‘প্রকৃতপক্ষে প্রজ্ঞাবান মানুষেদর কাছ থেেক আিম 

শুেনিছ, কেমন কের বহুিদন আেগ ইস্রােয়েল তারা অপদূতেদর তাড়াত ও এমিন শাস্ত্র 
পাঠ করেলই তােদর িবরুদ্ধে ধািবত ফন্দি-িফিকর দূের সিরেয় িদত।’ সেজন্য আিম 
বেলিছ, পৌত্তিলক শৈলী অনুসাের িচত্তগ্রাহী করার জন্য বাক্যগুলো তৈির ক’রে ও 
িনেজেদর অপদূত িবতাড়ক বেল অিভিহত ক’রে যারা সেই বাক্যগুলো প্রত্যাখ্যান কের, 
তারা িবচােরর যোগ্য। তারা খেলায়ই যেন িনেজেদর চিরতার্থ কের ও সেই অপদূত দ্বারা 
িবদ্রূেপর বস্তু হেত িনেজেদর প্রভাবাধীন কের। স্কেভার সন্তান সেই ইহুদীরা যখন 
এইভােব অপদূত তাড়ােত চেষ্টা কেরিছল, তখন তারা কেমন কষ্ট না পেেয়িছল  (ক)। 
তেমন মানুষেদর কাছ থেেক আসা আেদশ শুেন অপদূেতরা তােদর িনেয় ফুর্তি করেত 
লাগল, িকন্তু পিবত্রজনেদর বাণীেত ভয় পেত ও সেই বাণী সহ্য করেত পারত না। 
কেননা প্রভু শাস্ত্রের বাক্যে রেয়েছন, ও যেেহতু তারা তাঁেক প্রিতরোধ করেত অক্ষম, 
সেজন্য িচৎকার কের বেল, িমনিত কির, সেই সমেয়র আেগ আমােক জ্বালাযন্ত্রণা দেেবন 
না  (খ)। কেননা প্রভুেক উপস্থিত দেেখ তারা িনঃেশিষত হত। এইভােব পল অশুিচ 



আত্মােদর আজ্ঞা িদেয়িছেলন  (গ) ও একইপ্রকাের অপদূতজাতীয় সব িকছু িশষ্যেদর 
বশীভূত িছল (ঘ)। এবং প্রভুর হাত নবী এিলেশেয়র উপের এেসিছল ও যে গান করিছল 
সে যখন প্রভুর আজ্ঞা অনুযায়ী গান করিছল, তখন িতিন সেই িতন রাজার জল সম্পর্কে 
ভিবষ্যদ্বাণী িদেত লাগেলন (ঙ)। তাই আজও, কষ্টভোগীেদর জন্য িচন্তিত হেয় যে কেউ 
িনেজই এসমস্ত িকছু গান কের, সে সেই কষ্টভোগীেক আরও বেিশ উপকৃত করেব ও 
িনেজর িবশ্বাস প্রকৃত ও স্থিতমূল বেল দেখােব, যার ফেল ঈশ্বর তেমনটা দে’খে, যােদর 
প্রয়োজন িতিন তােদর সম্পূর্ণরূেপ িনরাময় করেবন। একথা জেেনই সেই পিবত্রজন 
বলেলন, আিম তোমার আেদশগুলো ধ্যান করেত থাকব, তোমার বাণী কখনও ভুলব 
না  (চ)। আরও, আমার এ িনর্বাসেনর দেেশ তোমার িবিধমালা আমার কােছ সঙ্গীত 
যেন (ছ); কেননা সেগুলোেত ভরসা রেেখ তারা তোমার িবধান যিদ না হত আমার সুখ, 
তেব আমার এ দুর্দশায় হত আমার পিরণাম (জ) বচনটা গান কের পিরত্রাণ পেত। এই 
কারেণ পলও িনেজর িশষ্যেক এিবষেয় বলবান করেত িগেয় বলেলন, এই সমস্ত িবষেয় 
যত্নবান হও, তােত িনষ্ঠাবান হও, যেন তোমার অগ্রগিত সকেলর কােছ প্রকাশ্য হয় (ঝ)। 
তুিমও এিবষেয় যত্নবান হেল ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী সামসঙ্গীতগুলো এইভােব আবৃত্তি করেল 
তেব [পিবত্র] আত্মা দ্বারা চািলত িবধায় তুিমও এক একটার অর্থ উপলব্ধি করেব। এবং 
যাঁরা এসমস্ত িকছু উচ্চারণ কেরিছেলন, ঈশ্বরভীরু সেই পিবত্র মানুেষরা যে ধরেনর 
জীবেনর অিধকারী িছেলন, তেমন জীবন তুিমও অনুকরণ করেব।


————————


২ (ক) ২ িত ৩:১৬ দ্রঃ।


(খ) ‘ত্রিপুস্তক’ অর্থাৎ যোশুয়া, িবচারকগণ ও রুথ।


৩ (ক) সাম ১০৫:২৬-৩১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


৪ (ক) সাম ২০:৮-১০ সত্তরী পাঠ্য।


(খ) সাম ১২২: ২-৪ সত্তরী পাঠ্য।


৫ (ক) সাম ১১৮:২৬-২৭ সত্তরী পাঠ্য।


(খ) সাম ১০৭:২০ সত্তরী পাঠ্য।


(গ) আিদ ১:৩…।




(ঘ) সাম ১০৩:৬।


৬ (ক) সাম ৪৫:৭-৮ সত্তরী পাঠ্য।


(খ) এখােন জ্ঞানমার্গ-ভ্রান্তমেতর দু’টো িদক খণ্ডন করা হচ্ছে: ১) সেই ভ্রান্তমতপন্থীরা এমন 
ধারণা সমর্থন করত যা অনুসাের ত্রাণকর্তা মাংসময় মানবস্বরূেপর ছদ্মেবেশই আগমন 
কেরিছেলন, িকন্তু প্রকৃতপক্ষে িতিন অিত-মানবীয় অবস্থায় রেয়িছেলন; ২) সেই 
ভ্রান্তমতপন্থীরা এও সমর্থন করত যে, িবশ্বস্রষ্টা ঐশবাণী িনম্ন স্তেরর ঈশ্বর িছেলন। এক্ষেত্রে 
সাধু আথানািসউস ঘোষণা কেরন যে, ত্রাণকর্তা সত্যিকাের মাংস হেলন, ও স্রষ্টা ঐশবাণী 
িছেলন প্রকৃত ঈশ্বর।


(গ) সাম ৮৭:৫-৬ সত্তরী পাঠ্য।


(ঘ) যোহন ১:১, ৩, ১৬।


(ঙ) লুক ১:২৮।


৭ (ক) সাম ২২:১৬-১৯ সত্তরী পাঠ্য।


(খ) মিথ ৮:১৭।


৯ (ক) ইশা ১:১৬; যেের ৪:১৪ সত্তরী পাঠ্য।


(খ) সাম ৩৭:৮।


(গ) সাম ৩৪:১৪।


১০ (ক) সাধু আথানািসউস এমনটা বেলন যে, সামসঙ্গীত শ্রবণ ত্রিিবধ ফল ফলায়: ১) শ্রোতা 
এমন ঐিতহািসক ঘটনাগুলো ও ভাববাণী িবষেয় অবগত হয় যা বাইেবেলর অন্যান্য পুস্তেক 
বর্ণিত; ২) গােনর মাধ্যেম পিরেবশন করা সামসঙ্গীত শুেন শ্রোতার অনুভূিত উন্নীত হয়; ৩) 
এসমস্ত িকছুর ফেল, সামসঙ্গীত সম্পর্কে প্রাথিমক উপলব্ধির চেেয়, শ্রোতা সেই সামসঙ্গীত 
িবষেয় গভীরতর উপলব্ধি অর্জন কের, কেননা শ্রোতা কেমন যেন িনেজই সেই সামসঙ্গীত 
রচনা করেছ ও সেই সামসঙ্গীেতর ব্যক্তিত্বে একীভূত হয় (এই শেষ িবষয় পরবর্তী ১১ ও ১২ 
অধ্যােয় আরও িবস্তািরত ভােব উপস্থািপত)।


(খ) রো ৫:৪-৫।


(গ) ১ থে ৫:১৮।


(ঘ) ২ িত ৩:১২।


১১ (ক) ১ রাজা ১৭:১; ২ রাজা ৩:৪ দ্রঃ।


(খ) যাত্রা ৩৩:১২।




(গ) যাত্রা ৩২:৩২ সত্তরী পাঠ্য।


১৩ (ক) মিথ ১১:২৯।


(খ) ১ কির ১১:১।


১৪ (ক) ১৫১ নং সামসঙ্গীত বাইেবেলর গ্রীক সত্তরী পাঠ্যেই মাত্র উপস্থিত।


১৬ (ক) সত্তরী পাঠ্যে ৮ ও ৮৪ নং সামসঙ্গীেতর িশরনাম হলো ‘মাড়াইকুণ্ডের জন্য’।


২০ (ক) ১ শামু ২৩:১৩ … দ্রঃ।


(খ) ১ শামু ২৪:৩ দ্রঃ।


(গ) ‘ভোর’ এর কথা এই সামসঙ্গীেতর প্রথম পেদ উল্লিিখত।


(ঘ) সাম ৬৪:৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


২২  (ক) সাধু আথানািসউেসর মেত, ঈশ্বেরর ‘অনন্তকালীন তাঁবুগুলো’ হলো খ্রিষ্টিয়ান 
িগর্জাগুলো।


২৩  (ক) ‘… সপ্তােহর দ্বিতীয় িদেন … ৪৮ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি কর’: বাস্তিবকই সত্তরী 
পাঠ্যের ৪৮ নং সমসঙ্গীেতর িশরনাম হলো ‘সপ্তােহর দ্বিতীয় িদেন’।


(খ) গৃহ ‘পুনরায় িনর্মিত হেল, তেব ৯৬ নং সামসঙ্গীেতর বাণী গান কর’, কারণ সত্তরী 
পাঠ্যের ৯৬ নং সমসঙ্গীেতর িশরনাম হলো, ‘যখন গৃহটা বন্দিদশার পের িনর্মিত 
হেয়িছল…’।


২৪ (ক) িফিল ৩:১৩ দ্রঃ।


(খ) সাম ১২০–১৩৪।


২৫ (ক) ‘আল্লেলুইয়া অন্তর্ভুক্ত’: অর্থাৎ, এ সামগুলো ‘আল্লেলুইয়া’ িদেয় শুরু কের।


২৭ (ক) যোহন ১৮:৩৮।


২৮ (ক) ১ কির ২:১৬ দ্রঃ।


(খ) যাকোব ৫:১৩।


(গ) সাম ৪২:৬, ১১ সত্তরী পাঠ্য।


(ঘ) সাম ৭৩:২ সত্তরী পাঠ্য।


(ঙ) সাম ১১৮:৬ সত্তরী পাঠ্য।


২৯ (ক) িসরা ১৫:৯।




(খ) রো ৮:১৩ দ্রঃ।


৩১ (ক) িহব্রু ১১:৩৩-৩৫।


৩২ (ক) িফিল ৩:১৩ দ্রঃ।


(খ) দ্বিঃিবঃ ৩১:১৯ দ্রঃ।


(গ) দ্বিঃিবঃ ১৭:১৮-১৯ দ্রঃ।


(ঘ) যোশুয়া ৮:৯ …।


(ঙ) ২ রাজা ২২:১৩ …।


(চ) যোশুয়া ৩:২; ১ শামু ২–৪ অধ্যায় দ্রঃ।


৩৩ (ক) প্রেিরত ১৯:১৪ দ্রঃ।


(খ) লুক ৮:২৮; মিথ ৮:২৯ দ্রঃ।


(গ) প্রেিরত ১৬:১৮ দ্রঃ।


(ঘ) লুক ১০:১৭ দ্রঃ।


(ঙ) ২ রাজা ৩:১৫ দ্রঃ।


(চ) সাম ১১৯:১৬ সত্তরী পাঠ্য।


(ছ) সাম ১১৯:৫৪।


(জ) সাম ১১৯:৯২।


(ঝ) ১ িত ৪:১৫। 



পুণ্য িপতা আন্তিনর জীবনী

[আেলক্সান্দ্রিয়ার িবশপ আমােদর পিবত্র িপতা আথানািসউস িলিখত, ও দূরবর্তী নানা 
অঞ্চেল িনবাসী সন্ন্যাসীেদর কােছ প্রেিরত ‘আমােদর পুণ্য িপতা আন্তিনর জীবনী ও 
কর্মকাণ্ড’]


যখন সাধু আন্তিন ৩৫৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ কেরন, তখন, তাঁর মৃত্যুর িকছুিদন পের 
কোন না কোন সন্ন্যাসী সাধু আথানািসউসেক সাধুিজর যৌনবকাল, সাধনায় তাঁর 
সূত্রপাত ও তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে িকছুটা িলখেত অনুরোধ কেরন। সাধু আথানািসউস 
অিবলম্বে তাঁেদর অনুরোেধ সাড়া িদেয় সাধুিজর এমন জীবনী রচনা কেরন যা এখনও 
খ্রিষ্টীয় সমস্ত লেখার মধ্যে অিধক প্রিতপত্তিসম্পন্ন লেখা বেল স্বীকৃত। এমনিক, লেখাটা 
শুধু সন্ন্যাস জগেতর মধ্যে নয়, িশক্ষিত অিশক্ষিত সর্বস্তেরর খ্রিষ্টিয়ান ও খ্রিষ্টিয়ান নয় 
এমন মানুষেদর মধ্যেও জনপ্রিয়তা অর্জন কের। লেখাটার তেমন সার্বিক জনপ্রিয়তার 
কারণ এটাই হেত পাের যে, প্রিতিট পাঠক-পািঠকা ও শ্রোতা সাধু আন্তিনর জীবেন এমন 
িকছু পায় যা তােদর িনেজেদর জীবেনও রেখাপাত কের।


এিদেক একথাও স্বীকার্য যে, সাধু আথানািসউস িনেজর লেখায় কেবল সাধুিজর 
জীবেনর বাহ্যিক ঘটনাবিল উপস্থাপন কেরন না, বরং ঐশতাত্ত্বিক কতগুলো িদেকর 
উপেরও জোর দেন যা সাধুিজর জীবনেক শুধু নয়, িকন্তু প্রিতিট মানুষেকও স্পর্শ কের। 
ফলত পাঠক-পািঠকা ও শ্রোতা সকল সাধুিজর জীবেনর কষ্ট ও পরীক্ষাসমূেহ িনেজেদর 
জীবেনর কষ্ট ও পরীক্ষাসমূহ িচেন নেয় এবং তেমন কড়া পিরস্থিিতেত সাধুজীর 
প্রিতক্রিয়া ও তাঁর দেওয়া উপেদশ িনেজেদর জন্যও উপকারী বোধ কের।


বাস্তিবকই সাধু আন্তিনর জীবেন আদর্শমূলক যিদ িকছু থােক, তা প্রথমত হলো 
ঈশ্বেরর বাণীর প্রিত এমন বাধ্যতা যা সর্বকােলর খ্রিষ্টিয়ানেদর জন্যও পালন করা 
জরুরী ও অত্যাবশ্যক (২-৩ অধ্যায়)। এই পর্যােয় (১-৪ অধ্যায়) আজকােলর পাঠক-
পািঠকার স্মরণ করা উিচত যে, সেকােলর লেখেকরা কোন ব্যক্তিত্বের জীবনী রচনা 
করেত িগেয় তাঁর এমন গুণাবিল তুেল ধরেতন যা সেই ব্যক্তিত্বেক জন্মকাল থেেকই 
িচহ্নিত করত যেমন জাগিতক সমস্ত িকছুর প্রিত উদািসনতা ইত্যািদ গুণাবিল; এক্ষেত্রে 
সাধু আথানািসউসও সেকােলর প্রথা অনুসরণ কেরন।




ঈশ্বেরর বাণীর প্রিত বাধ্যতা-পালন সাধু আন্তিনেত ঐশবাণীেক অধ্যয়ন করার দৃঢ় 
সঙ্কল্প ও ঐশবাণীর প্রিত আসক্তি ও মনোযোগও সৃষ্টি কের। তেমন অধ্যয়ন ও 
মনোযোেগর ফেল সাধু আন্তিনর স্মরণশক্তিই পুস্তেকর স্থান নেয় (৩ অধ্যায়); এবং 
পরবর্তীকােল তেমন মনোযোগ‑ই িদয়াবলেক মনোযোগ না দেওয়ার জন্য আবশ্যক 
উপায় বেল প্রমািণত।


কেননা িদয়াবল যখন এমন মানুষেক দেেখ যে সুসমাচার অনুযায়ী জীবেন অগ্রসর 
হয়, তখনই বাধা সৃষ্টি করার জন্য অিবলম্বে তােক নানাভােব পরীক্ষা কের; তেমন যুদ্ধ-
সংগ্রােম আন্তিন প্রার্থনা দ্বারা িদয়াবলেক পরাভূত করেলন, কেননা ‘আন্তিনর সঙ্গে প্রভু 
সক্রিয় িছেলন’ (৫ অধ্যায়)। িকন্তু সাধু আন্তিনর প্রার্থনা কী ধরেনর প্রার্থনা িছল? তাঁর 
প্রার্থনা িছল সামসঙ্গীত আবৃত্তি করা, যেেহতু ঈশ্বেরর বাণী হওয়ায় সামসঙ্গীেতর প্রিতিট 
বচন‑ই সেই প্রকৃত অস্ত্র যা িদয়াবলেক শক্তিহীন কের (এক্ষেত্রে উপের উপস্থািপত 
‘মার্কেল্লিনোেসর কােছ পত্র’ দ্রঃ)। তেমন অস্ত্র িনক্ষেপ কেরই মানুষ িদয়াবেলর উপর 
িবজয়ী হয় যেইভােব িদয়াবলেক িঠক সেই অস্ত্রের মাধ্যেম তথা ঐশবাণীর মাধ্যেম প্রভু 
দ্বারা প্রান্তের িনরুত্তর করা হেয়িছল (মিথ ৪:১-১১)।


িদয়াবেলর উপর এই প্রথম জয়লােভর পর ও তার উপের ঐশবাণীর ও ক্রুশ-িচহ্নের 
প্রভাব উপলব্ধি করার পর আন্তিন িদয়াবেলর আর অেপক্ষায় না থেেক বরং িনেজই 
িদয়াবেলর এলাকা সেই মরুপ্রান্তের িগেয় তােক িবচ্যুত ক’রে সেই প্রান্তরেক সন্ন্যাসীেদর 
এমন আবােস পিরণত কেরন যেখােন খ্রিষ্টিয়ান ও খ্রিষ্টিয়ান নয় বহু মানুষ সান্ত্বনা ও 
প্রেরণা পাবার জন্য যাওয়া-আসা কের। এটাও সাধু আথানািসউেসর িশক্ষা, যা অনুসাের 
আন্তিন লোকালয় থেেক যত দূের প্রত্যাহার করেতন না কেন মানুষ তাঁেক খুঁেজ বের 
করত, কেননা প্রভুেত রূপান্তিরত মানুষ পর্বেতর উপের স্থিত এমন আলোর মত যা গুপ্ত 
থাকেত পাের না বরং সকলেক আকর্ষণ কের (মিথ ৫:১৪ দ্রঃ)। 



প্রাচীন িমশেরর মানিচত্র


আেলক্সান্দ্রিয়া, (সাধু পাখোিমওেসর মঠ) তােবন্নেিসস, থেেবস, িনত্রিয়া, বুিসিরস 

https://maps.apple.com/?address=Biblioteca%20Alexandrina,%20Bab%20Sharq,%20Alexandria,%20Egypt&auid=6987465487869877464&ll=31.208677,29.908858&lsp=9902&q=Biblioteca%20Alexandrina&t=m
https://maps.apple.com/?ll=26.110785,32.401389&q=Egypt&spn=1.638214,2.521886&t=m
https://maps.apple.com/?address=Mortuary%20Temple%20of%20Amenhotep%20III,%20Kurna,%20Luxor,%20Egypt&ll=25.720556,32.610278&q=Mortuary%20Temple%20of%20Amenhotep%20III&_ext=EiYpU7ZZ6JG3OUAx9YAoTEFNQEA5T2GloN65OUBBJ8dJCIhOQEBQAw==
https://maps.apple.com/?address=Al%20Brnogi,%20Damanhur,%20Beheira,%20Egypt&auid=12260914685468308960&ll=30.931433,30.383388&lsp=7618&q=Al%20Brnogi&_ext=Ch4KBAgEEEAKBAgFEAMKBAgGEAMKBAgKEAwKBAhVEAwSJinJchJKX+g+QDE5i819KFc+QDlLk1LQ7fc+QEFMC03IvW0+QFAM
https://maps.apple.com/?address=Mit%20Al%20Korama',%20Talkha,%20Dakahlia,%20Egypt&auid=17722482596459113604&ll=31.044050,31.332341&lsp=6489&q=Mit%20Al%20Korama'&_ext=Ch4KBAgEEEAKBAgFEAMKBAgGEAMKBAgKEAwKBAhVEAwSJilGKXwRyAY/QDH8rfjhe1A/QDkXCKeqdRM/QEFf0a3X9Fw/QFAM
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ভূিমকা

সদ্‌গুণ সাধনায় িমশেরর সন্ন্যাসীেদর সমকক্ষ হেত এমনিক তােদর ছািড়েয় যেেত 

তোমােদর এই সঙ্কল্পে তোমরা তােদর সঙ্গে সুযোগ্য একটা প্রিতযোিগতায় পদার্পণ 
কেরছ। কেননা বর্তমানকােল তোমােদর মধ্যে যেথষ্ট মঠ রেয়েছ, ও সন্ন্যাসী-নামটা 
প্রকাশ্য স্বীকৃিতর পাত্র হেয়েছ। সেজন্য সবাই তোমােদর এ সঙ্কল্প যুক্তিসঙ্গত ভােবই 
প্রশংসা করুক, ও তোমােদর প্রার্থনায় সাড়া িদেয় ঈশ্বর তোমােদর আেবদন পূরণ 
করুন।


যেেহতু তোমরা আমার কােছ ধন্য আন্তিনর জীবনধারেণর একটা িববরণী যাচনা 
কেরেছ ও িতিন যে কেমন কের সাধনার জীবন শুরু কেরিছেলন, সেই সাধনা-জীবেনর 
আেগ িতিন যে কেমন মানুষ িছেলন, ও কেমন কের িনেজর জীবন সমাপ্ত কেরিছেলন, ও 
তাঁর িবষেয় যা িকছু বলা হয় তা যে সত্য িকনা, যেেহতু এসমস্ত িবষেয় িকছুটা িশখেত 
প্রত্যাশা কর যােত কের তোমরাও তাঁর অনুকরেণ িনেজেদর চালনা করেত পার, সেজন্য 
আিম তোমােদর িনর্দেশ অিধক আগ্রেহর সঙ্গে গ্রহণ কেরিছ। কেননা আন্তিনর কথা 
কেবল স্মরণ করা-ই আমার িনেজরও জন্য মহৎ লাভ ও সাহায্যের িবষয়। আিম জািন, 
শুধুমাত্র শ্রবেণও তোমরা সেই মানুেষর প্রিত িবস্মিত হওয়া ছাড়া তাঁর সঙ্কল্প ক্ষেত্রেও 
তাঁর সমকক্ষ হেত ইচ্ছা করেব, কেননা সাধনা অনুশীলন ক্ষেত্রে আন্তিনর জীবনধারণ 
সন্ন্যাসীেদর জন্য যেথষ্ট আদর্শ যুিগেয় দেয়। যারা তাঁর িবষেয় িববরণ দেয়, তােদর কাছ 
থেেক তোমরা যা শোন সেিবষেয় অিবশ্বাসী হয়ো না, বরং এমনটা িবেবচনা কর যে, 
তােদর কাছ থেেক তাঁর কর্মকাণ্ডের মধ্য থেেক মুষ্টিেময় কেয়কটা িকছুই মাত্র শেখা 



হেয়েছ, কেননা তেমন কর্মকাণ্ডের বাহুল্যের সামেন তারা সূক্ষ্ম ও পূর্ণ িববরণ িদেত 
অক্ষম িছল বৈিক। এবং যিদও তোমােদর সিনর্বন্ধ অনুরোেধ আিম তাঁর িবষেয় িকছুটা 
খবর স্মরণ কের পত্রের মাধ্যেম যা প্রেরণ করা যেেত পাের তা আমার সাধ্যমত প্রেরণ 
কের থািক, তবু যারা এখান থেেক জলযাত্রা কের, তােদর কােছ িজজ্ঞাস্য িবষয় তুেল 
ধরেত অবেহলা করো না। কেননা হয় তো এমনটাও হেত পাের যে, এক একজন যা 
জােন তা বলার পেরও তাঁর িবষেয় সমষ্টিগত িববরণটা তাঁর গুণাবিলর অনুপাত হেব 
না।


তোমােদর পত্র পেেয় আশা রাখিছলাম, আিম এমন ব্যবস্থা করব যােত, যারা প্রায়ই 
তাঁর কােছ থাকত, তােদর মধ্য থেেক কেয়কজন সন্ন্যাসীেক তোমােদর কােছ পাঠাই, 
যােত কের তোমরা আরও বেিশ িকছু শেখার পর আিম পূর্ণতর িববরণ পাঠােত পাির। 
িকন্তু জলযাত্রার কাল শেষ হেয় যাচ্ছিল িবধায় ও তোমােদর পত্রের বাহক যেেত ব্যস্ত 
িছল িবধায়, সেজন্য আিম িনেজ সেিবষেয় যা জািন (হ্যাঁ, আিম তাঁেক বারংবার 
দেেখিছলাম), ও যখন কেয়কবার মাত্র নয় বরং বহুবার তাঁর িপছেন চেলিছলাম ও তাঁর 
হােতর উপের জল ঢেেলিছলাম, তখন তাঁর কাছ থেেক আিম যা িশখেত পেেরিছলাম, 
সেই সমস্ত িকছু ভক্তপ্রাণ এই তোমােদর কােছ িলখেত ত্বরা কেরিছ। প্রিতিট িবষেয় আিম 
যা সত্যাশ্রয়ী, তােতই মন িনবদ্ধ রেেখিছ পােছ কেউ না কেউ বেিশ শুেনেছ িবধায় 
অিবশ্বাসী হয়, অথবা, এর িবপরীেত, িনেজর প্রত্যাশার চেেয় কম িশেখেছ িবধায় সেই 
মানুষেক অবজ্ঞার চোেখ দেেখ।


সাধু আন্তিনর জন্ম ও তাঁর সাধনার সূচনা

১। আন্তিন জািতেত িছেলন িমশরীয়। তাঁর িপতামাতা সম্ভ্রান্ত বংেশর সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি 

িছেলন; এবং যেেহতু তাঁরা খ্রিষ্টিয়ান িছেলন, সেজন্য তাঁেকও খ্রিষ্টীয় আদর্শ অনুসাের 
মানুষ করা হেয়িছল। িশশুকােল িতিন িপতামাতার সঙ্গে এমন জীবন কাটােলন যে, 
তাঁেদর সম্পর্কে ও িনেজর বািড় সম্পর্কে ছাড়া অন্য বেিশ িকছুই জানেতন না বলা চেল। 
বয়েস বড় হেত হেত ও বাল্যকােল এেস পৌঁেছ ও বয়েস আরও বেিশ বড় হেত হেত 
িতিন লেখাপড়া িশখেত সহ্য করিছেলন না, এমনিক অন্যান্য ছেেলেদর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা 



থেেকও দূের থাকেত ইচ্ছা করিছেলন। যাকোেবর বেলায় যেমনটা লেখা হেয়েছ (ক), সেই 
অনুসাের তাঁর সমস্ত আকাঙ্ক্ষা িছল, িতিন সাধারণ মানুেষর মত িনেজর বািড়েত িদন 
কাটােবন। অবশ্যই, িতিন িপতামাতার সঙ্গে রীিতমতই প্রভুর গৃেহ যেেতন, িকন্তু 
বাল্যকােল যেমন অলসতা প্রবণ িছেলন না, তেমিন যৌবনকােলও অবজ্ঞাসূচক ভােব 
ব্যবহার করেতন না, বরং িপতামাতার প্রিত বাধ্য িছেলন, ও বাইেবল পােঠ মনোযোগী 
থেেক সেই পােঠ যা গঠনমূলক, যত্ন সহকাের তা হৃদেয় গেঁেথ রাখেতন। আর যিদও 
বাল্যকােল যেথষ্ট সমৃদ্ধির মধ্যে জীবন কাটােলন, তবু নানা ধরেনর ও দামী খাবােরর 
ব্যাপাের িপতামাতােক জ্বালাতন করেতন না, খাবার জিনত বাসনাও খোঁজ করেতন না, 
িকন্তু সামেন যা যা পেেতন তােতই মাত্র তুষ্ট হেয় অন্য িকছুর অন্বেষণ করেতন না।


২। িপতামাতার মৃত্যুর পর, তাঁর তখনও খুব ছোট বোেনর সঙ্গে একা হেয় পেড় 

আঠারো বা কুিড় বছর বয়সী আন্তিন বািড় ও বোেনর যত্ন িনেত লাগেলন। িপতামাতার 
মৃত্যুর ছয় মাস তখনও কােটিন এমন সময় একিদন রীিতমত প্রভুর গৃেহ যেেত যেেত 
িতিন িচন্তা করিছেলন কোন্‌ কারেণই বা প্রেিরতদূেতরা সবিকছু ত্যাগ কের ত্রাণকর্তার 
অনুসরণ কেরিছেলন (ক); সেই লোকেদরও কথা ভাবিছেলন যােদর িবষেয় প্রেিরতেদর 
কার্যিববরণী বেল যে, সম্পত্তি িবক্রি কের িদেয় যা পেত, তারা তা প্রেিরতদূতেদর পােয়র 
কােছ এেন িদত যােত তা গিরবেদর মধ্যে ভাগ ভাগ কের িবতরণ করা হয় (খ)। িতিন এ 
কথাও ভাবিছেলন, সেই লোেকরা স্বর্গে কতই না মহৎ ও বড় মঙ্গলদান পােব বেল 
প্রত্যাশা পোষণ করিছল। মেন মেন তেমন কথা ভাবেত ভাবেত িতিন এমন সমেয়ই 
িগর্জায় প্রেবশ করেলন যখন সুসমাচার পাঠ করা হচ্ছিল। তখন িতিন শুনেলন যে প্রভু 
সেই ধনীেক বেলিছেলন, তুিম যিদ িসদ্ধপুরুষ হেত ইচ্ছা কর, তেব যাও, তোমার যা যা 
আেছ তা িবক্রি কের গিরবেদর দান কর; তারপর এসো, আমার অনুসরণ কর; তেবই 
স্বর্গে ধন পােব (গ)।


পিবত্রজনেদর স্মৃিতচারণ ঐশ্বিরক ভােবই যেন তাঁর সামেন তুেল ধরা হেয়েছ, ও 
সেই সমস্ত বাণী তাঁর িনেজর জন্যই যেন উচ্চািরত হেয়িছল, একথা মেন কের আন্তিন 
তখনই প্রভুর গৃহ থেেক বের হেয় গ্রােমর লোকেদর কােছ তাঁর িপতৃসম্পত্তি দান কের 
িদেলন—তাঁর িতনশটা উর্বর ও খুবই সুন্দর ‘আরৌরা’  (ঘ) জিম িছল,—যােত সেই 



সমস্ত িবষয় তাঁর ও বোেনর জন্য দুশ্চিন্তার কারণ না হয়। বোেনর জন্য অল্প িকছু রেেখ 
িতিন বািক যা িকছু বহন করা যেেত পারত তা সবই িবক্রি কের যে প্রচুর টাকা পেেলন, 
তা গিরবেদর মধ্যে ভাগ কের িদেলন।


৩। আর এক িদন প্রভুর গৃেহ প্রেবশ করার সমেয় িতিন সেই বাণী শুনেলন যা প্রভু 

সুসমাচাের উচ্চারণ কেরন: আগামীকােলর জন্য িচন্তিত হয়ো না (ক)। বেিশক্ষণ িনেজেক 
সামলােত না পেের িতিন আবার বের হেয় তাঁর যা িকছু তখনও বািক িছল, তাও দান 
কের িদেলন। বোনেক সুযোগ্য ও িবশ্বাসযোগ্য িচরকুমারীেদর হােত সঁেপ িদেয় ও মানুষ 
হবার জন্য তােক মেঠ তুেল িদেয় িতিন তখন িনজ বািড়র কাছাকািছ স্থােন কৃচ্ছ্র সাধনার 
জীবেন পদার্পণ করেলন; িতিন িনেজর প্রিত মনোযোগ িদেতন ও ধৈর্যের সঙ্গে কঠোর 
জীবন যাপন করেতন। কেননা তখনও িমশের বহু মঠ িছল না, ও কোন সন্ন্যাসী সেই 
মহা মরুপ্রান্তেরর কথা আদৌ জানত না, িকন্তু যারা িনেজেদর জীবেন মনোযোগ িদেত 
ইচ্ছা করত, তারা এক একজন িনজ িনজ গ্রাম থেেক দূের নয় এমন িনভৃত স্থােনই কৃচ্ছ্র 
সাধনা পালন করত। এিদেক, সেসমেয় আন্তিনর িনকটবর্তী গ্রােম প্রাচীন একজন লোক 
িছেলন িযিন যৌবনকাল থেেক িনর্জনবাসী সন্ন্যাস জীবন পালন কের আসিছেলন। তাঁেক 
দেেখ আন্তিন যা মঙ্গলকর, তােত তাঁর অনুকরণ করেত লাগেলন (খ)। শুরুেত িতিনও 
িনেজর গ্রােমর িনকটবর্তী নানা স্থােন থাকেত লাগেলন; পের অন্য অন্য স্থােনর কোন 
ধর্মাগ্রহী মানুেষর কথা শুনেল িতিন িনেজর স্থান ছেেড় প্রজ্ঞাবান মৌমািছর মত সেই 
মানুেষর অনুসন্ধান করেতন; এবং তাঁর সন্ধান পেেয় তাঁেক না দেখা পর্যন্ত িনেজর স্থােন 
িফরেতন না; হ্যাঁ, সেই মানুেষর কাছ থেেক সদ্‌গুেণর পেথ িনজ যাত্রার জন্য 
প্রয়োজনীয় সরবরাহই যেন মঙ্গলকর এমন িকছু পাবার পেরই িতিন িফের যেেতন। 
তেমন কৃচ্ছ্র সাধনার প্রথম ধাপগুলো সেই স্থােন কাটানোর পর িতিন মেন মেন িবচার-
িবেবচনা করেত লাগেলন কেমন কের িনেজর িপতামাতার িবষেয়র িদেকও আর িফের 
তাকােবন না ও িনেজর আত্মীয়স্বজনেদর স্মৃিতও রক্ষা করেবন না, বরং িনেজর সাধনা 
িসদ্ধতর কের তোলার লক্ষ্যে কেমন কের িনেজর যত আকাঙ্ক্ষা ও যত শক্তিই রক্ষা 
করেবন।




তথািপ িতিন িনজ হােতই কাজ করেতন, কারণ এ বাণী শুেনিছেলন, যে কাজ 
করেত চাইেব না, সে খেেতও পােব না (গ)। যে টাকা সংগ্রহ করেতন, িতিন তার এক 
ভাগ িদেয় িনেজর জন্য রুিট িকনেতন, বািক টাকাটা গিরবেদরই দান কের িদেতন।


িতিন প্রায়ই প্রার্থনায় রত থাকেতন, কেননা িশেখিছেলন যে, িনর্জন স্থােন একা িগেয় 
অিবরতই প্রার্থনা করা প্রয়োজন (ঘ)। কেননা বাণীপােঠ এতই মনোযোগী িছেলন যে, যা 
যা লেখা িছল, তার িকছুই এমিনই মািটেত পেড় যেত না, বরং িতিন সবিকছুই গেঁেথ 
রাখেতন; তােত তাঁর স্মরণশক্তিই পুস্তেকর স্থান িনল।


৪। এভােব জীবনযাপন করায় আন্তিন সবার ভালবাসার পাত্র হেয়িছেলন। যাঁেদর িতিন 

দেখেত যেেতন, সেই ধর্মাগ্রহী মানুষেদর প্রিত আন্তিরকতার সঙ্গে বাধ্য থাকেতন, এবং 
ধর্মাগ্রহ ও সাধনা ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁর তুলনায় কোথায় কোথায় তাঁেক ছািড়েয় যেেতন, 
সেিবষেয় িবচার-িবেবচনা করেতন। িতিন একজেনর অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ, ও প্রার্থনার 
প্রিত আর একজেনর আগ্রহ লক্ষ করেতন; একজেনর ক্রোধসংবরণ ও আর একজেনর 
মানব-যত্ন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেতন; একজন জাগরণী পালন করেল ও আর একজন 
অধ্যয়ন করেল িতিন উভেয়র প্রিত মনোযোগ িদেতন; একজনেক তাঁর ধৈর্যের জন্য ও 
আর একজনেক তাঁর উপবাস ও মািটেত শুেয় পড়ার জন্য শ্রদ্ধা করেতন; যত্ন সহকাের 
একজেনর নম্রতা ও আর একজেনর সিহষ্ণুতা লক্ষ করেতন; ও সেইসঙ্গে যে খ্রিষ্টভক্তি 
ও পারস্পিরক ভালবাসা তাঁেদর সকলেক অনুপ্রািণত করত, সেইিদেকও িতিন সূক্ষ্ম নজর 
রাখেতন। সেইভােব পিরপূর্ণ হেয় উেঠ িতিন িনেজর সাধনার স্থােন িফের যেেতন ও 
সেসময় থেেক এক একজেনর গুণ িনেজেত সমন্বয় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেতন ও 
সেই সকেলর গুণাবিল িনেজেতও প্রকাশ করার জন্য আগ্রহী িছেলন। িনেজর 
সমবয়সীেদর সঙ্গেও িতিন প্রিতদ্বন্দ্বিতা করেতন না, কেবল এ িবষেয় ছাড়া যে, সদ্‌গুণ-
উন্নিত ক্ষেত্রে িতিন তােদর কারও দ্বিতীয় হেবন না। এবং তেমনটাও িতিন এমনভােব 
করেতন যােত কেউই মেন কষ্ট না পায়, এমনিক তারা যেন তাঁেক িনেয় আনন্দিত হেত 
পাের। ফলত তাঁর গ্রামবাসী যারা ও যে ধর্মপ্রাণ মানুষেদর সঙ্গে িতিন যোগ িদেতন, 



তারা সবাই তাঁর মধ্যে তেমন ধরেনর মানুষেক দেখেত পেেয় তাঁেক ঈশ্বেরর স্নেহভাজন 
বলত, এবং কেউ কেউ তাঁেক ‘সন্তান’, কেউ কেউ ভাই বেল আপন কের িনত।


িদয়াবেলর িবরুদ্ধে প্রথম সংগ্রাম

৫। সেই যে িদয়াবল মঙ্গলময় সব িকছু অবজ্ঞা ও ঘৃণা কের, সে একিট যুবেক তেমন 

সঙ্কল্প দেেখ তা সহ্য করেত পারল না, বরং পুরাকােল যা িকছুেত িনেজেক ব্যস্ত 
কেরিছল, তা করায় এই ব্যক্তির িবরুদ্ধেও কােজ লেেগ গেল। শুরুেত সে তাঁর সম্পত্তি, 
তাঁর বোেনর দেখাশোনা, আত্মীয়তার বন্ধন, অর্থ ও গৌরব িপপাসা, খাবােরর নানািবধ 
আসক্তি, জীবেনর িবনোদন ও অবেশেষ সদ্‌গুেণর কঠোরতা ও তা অর্জন করার কষ্ট, 
এসবিকছুর স্মৃিত জািগেয় তাঁেক সাধনা থেেক দূের সরােত চেষ্টা করল; তাছাড়া দেেহর 
দুর্বলতা ও সময়কােলর দৈর্ঘ্যের িচন্তাও উত্থাপন করল। এভােব িদয়াবল তাঁর মেনর 
মধ্যে যত িচন্তার ধুলা জাগাল, কেননা সে তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প থেেক তাঁেক বাধা িদেত 
চাইত। িকন্তু আন্তিনর সঙ্কল্পের সম্মুখীন হেয় সে িনেজর দুর্বলতা দেখেত পেল; ও যখন 
এও দেখল যে, তাঁর মহৎ িবশ্বাস দ্বারা পরাভূত হেয় ও তাঁর অিবচল প্রার্থনা দ্বারা পিতত 
হেয় সে িনেজই বরং এই প্রিতযোগীর দৃঢ়তা দ্বারা পরািজত হেত যাচ্ছিল, তখন িনেজর 
পেেটর নািভেত  (ক) অবস্থিত অস্ত্রশস্ত্রের উপর ভরসা রাখল ও সেগুলোেত বড়াই ক’রে 
(কেননা িঠক তা-ই হলো যুবকেদর িবরুদ্ধে তার প্রথম ফাঁদ) সে যুবক আন্তিনেক 
রাত্রিেবলায় আলোিড়ত ক’রে ও িদনমােন কষ্ট িদেয় এমনভােব তাঁেক আক্রমণ করল 
যে, এসবিকছু লক্ষ করিছল যারা, তারাও সেই যুদ্ধ-সংগ্রাম অনুভব করিছল যা সেই 
দু’জেনর মধ্যে চলিছল। [তারা দেখিছল] একজন খারাপ িচন্তা িনক্ষেপ করিছল, িকন্তু 
অপরজন সেসমস্ত িচন্তাধারােক প্রার্থনা দ্বারা উল্টিেয় িদচ্ছিল; একজন কামুকতায় হাত 
িদচ্ছিল, িকন্তু অপরজন এমন একজেনর মত যে লজ্জায় লাল হচ্ছে িনেজর দেহেক 
িবশ্বাস, প্রার্থনা ও উপবােস বলবান করিছল। এবং িবপর্যস্ত হেয় িদয়াবল এক রােত 
একটা মেেয়র ছদ্মেবশ ধারণ করেত ও মেেয়র প্রিতিট অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করেত মনস্থ 
করল; ও তেমনটা করল শুধু আন্তিনেক প্রবঞ্চিত করার লক্ষ্যে। িকন্তু কেবল খ্রিষ্টের 
কথা ভেেব ও তাঁর দ্বারা জয় করা যোগ্যতা ও প্রােণর যুক্তিক্ষমতার কথা িবেবচনা 



ক’রে  (খ) আন্তিন সেই প্রিতদ্বন্দ্বীর চালািকর আগুন িনিভেয় িদেলন। িকন্তু শত্রু পুনরায় 
তাঁর সামেন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আরামদায়ী বাসনা িনক্ষেপ করল, িকন্তু আন্তিন ক্রোধান্বিত ও 
িবষণ্ণ একটা মানুষই যেন সেই আগুন ও সেই ক্ষয়কারী কীেটর হুমিকর িদেক িনেজর 
িচন্তা ফেরােলন ও তেমন িচন্তাধারা সেই প্রিতদ্বন্দ্বীর িবরুদ্ধে িবন্যস্ত কের অক্ষত অবস্থায় 
এসমস্ত পরীক্ষা পার হেলন। এসমস্ত এমন িকছু যা সেই শত্রুর জন্য লজ্জাবোধ করার 
কারণ হেয় উঠল। কেননা যে িনেজেক ঈশ্বেরর মত মেন করিছল, সে এখন সামান্য 
একিট যুবক দ্বারা ঠকিছল, এবং রক্তমাংেসর িবরুদ্ধে যে বড়াই করিছল, সে মাংসধারী 
একিট মানুষ দ্বারা ভূপািতত হচ্ছিল। কেননা আন্তিনর সঙ্গে সেই প্রভু সক্রিয় িছেলন িযিন 
আমােদর খািতের মাংসধারণ করেলন ও মানবেদহেক িদয়াবেলর উপের িবজয় দান 
করেলন, যােত কের যারা সত্যিকাের সংগ্রাম কের তারা এক একজন যেন বলেত পাের, 
আিম নয়, বরং ঈশ্বেরর সেই অনুগ্রহই [সংগ্রাম করেছ] যা আমার সঙ্গে আেছ (গ)।


৬। অবেশেষ, যখন সেই নাগদানব এভােবও আন্তিনেক ভূপািতত করেত পারল না, 

বরং এমনটা দেখল যে তােকই আন্তিনর হৃদয় থেেক তািড়েয় দেওয়া হল, তখন, 
যেইভােব লেখা রেয়েছ, িঠক সেইভােব দাঁেত দাঁত ঘেষ সে িনেজর মন অনুযায়ী রূপ 
ধারণ কের িনেজেক রূপান্তিরত করায় পরবর্তীকােল একটা কালো ছেেলর আকাের 
িনেজেক প্রকাশ করল; এবং কেমন যেন পরািজত হেয় সে িচন্তাধারার মাধ্যেম আক্রমণ 
না চািলেয় (যেেহতু প্রবঞ্চক িহসােব তােক ইিতমধ্যে তািড়েয় দেওয়া হেয় গেিছল) িকন্তু 
মানবীয় কণ্ঠ ব্যবহার কের বলল, ‘আিম অেনকেক প্রবঞ্চিত কেরিছ, বহুজনেক ভূপািতত 
কেরিছ, িকন্তু অন্যান্য অেনকজেনর িবরুদ্ধে যেমন কেরিছ তেমিন এখন তোমার িবরুদ্ধে 
ও তোমার পিরশ্রেমর িবরুদ্ধে আক্রমণ চািলেয় আিম দুর্বল বেল প্রমািণত হেয়িছ।’ যখন 
আন্তিন িজজ্ঞাসা করল, ‘তুিম যে আমােক তেমন কথা বলছ, সেই তুিম কে?’ তখন সে 
সােথ সােথ করুণ িফসিফস কের বলল, ‘আিম ব্যিভচােরর বন্ধু। আিম ব্যিভচােরর ফাঁদ 
পেেতিছ ও যুবকেদর িবরুদ্ধে ব্যিভচােরর ভ্রান্তি লািগেয়িছ; এমনিক আিম ব্যিভচােরর 
আত্মা বেলও অিভিহত। যারা শালীন জীবন যাপন করিছল, তােদর কতজনেকই না 
আিম প্রতারণা কেরিছ। যারা আত্মসংযম অনুশীলন করিছল, তােদর আলোিড়ত 



করামাত্রই কতজেনরই মন না আিম জয় কের ফেেলিছ। আিমই সে-ই যার িবষেয় নবী 
পিতত সেই সকলেক ভর্ৎসনা কের বেলন, ব্যিভচােরর এক আত্মা তােদর পথভ্রান্ত 
কেরেছ  (ক), কেননা আমারই দ্বারা তারা িবভ্রান্ত হেয়িছল। হ্যাঁ, আিমই সে-ই যে প্রায়ই 
তোমােক উৎপীড়ন কেরিছ ও বহুবার তোমার দ্বারা িবতািড়ত হেয়িছ।’ তােত আন্তিন 
প্রভুেক ধন্যবাদ জানানোর পর ও শত্রুর িবরুদ্ধে সৎসাহস যুিগেয় তােক বলেলন, ‘তেব 
তুিম এেকবাের অবজ্ঞার বস্তু, কেননা তুিম মেন কালো ও ছেেলর মত দুর্বল। এখন থেেক 
তোমার িবষেয় আমার আর কোন িচন্তা নেই, কারণ প্রভু আমার সহায়ক, আর আিম 
শত্রুেদর উপর তাকাব’  (খ)। তেমন কথা শোনামাত্র সেই কালোজন তেমন বাণীেত 
কম্পিত হেত হেত ও তেমন মানুেষর কােছ যেেতও ভেয় অিভভূত হেয় সােথ সােথ 
পািলেয় গেল।


৭। এিটই হলো িদয়াবেলর িবরুদ্ধে আন্তিনর প্রথম িবজয়, এমনিক এিটই বরং হলো 

আন্তিনেত সেই ক্রাণকর্তার িবজয় িযিন মাংেস পােপর দণ্ডাজ্ঞা কেরেছন যেন িবধােনর 
লক্ষ্য সেই যে ধর্মময়তা, তা আমােদরই মধ্যে পূর্ণতা লাভ কের, যারা মাংেসর বেশ নয়, 
বরং আত্মারই বেশ চিল (ক)। িকন্তু িদয়াবল ভূপািতত হওয়া সত্ত্বেও আন্তিনও িশিথল বা 
দাম্ভিক হনিন; সেই শত্রুও পরািজত হওয়া সত্ত্বেও ফাঁদ বসােত বন্ধ কেরিন। কেননা সে 
পুনরায় চারিদেক ঘুের বেড়াচ্ছিল এমন িসংেহর মত যা আক্রমেণর জন্য কোন না কোন 
সুযোগ সন্ধান করেছ। যেেহতু আন্তিন শাস্ত্র থেেক এ িশেখিছেলন যে, শত্রুর ছলচাতুির 
বহুিবধ, সেজন্য িতিন তীব্রতার সঙ্গে কৃচ্ছ্র সাধনা অনুশীলন কের চলেলন এিবষেয় 
সেচতন হেয় যে, তাঁর শত্রু যিদও দৈিহক ইন্দ্রিয়তৃপ্তির মাধ্যেম তাঁেক প্রবঞ্চিত করার 
জন্য যেথষ্ট প্রভাবশালী হয়িন, তবু সে অন্য কোন না কোন উপােয়র মাধ্যেম তাঁেক 
ফাঁেদ ফেলবার জন্য অবশ্যই সেচষ্ট থাকেব, কেননা িদয়াবল পাপেক পছন্দ কের। তাই 
িতিন িনেজর দেহেক আরও বেিশ শাসন করেলন ও িনয়ন্ত্রেণ রাখেলন (খ) পােছ এমনটা 
ঘেট যে, কোন না কোন িদেক জয়ী হওয়ার পর অন্য কোন িদেক পরািজত হন। সেজন্য 
িতিন আরও বেিশ কঠোর সাধনায় িনেজেক অভ্যস্ত করার লক্ষ্যে নানা পিরকল্পনা 
করেলন। তােত অেনেক িবস্মিত হল, িকন্তু িতিন সেই শ্রম সহেজ বহন করেলন, কেননা 
তাঁর প্রােণ যে আগ্রহ তত িদন ধের বসবাস করিছল, সেই আগ্রহ তাঁর অন্তের শ্রেয়তর 



এমন একটা স্বভাব যুিগেয় িদচ্ছিল যার জন্য িতিন অন্যান্যেদর কাছ থেেক ক্ষুদ্রতম 
পরামর্শও পেেয় তােত মহৎ উদ্দীপনা দেখাচ্ছিেলন। তাঁর সতর্কতা এমন িছল যে, িতিন 
প্রায়ই সারা রাত না ঘুিমেয় কাটােতন, এবং যেেহতু িতিন তেমনটা একবার নয়, প্রায়ই 
করেতন, সেজন্য তাঁর িবষেয় অন্যান্যরা িবস্মিত হত। িতিন িদেন একবার, সূর্যাস্তের 
পেরই খেেতন, িকন্তু এমন এমন সময় িছল যখন িতিন দু’ িদন পর পর ও বহুবার চার 
িদন পর পর খেেতন; তাঁর খাদ্য িছল রুিট ও লবণ, ও তাঁর পানীয় িহসােব িতিন শুধু 
জল খেেতন। মাংস ও আঙুররেসর কথা উল্লেখ করারও কোন যুক্তি আেস না, কেননা 
সদাগ্রহী অন্যান্য মানুষেদর মধ্যে তেমন িকছু পাওয়া যেত না। ঘুমাবার জন্য তাঁর পক্ষে 
একটা শক্ত মাদুর যেথষ্ট িছল, িকন্তু বেিশর ভাগ সময় িতিন খািল মািটেত শুেয় 
পড়েতন। গা তৈলিসক্ত করার ব্যাপাের তাঁর অমত িছল, কেননা িতিন বলেতন যে, 
তীব্রতার সঙ্গে কৃচ্ছ্র সাধনা অনুশীলন করা ও দেহেক যা আরাম দেয় তেমন িকছু সন্ধান 
না করা বরং দেহেক শ্রেম অভ্যস্ত করা-ই যুবকেদর পক্ষে বেিশ শোভা পেত, 
প্রেিরতদূেতর এই উক্তি স্মরণ ক’রে যে, যখন আিম দুর্বল, তখনই পরাক্রমী (গ)। কেননা 
িতিন বলেতন, আত্মার তীব্রতা তখনই পরাক্রমী যখন দৈিহক আত্মতৃপ্তি দুর্বল। এবং 
তাঁর এ ধারণাও সত্যিকাের আশ্চর্য িছল যা অনুসাের সদ্‌গুেণর পেথ অগ্রগিত ও জগেতর 
খািতেরই জগৎেক প্রত্যাহার, দু’টোও অিতবািহত সময় দ্বারা নয়, িকন্তু সাধেকর 
আকাঙ্ক্ষা দ্বারা ও তার সঙ্কল্পের স্থিরতা দ্বারাই পিরমাপ করা উিচত। বস্তুতপক্ষে িতিন 
িনেজই অতীেতর কথায় মন িদেতন না, িকন্তু কৃচ্ছ্র সাধনার প্রাথিমক পদক্ষেেপই যেন 
িতিন িদেনর পর িদন অগ্রগিতর লক্ষ্যে িনেজর শ্রম বৃদ্ধি করেতন, িনেজর কােছ পেলর 
একথা অিবরত ব’লে যে, িপছেন যা িকছু আেছ সবই ভুেল িগেয়, সামেন যা রেয়েছ 
সেইিদেক প্রাণপেণ ধািবত হেয়  (ঘ) এগোেত থািক; িতিন নবী এিলেয়র উচ্চািরত এ 
বাণীও স্মরণ করেতন, সেই জীবনময় প্রভু যাঁর সাক্ষােত আিম আজ দাঁিড়েয় আিছ (ঙ)। 
এক্ষেত্রে িতিন এ মন্তব্য রাখেতন যে, ‘আজ’ বলায় নবী অতীত কাল গণনা করিছেলন 
না িকন্তু এমন একজেনর মত ব্যবহার করিছেলন যে সবসময় শুরু করিছল, তারই মত 
িতিনও আপ্রাণ চেষ্টা করিছেলন যােত ঈশ্বেরর সাক্ষােত দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত হেত 
পারেতন, তথা শুদ্ধ হৃদেয় ও অন্য কারও ইচ্ছায় নয়, কেবল তাঁরই ইচ্ছায় বাধ্য হেয় 



প্রস্তুত হেত পারেতন। িতিন িনেজর কােছ প্রায়ই এও বলেতন যে, সেই মহান এিলেয়র 
জীবনধারণ থেেক একজন সাধেকর পক্ষেও একটা আয়না থেেকই যেন িনেজর জীবন 
সম্পর্কে সবসময়ই জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন।


কবরগুলোেত প্রত্যাহার

৮। এভােব কোমর বেঁেধ আন্তিন সেই কবরগুলোর িদেক রওনা হেলন যেগুলো গ্রাম 

থেেক একটু দূের িছল। এবং িনেজর বন্ধুেদর একজনেক িনর্দিষ্ট সময়কােল তাঁর জন্য 
রুিট আনেত দািয়ত্ব িদেয় িতিন সেই কবরগুলোর একটায় ঢুকেলন ও তাঁর সেই বন্ধু 
তাঁর িপছেন দরজাটা বন্ধ করেল িতিন সেই কবেরর িভতের একা হেয় রইেলন। এবং 
যখন সেই শত্রু ব্যাপারটা আর সহ্য করেত পারল না (কেননা তার এ ভয় িছল যে, 
আন্তিন অল্পকােলর মধ্যে মরুপ্রান্তরেক কৃচ্ছ্র সাধনায় পূর্ণ করেবন), তখন এক রােত 
অপদূতেদর এক িভেড়র সঙ্গে এিগেয় িগেয় তাঁেক এমনভােব কশা িদল যে আন্তিন 
তেমন পীড়েনর ফেল িনর্বাক্‌ অবস্থায় মািটেত শুেয় পড়েলন। কেননা এব্যাপাের িতিন 
একথা সমর্থন করেলন যে, তাঁর ব্যথা এমন কড়া িছল যে, মানুষ দ্বারা হানা কোন 
আঘাত তত পীড়েনর কারণ হেত পারত না। িকন্তু প্রভুর পূর্বজ্ঞান অনুসাের (কেননা 
যারা তাঁর উপর ভরসা রােখ প্রভু তােদর অবেহলা কেরন না) সেই বন্ধু রুিট আনবার 
জন্য পরিদন এল ও দরজা খুেল ও আন্তিনেক মৃতই যেন মািটেত সেই শোয়া অবস্থায় 
দেেখ তাঁেক তুেল গ্রােম প্রভুর গৃেহ িনেয় িগেয় মািটেত শুইেয় িদেলন। এবং তাঁর 
আত্মীয়স্বজনেদর মধ্যে অেনেক ও গ্রামবাসীরা আন্তিনর চারিদেক একটা লােশরই 
চারিদেক যেন বসল। িকন্তু মধ্যরােতর িদেক আন্তিন চেতনা িফের পেেয় ও জেেগ উেঠ 
যখন দেখেলন সবাই ঘুমোচ্ছে ও কেবল তাঁর সেই বন্ধুই প্রহরা িদচ্ছে, তখন ইশারা িদেয় 
তাঁেক বলেলন সে যেন কাউেক ঘুম থেেক না জািগেয় তাঁেক পুনরায় তুেল সেই 
কবরগুলোেত িনেয় যায়।


৯। তাই তাঁেক সেই লোক দ্বারা সেখােন আবার নেওয়া হল ও আেগর মত দরজা বন্ধ 

করা হেল িতিন িভতের একা হেয় রইেলন। সেই আঘােতর ফেল পােয় দাঁড়াবার মত 



তাঁর যেথষ্ট শক্তি িছল না, িকন্তু শুেয় শুেয় প্রার্থনা করেলন। এবং প্রার্থনা করার পর িতিন 
িচৎকার কের বলেলন, ‘এই যে আিম, সেই আন্তিন, এখােন উপস্থিত। আিম তোমার 
আঘাত থেেক দূের পালাচ্ছি না, কেননা তুিম আরও বেিশ আঘাত করেলও খ্রিষ্টের 
ভালবাসা থেেক িকছুই আমােক িবচ্ছিন্ন করেব না’  (ক)। তারপর িতিন গান করেলন 
আমার িবরুদ্ধে যিদও সেনাদল িশিবর বসায়, আমার হৃদয় ভয় করেব না  (খ)। এটাই 
িছল সেই সাধেকর িচন্তা ও কথা, িকন্তু যা ভালো তা যে অবজ্ঞা কের, সেই শত্রু এেতই 
িবস্মিত যে, তত আঘাত পাবার পেরও আন্তিন িফের আসবার সাহস দেখাচ্ছিেলন, তখন 
তার কুকুরেদর ডেেক এেকবাের ক্রোধান্বিত হেয় বলল, ‘তোমরা তো দেখেত পেেয়ছ, 
আমরা ব্যিভচােরর আত্মা িদেয় ও কশাঘাত িদেয়ও এই মানুষেক থামােত ব্যর্থ হলাম; 
এমনিক, দূেরর কথা, সে এখন আমােদর অপমানও করেছ। সুতরাং এসো, এেক অন্য 
ভােব আক্রমণ কির।’ এিদেক, অপকর্ম করার অন্য ধরেনর ষড়যন্ত্র কল্পনা করা 
িদয়াবেলর পক্ষে সহজ ব্যাপার, তাই রােতর বেলায় তারা এমন কোলাহল করল যে মেন 
হচ্ছিল, গোটা স্থান ভূিমকম্পেই যেন কাঁপেছ। মেন হচ্ছিল, সেই অপদূেতরা ঘেরর চার 
দেওয়াল ভেেঙ িদেয় সেই দেওয়ােলর িভতর িদেয়ই যেন ঢুেক বন্য জন্তু ও সিরসৃেপর 
আকাের এেস উপস্থিত হল। জায়গাটা সােথ সােথ িসংহ, ভাল্লুক, িচতাবাঘ, ষাঁড়, সাপ, 
চন্দ্রবোড়া, িবেছ ও নেকেড়র রূপগুলোেত ভের গেল, ও এক একটা িনজ িনজ রূপ 
অনুযায়ী চলাচল করিছল; আন্তিনর গােয় ঝাঁপ িদেত ইচ্ছুক িসংহটা গর্জন িদল; মেন 
হচ্ছিল ষাঁড় গোঁতােত ব্যস্ত িছল; সাপ বুেক চলিছল বেট িকন্তু মেন হচ্ছিল তত এগোেত 
পারিছল না; ছুটেত ছুটেত নেকেড়ও বাধা পাচ্ছিল; এককথায়, সেই সমস্ত বস্তুগুলোর 
শব্দ এমন িছল যা ভয়ঙ্কর মেন হচ্ছিল, ও সেগুলোর গর্জনও ভয়ানক িছল। সেসমস্ত জন্তু 
দ্বারা আক্রান্ত ও িবক্ষত হেয় আন্তিনর দেহ আরও বেিশ ব্যথায় বশীভূত হল। িকন্তু 
আন্তিন অিবচল থেেক এমনিক আত্মায় আরও বেিশ কের জাগ্রত থেেক সেখােন শুেয়, 
িনেজর দেেহ যে ব্যথা অনুভব করিছেলন তার জন্য আর্তনাদ করিছেলন, িকন্তু িনেজর 
িচন্তার িনয়ন্ত্রেণ িছেলন িবধায় িতিন কেমন যেন সেই অপদূতেদর িবদ্রূপ কের বলেলন, 
‘তোমােদর মধ্যে যিদ কোন প্রভাব থাকত, তাহেল কেবল একজনমাত্রই যে আসেব তা 
যেথষ্ট হত। িকন্তু, যেেহতু প্রভু তোমােদর শক্তি ভেেঙ িদেয়েছন, সেজন্য তোমরা িভড় 



কেরই নানা উপােয় আমােক আতঙ্কিত করেত চেষ্টা করছ; এবং তোমরা যে 
যুক্তিক্ষমতািবহীন জন্তুেদর রূপ নকল করছ, সেটাই তোমােদর দুর্বলতার প্রমাণ।’ এবং 
িতিন পুনরায় সাহেসর সঙ্গে বলেলন, ‘তোমরা সক্ষম হেল ও আমার উপের অিধকার 
পেেয় থাকেল তেব ক্ষান্ত না হেয় বরং আক্রমণ চালাও। িকন্তু তোমরা অক্ষম হেল তেব 
কেন আমােক বৃথাই িবরক্ত করছ? কেননা আমােদর প্রভুেত িবশ্বাস আমােদর পক্ষে সীল 
ও রক্ষাফলক স্বরূপ।’ তাই বহু প্রেচষ্টার পর সেই অপদূেতরা তাঁর কারেণ দাঁেত দাঁত 
ঘষিছল, কেননা তারা তাঁেক নয়, িনেজেদরই িবদ্রূেপর বস্তু করিছল।


১০। তেমন অবস্থায় প্রভুও আন্তিনর সংগ্রাম ভুেল না িগেয় বরং তাঁর সহায়তায় এেলন। 

কেননা যখন আন্তিন চোখ উত্তোলন করেলন, তখন দেখেলন, ছাদ কেমন যেন উন্মুক্ত ও 
আলোর এক রশ্মি তাঁর িনেজর িদেক নেেম আসেছ। অপদূেতরা হঠাৎ কের িমিলেয় 
িগেয় উদাহ হেয় গেল, তাঁর দেেহর ব্যথা সােথ সােথ বন্ধ হল, ও ঘরটা পুনরায় অক্ষত 
অবস্থায় দাঁড়াল। সহায়তা িবষেয় সেচতন হেয় ও ব্যথা থেেক স্বস্তি পেেয় অনায়ােস 
িনশ্বাস নেওয়ার পর আন্তিন, যে দর্শন দেখা িদেয়িছল তােত অনুনয় কের বলেলন, ‘তুিম 
কোথায় িছেল? আমার কষ্ট বন্ধ করার জন্য তুিম কেন শুরুেতই দেখা দাওিন?’ এবং 
একটা কণ্ঠ তাঁর কােছ এেস বলল, ‘আন্তিন, আিম তো এইখােন িছলাম, িকন্তু তোমার 
সংগ্রাম দেখবার জন্য অেপক্ষা করিছলাম। এবং যেেহতু তুিম িনষ্ঠাবান থাকেল ও 
পরাভূত হওিন, সেজন্য এখন আিম সর্বকাল ধের তোমার সহায়ক হব ও তোমােক 
সর্বস্থােন সুিবখ্যাত করব।’ তেমন কথা শুেন আন্তিন উেঠ দাঁিড়েয় প্রার্থনা করেত 
লাগেলন, এবং এমন শক্তি অর্জন করেলন যে িতিন অনুভব করেলন, তাঁর দেহ আেগর 
চেেয় আরও বেিশ পরাক্রেমর অিধকারী হল। সেসময় তাঁর বয়স আনুমািনক িছল 
পঁয়ত্রিশ বছর।


১১। পরিদন কবর থেেক বেিরেয় িগেয় িতিন ঈশ্বরভক্তিেত আরও বেিশ আগ্রহী িছেলন, 

ও আেগকার উল্লিিখত সেই বৃদ্ধজেনর সঙ্গে দেখা পেেয় তাঁর সঙ্গে মরুপ্রান্তের জীবন 
কাটাবার জন্য তাঁেক অনুরোধ করেলন। িকন্তু িনেজর বার্ধক্যের কারেণ এবং এই 
কারেণও যে, তেমন মরুপ্রান্তের সাধনা তখনও প্রচিলত িছল না, যখন সেই বৃদ্ধ সম্মত 



হেলন না, তখন আন্তিন অিবলম্বে পর্বেতর িদেক রওনা হেলন। আর সেই শত্রু এবারও 
তাঁর ধর্মাগ্রহ লক্ষ ক’রে ও সেই ধর্মাগ্রেহ বাধা িদেত প্রত্যাশা ক’রে তাঁর পেথ এমন িকছু 
িনক্ষেপ করল যা দেখেত িছল মহৎ একটা সোনার থালার মত। িকন্তু সেই ধূর্তজেনর 
ছলনা দেেখ আন্তিন সেই থালার িদেক তািকেয় উেঠ দাঁড়ােলন ও সেটার মধ্যে ধের পড়া 
িদয়াবলেক বলেলন, ‘বাহ্‌, কোথা থেেকই বা একটা থালা মরুপ্রান্তের এল? এই পথ 
তত ব্যবহৃত নয়, এখােন কোন পিথেকর িচহ্নমাত্রও নেই। থালাটা এতই বড় যে, পেড় 
গেেল তা যে হািরেয় গেেছ তা লক্ষ না কের পারা যেত না; এবং তা যে হািরেয় 
ফেেলিছল সে অবশ্যই তা খুঁজবার জন্য িফের এেল খুঁেজ পেত, যেেহতু জায়গাটা 
িনর্জন। এটা অবশ্যই িদয়াবেলর চালািক। ওেহ িদয়াবল, এেত তুিম আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ 
করেব না। তোমার িনেজর সর্বনােশ এটা নাও।’ এবং িতিন তেমনটা বলেলই থালাটা 
আগুেনর সম্মুখ থেেক ধূমাই যেন িমিলেয় গেল।


কেল্লায় প্রত্যাহার

১২। পথ চলেত চলেত িতিন এমন িকছু দেখেত পেেলন যা এবার মোহময় নয়, বরং 

িছল িনেজর পেথ ফেলানো বাস্তব সোনা। শত্রু িনেজই যে তা দেিখেয় িদল বা তার চেেয় 
অিধক শ্রেষ্ঠ পরাক্রমই যে সাধকেক পরীক্ষা করিছল ও িদয়াবলেক দেখাচ্ছিল যে আন্তিন 
প্রকৃতপক্ষে অর্থ িবষেয় আদৌ ব্যস্ত িছেলন না, সেিবষেয় িতিনও িকছু বেলনিন, আমরাও 
িকছুই জািন না; িকন্তু এ িনশ্চিত যে, যা দেখা িদেয়িছল তা িছল সোনা। তাই আন্তিন 
সেই সোনার পিরমােণ িবস্মিত হেলন, িকন্তু িতিন সেিদেক মুখ না িফিরেয় এিগেয় 
গেেলন যেইভােব একজন আগুেনর উপর িদেয় চেল যায়; এমনিক িতিন এতই দ্রুত 
বেেগ ছুেট চলেলন যে, অল্পক্ষেণর মধ্যে জায়গাটা আর তাঁর দৃষ্টিগোচর হল না ও 
অদৃশ্যই হল। িনেজর সঙ্কল্প আরও বেিশ উদ্দীিপত ক’রে িতিন পর্বেতর িদেক দ্রুত 
পদক্ষেেপ এিগেয় চলেলন। যখন িতিন নদীর ওপাের িনর্জন একটা কেল্লা দেখেলন যা 
এমন বহুিদন ধের খািল হেয় রেয়িছল যে তা সিরসৃেপ ভরা িছল, তখন িতিন সেখােন 
িগেয় সেইখােন বসবাস করেত লাগেলন। আর তখনই সেই সিরসৃপগুলো সােথ সােথ 
চেল গেল কেমন যেন কেউ না কেউ সেগুলোেক ধাওয়া করিছল, এবং আন্তিন প্রেবশপেথ 



আর একবার প্রিতবন্ধক বিসেয়, ছ’ মােসর জন্য যেথষ্ট রুিট গচ্ছিত রেেখ (কেননা 
থেেবস-বাসীরা তেমনটা কের ও রুিট প্রায়ই পুরা এক বছর ধেরও তাজা থােক) ও 
িভতের জল পেেয় সেই মন্দিেরর অভ্যন্তের িনেজেক লুকোেলন। িতিন িনেজ কখনও 
বাইের না িগেয় ও যারা তাঁেক দেখেত আসত তােদর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ না কের সেই 
স্থােন একা হেয় রইেলন। িতিন তেমন সাধনার জীবন বহুিদন ধের কের চলেলন; িতিন 
বছের দু’ বার উপর থেেক অর্থাৎ ছাদ থেেক রুিট গ্রহণ কের িনেতন।


১৩। তাঁর পিরিচতজনেদর মধ্যে যারা তাঁেক দেখেত আসত, যেেহতু িতিন তােদর 

িভতের আসেত িদেতন না, সেজন্য তারা প্রায়ই বাইের িদন-রাত কাটাত, তারা এমনটা 
শুনেত পাচ্ছিল কেমন যেন িভতের এক িভড় শব্দ তুেল ও করুণ িফসিফসািন ধ্বিনত 
কের কোলাহল করেছ ও িচৎকার কের বলেছ, ‘যা আমােদর অিধকার, তা ছেেড় চেল 
যাও। মরুপ্রান্তেরর সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক? তুিম আমােদর আক্রমেণ দাঁড়ােত পারেব 
না।’ যারা বাইের িছল, তারা প্রথেম মেন করিছল, কেউ না কেউ তাঁর সঙ্গে লড়াই করেছ 
ও মই িদেয় ঢুকেত পেেরিছল, িকন্তু যখন তারা নত হেয় একটা িছদ্রের মধ্য িদেয় 
তাকাল, তখন কাউেক দেখেত না পেেয় এ বুঝেত পারল যে, সেই প্রিতদ্বন্দ্বীরা িছল 
অপদূত। তােত তারা ভীষণ ভেয় অিভভূত হেয় আন্তিনেক ডাকল ও িতিন তােদর ডাক 
স্পষ্টই শুনেত পেেলন বেট, িকন্তু অপদূতেদর ব্যাপাের িনশ্চিন্ত হেয় থাকেতন; এবং 
দরজার কােছ এেস সেই লোকেদর বািড় িফের যেেত ও ভয় না করেত বলেতন। িতিন 
বলেতন, ‘অপদূেতরা এইভােবই িবভ্রম সৃষ্টি কের ও তেমন িবভ্রমজিনত ভূত 
কাপুরুষেদর উপর ছেেড় দেয়; কেননা (িতিন বলেতন) কাপুরুষেদর িবরুদ্ধেই 
অপদূেতরা এইভােব িবভ্রমজিনত ভূত সৃষ্টি কের। অতএব তোমরা ক্রুেশর িচহ্ন িদেয় 
িনেজেদর সীলমোহরযুক্ত কের ভরসা ভের বািড় িগেয় সেই অপদূতেদর িনেজেদরেক 
িবদ্রূেপর বস্তু করেত দাও।’ তাই ক্রুেশর িচহ্ন দ্বারা সুরক্ষিত হেয় তারা বািড় িফের যেত, 
িকন্তু িতিন থেেক যেেতন, অপদূতেদর হাত থেেকও কোন ক্ষিত না পেেয়, সংগ্রােমর 
কারেণও ক্লান্তিভোগ না ক’রে। িতিন ঊর্ধ্ব থেেক আগত দর্শন দ্বারা যে সহায়তা পেেতন, 
সেই সহায়তা ও সেইসঙ্গে তাঁর প্রিতদ্বন্দ্বীেদর িনেজেদর দুর্বলতাই একিদেক তাঁর কষ্টে 



যেথষ্ট িনষ্কৃিত িদত ও অন্যিদেক আরও বেিশ আগ্রহ দেখাবার জন্য তাঁেক সজ্জিত 
করত। তাঁর বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য সময়মত আসত, এ ভেেব যে, তারা 
তাঁেক মৃত অবস্থায় পােব, িকন্তু শুনেত পেত িতিন গান করেছন, উত্থিত হোন ঈশ্বর, তাঁর 
শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হোক, তাঁর িবদ্বেষীরা তাঁর সম্মুখ থেেক পািলেয় যাক। ধোঁয়া যেমন 
িমিলেয় যায়, তেমিন তারা িমিলেয় যাক; মোম যেমন গেল আগুেনর মুেখ, তেমিন 
ঈশ্বেরর সম্মুেখ পাপীরা লুপ্ত হোক (ক); িতিন এও গাইেতন, সকল দেশ িঘের ফেেলিছল 
আমায়, িকন্তু প্রভুর নােমই আিম তােদর তািড়েয় িদলাম (খ)।


১৪। িতিন এইভােব একা হেয় থেেক কৃচ্ছ্র সাধনা অনুশীলন করেত করেত প্রায় িবশ 

বছর কাটােলন: কখনও বাইের যানিন ও কেবল মােঝ মােঝই হয় তো কেয়কজন তাঁেক 
দেখেত পেল। তারপর, যখন অেনেকই তাঁর কৃচ্ছ্র সাধনা অনুকরণ করেত আকাঙ্ক্ষী ও 
ইচ্ছুক হল ও তাঁর বন্ধুেদর কেয়কজন এেস কেল্লার দরজা ভেেঙ ফেেল তা জোর কের 
সিরেয় িদল, সেসময়ই আন্তিন ঐশরহস্যগুলোর অভ্যন্তের চািলত হওয়ার পর ও ঈশ্বর 
দ্বারা অনুপ্রািণত হেয় কেমন যেন একটা মন্দির থেেক এিগেয় এেলন। এটা হলো সেই 
প্রথমবার যখন িতিন কেল্লা থেেক তােদর জন্য দেখা িদেলন যারা তাঁর অনুসন্ধােন 
এেসিছল। এবং যখন তারা তাঁর িদেক তাকাল, তখন তারা তাঁর দেহ যে আেগকার 
অবস্থা বজায় রেেখিছল, তা দেেখ আশ্চর্যান্বিত হল; বাস্তিবকই তাঁর দেহ চর্চার অভােবও 
মোটা হয়িন ও উপবাস ও অপদূতেদর সঙ্গে লড়াইেয়র ফেলও রুগ্ন হয়িন, িকন্তু দেহটা 
িঠক সেই রকম িছল যেভােব তারা তাঁর প্রত্যাহােরর আেগ তাঁেক িচেনিছল। তাঁর আত্মা 
িছল কািলমামুক্ত, কেননা দুঃখ দ্বারাও সঙ্কুিচত িছল না, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দ্বারাও িশিথল িছল 
না, হাসাহািস ও হতাশা দ্বারাও প্রভািবত িছল না। লোেকর িভড় দেেখও িতিন িবরক্তি 
বোধ করেলন না, আবার তত মানুেষর আিলঙ্গেনও অিত উৎফুল্লতা প্রকাশ করেলন না। 
িতিন এেকবাের সাম্য বজায় রাখিছেলন এমন একজেনর মত যে যুক্তিক্ষমতা দ্বারা চািলত 
ও প্রকৃিতগত অবস্থায় অবস্থিত। উপস্থিত লোকেদর মধ্যে যারা শারীিরক পীড়ায় আক্রান্ত 
িছল, তাঁর মধ্য িদেয় প্রভু তােদর অেনকেক িনরাময় করেলন, অন্যান্যেদর অপদূত 
থেেক শুচীকৃত করেলন, ও আন্তিনেক কথেন অনুগ্রহ দান করেলন; ফলত িতিন দুঃখার্ত 
অেনকেক সান্ত্বনা িদেলন, ও প্রিতদ্বন্দ্বীেদর বন্ধুত্বে িফিরেয় আনেলন, সকলেক এমন 



উপেদশ িদেয় যেন জগেত খ্রিষ্টপ্রেেমর ঊর্ধ্বে িকছুই পছন্দ না কের। এবং যখন িতিন 
এমন উপেদশ ও পরামর্শ িদেলন যেন তারা আসন্ন মঙ্গলদানগুলোর কথা স্মরণ কের ও 
আমােদর প্রিত সেই ঈশ্বেরর কৃপারও কথা স্মরণ কের িযিন িনেজর পুত্রেক রেহাই 
দেনিন, িকন্তু আমােদর সকেলর জন্য তাঁেক সঁেপ িদেলন  (ক), তখন িতিন িবজনাশ্রমী 
জীবন বেেছ নেবার জন্য তােদর অেনেকর মন জয় করেলন। এভােব, সেসময় থেেক 
পর্বেত পর্বেত মেঠর উদ্ভব হল ও মরুপ্রান্তর হেয় উঠল সন্ন্যাসীেদর নগরী যারা 
িনেজেদর আপনজনেদর ছেেড় স্বর্গীয় নাগিরকত্বের লক্ষ্যে িনেজেদর তািলকাভুক্ত করল।


১৫। একিদন তাঁর পক্ষে আর্সিনোএ-র খাল পার হওয়া দরকার িছল (উপলক্ষটা িছল 

ভ্রাতােদর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা), ও খালটা কুিমের পূর্ণ িছল (ক)। এবং িতিন এমিন 
প্রার্থনা করেল পর িতিন িনেজ ও তাঁর সঙ্গীরা খােল নামেলন ও অক্ষত অবস্থায় পার 
হেলন। িনেজর মেঠ িফের এেস িতিন তাঁর সাধারণ সুযোগ্য কর্মে প্রাণপেণ যোগ 
িদেলন। িনয়িমত কথোপকথেনর মাধ্যেম িতিন তােদর মনোবল সুস্থির করেলন যারা 
ইিতমধ্যে সন্ন্যাসী হেয়িছল ও বেিশর ভাগ অন্যান্যেদর মেন কৃচ্ছ্র সাধনার আকাঙ্ক্ষা 
উদ্দীিপত করেলন; ও তাঁর কথার প্রিত আকর্ষেণর মাধ্যেম অল্পকােলর মধ্যে বহু বহু 
মেঠর উদ্ভব হল ও িতিন িনেজ িপতাই যেন তােদর সকলেক পিরচালনা করেলন।


সন্ন্যাসীেদর কােছ উপেদশ

১৬। একিদন িতিন বাইের গেেল সকল সন্ন্যাসী একটা উপেদশ শুনবার জন্য তাঁর কােছ 

এল। িতিন িমশরীয় ভাষায় তােদর একথা বলেলন, ‘িশক্ষালােভর জন্য শাস্ত্রই যেথষ্ট, 
িকন্তু এেক অন্যেক িবশ্বােস উৎসািহত করা উত্তম কর্ম। ফলত তোমরা যা জান, তা 
বলায় সন্তানেদর মত তা তোমােদর িপতার কােছ আন, এবং তোমােদর প্রবীণ বেল 
আিম যা জািন ও আমার অিভজ্ঞতার যে ফল, সেিবষেয় তোমােদর সঙ্গে সহভািগতা 
করব। প্রথম কথা, আমরা যা শুরু কেরিছ, এসো, তা ফেেল না দেওয়ার একই আগ্রহ 
সবার মধ্যে ধের রািখ; সেই ফেেল দেওয়ার প্রলোভন তখনই হয় যখন আমরা শ্রেম 
ভীরুমনা হই বা বিল, “কৃচ্ছ্র সাধনায় আমরা অেনক সময় কািটেয়িছ।” বরং আমরা 



কেমন যেন িদেন িদেন শুরু করিছ, এসো, আমােদর আগ্রহ বৃদ্ধি কির। কেননা 
ভাবীকােলর সঙ্গে তুলনা করেল দেখা যায় যে, মানুেষর গোটা আয়ুষ্কাল অিধক ক্ষিণক, 
ফলত অনন্ত জীবেনর তুলনায় আমােদর গোটা জীবনকাল িকছুই নয়। জগেত যা িকছু 
িবক্রির মত তা তার মূল্য অনুযায়ী িবক্রি হয়, ও কেউ কেউ একটা বস্তু সেটার সমতুল্য 
বস্তুর সঙ্গে িবিনময় কের। িকন্তু অনন্ত জীবেনর অঙ্গীকার অল্প িকছুর মূল্যে কেনা হয়, 
কেননা লেখা আেছ, আমােদর জীবেনর িদনগুলো সত্তর বছর ধারণ কের, িকন্তু 
বিলষ্ঠেদর জন্য তা আিশ বছর হেত পাের; ও যা িকছু সেই বর্ষকােলর বেিশ, তা দুঃখ ও 
কষ্ট হেব (ক)। সুতরাং, আমরা যখন এই সাধনায় সেই গোটা আিশ বছর এমনিক একশ’ 
বছরও জীবনযাপন কির, তখন যে বর্ষগুলো ধের আমরা রাজত্ব করব, এই একশ’ বছর 
সেই বর্ষগুলোর সমান নয়, কেননা একশ’ বছেরর চেেয় আমরা যুগ যুগ ধের রাজত্ব 
করব। এবং যিদও আমরা পৃিথবীেত প্রিতযোগীর মত জীবনযাপন কের থািক, তবু 
আমােদর উত্তরািধকার আমরা এই পৃিথবীেত পাই না, িকন্তু স্বর্গে সেই সমস্ত অঙ্গীকােরর 
ফেলর অিধকারী হই। তাই ক্ষয়শীল এ দেহ ছেেড় আমরা তা অক্ষয়শীল অবস্থায় িফের 
পাই (খ)।’


১৭। ‘সুতরাং, হে আমার সন্তােনরা, এসো, আমরা যেন িনরাশ না হই। আমরা 

যেন এমনটা না ভািব যে, আমােদর সাধনার কাল বেিশ দীর্ঘ হচ্ছে, বা আমরা যা কের 
এেসিছ তা মহৎ, কেননা আমােদর প্রিত যে গৌরব প্রকািশত হেব বেল স্থিরীকৃত আেছ, 
তার সঙ্গে এ বর্তমানকােলর দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়  (ক)। এবং জগেতর িদেক 
তািকেয় আমরা যেন এমনটা না ভািব যে, আমরা মহৎ মহৎ িকছু ত্যাগ কেরিছ, কেননা 
গোটা পৃিথবীও স্বর্গে যা িকছু রেয়েছ সেই সমস্ত িকছুর তুলনায় আসেল ক্ষুদ্র। এিদেক, 
যিদও এমনটা হত যে, আমরা গোটা পৃিথবীর প্রভু হতাম ও সেই গোটা পৃিথবী ত্যাগ 
করতাম, তবু সেই সমস্ত িকছু স্বর্গরাজ্যের তুলনায় িকছুই নয় বেল গণ্য হত। কেননা 
যেমন একজন একশ’টা সোনার দ্রাক্মা অর্জন করার জন্য যিদ একটা তামার দ্রাক্মা 
অবজ্ঞা করেত পারত, তেমিন যে কেউ গোটা পৃিথবীর শাসনকর্তা হেয় সেই পৃিথবী ত্যাগ 
কের, সে অল্প িকছু হারায় ও তার একশ’ গুণ বেিশ গ্রহণ কের। িকন্তু যখন মূল্যে গোটা 
পৃিথবী স্বর্গের সমান নয়, তখন যে অল্প কেয়কটা খণ্ড জিম ত্যাগ কেরেছ, সে আসেল 



িকছুই িবসর্জন দেয় না, এবং যিদও সে অিত মূল্যবান একটা বািড় ত্যাগ কের, তার 
পক্ষে বড়াই করার বা সাধনায় িশিথল হওয়ার কোন যুক্তি নেই। আমােদর এিবষেয়ও 
সেচতন হওয়া উিচত যে, আমরা যিদ সদ্‌গুেণর খািতেরও এসমস্ত িকছু ত্যাগ না কির, 
তাহেল পের, যখন আমরা মরব, তখন সেসমস্ত িকছু িপছেন ফেেল রেেখ চেল যাব, 
এমনিক, উপেদশক যেইভােব আমােদর স্মরণ করান (খ), তা তােদরই হােত রেেখ যাব 
যােদর িদেত আমরা ইচ্ছুক নই। ব্যাপারটা তেমন হেল তেব কেন আমরা সদ্‌গুেণর 
খািতের সেই সমস্ত ত্যাগ করব না যােত একটা রাজ্য পর্যন্তই উত্তরািধকার িহসােব পাই? 
অতএব, ধন-সম্পত্তির বাসনা যেন আমােদর কাউেক ধের না ফেেল। কেননা যা িকছু 
আমরা সঙ্গে কের িনেত পাির না, সেই সমস্ত িকছুর অিধকারী হওয়ায় আমােদর িক 
লাভ? বরং যা সঙ্গে কের িনেত পাির, যেমন িবচক্ষণতা, ন্যায়, আত্মসংযম, সাহস, 
সুবুদ্ধি, ভালবাসা, গিরবেদর প্রিত যত্নশীলতা, খ্রিষ্টে িবশ্বাস, ক্রোধ থেেক মুক্তি, 
আিতেথয়তা, কেন আমরা এসব িকছুরই অিধকারী হব না? আমরা এগুলোরই অিধকারী 
হেল তেব এমনটা আিবষ্কার করব যে, এগুলো আমােদর আেগ আেগ ছুেট সেখােন, সেই 
নম্রহৃদয়েদর দেেশ, আমােদর জন্য আিতেথয়তা প্রস্তুত করেব।’


১৮। ‘এধরেনর িচন্তা িনেয় মানুষ যেন এেত িনশ্চিত হয় যে, এসমস্ত িচন্তা 

অবেহলার ব্যাপার নয়, িবেশষভােব তখনই যখন সে িনেজেক প্রভুর দাস বেল গণ্য 
কের, ও দাস িহসােব িনেজর মিনেবর ইচ্ছা পালন করেত বাধ্য। “যেেহতু কাল কাজ 
কেরিছ, সেজন্য আজ কাজ করব না”, যেমন একটা দাস এধরেনর কথা বলেত দুঃসাহস 
করেব না; কত সময় অিতবািহত হেয়েছ, তা গুনেত গুনেতও যেমন সে সামেনর 
িদনগুলোেত িশিথল হেব না; বরং যেইভােব সুসমাচাের লেখা রেয়েছ সেই অনুসাের (ক) 
সে প্রত্যেক িদন িনেজর মিনবেক খুিশ করার জন্য ও িবপদ এড়াবার জন্য একই আগ্রহ 
দেখােব, তেমিন এসো, আমরাও প্রিতিদন কৃচ্ছ্র সাধনা পালেন িনষ্ঠাবান থািক, একথা 
জেেন যে, আমরা একিদনমাত্রও িশিথলতা দেখােল প্রভু আমােদর আেগকার সেবার 
খািতের আমােদর ক্ষমা করেবন না, বরং আমােদর অবেহলার কারেণ িনেজর ক্রোধ 
আমােদর উপর বর্ষণ করেবন। তেমন কথা আমরা এেজিকেয়েল শুেনিছ (খ), ও একই 



প্রকাের সেই যুদার বেলায়ও শুেনিছ িযিন আেগর শ্রেমর ফল এক রােত ধ্বংস 
কেরিছেলন।’


১৯। ‘সুতরাং, হে আমার সন্তােনরা, এসো, সাধনায় িনষ্ঠাবান থািক ও যেন িশিথল 

না হেয় যাই। কেননা এই সাধনায় সহকর্মী িহসােব প্রভু িনেজই আমােদর আেছন, 
যেইভােব লেখা রেয়েছ, যারা মঙ্গল বেেছ নেয়, ঈশ্বর তােদর সঙ্গে মঙ্গেলর উদ্দেেশ 
কার্যকর হন (ক)। আর যােত আমরা িশিথলতায় না পিড়, সেজন্য প্রেিরতদূেতর এই বচন 
িবচার-িবেবচনা করা উত্তম, তথা, আিম প্রিতিদন মৃত্যুবরণ কির (খ)। কেননা আমরা যিদ 
এমন মানুেষর মত জীবনযাপন কির যে প্রিতিদন মৃত্যুবরণ কের, তাহেল আমরা পাপ 
করব না। এবং সেই বচেনর অর্থ এ, আমরা যেমন প্রিতিদন জেেগ উিঠ, তেমিন এসো, 
এমনটা ধের িনই যে আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত জীিবত থাকব না; এবং একই প্রকাের, আমরা 
যখন শুেয় পড়ার জন্য ব্যবস্থা কির, তখনও এসো, এমনটা ধের িনই যে জেেগ উঠব না। 
আমােদর জীবন স্বভােবই অিনশ্চয়তা দ্বারা িচহ্নিত, ও [ঈশ্বেরর] পূর্বজ্ঞান এক একটা 
িদেনর িভত্তিেতই সেই জীবন আমােদর বণ্টন কের। তাই আমরা এইভােব ভাবেল ও 
এইভােব জীবনযাপন করেল তথা “প্রিতিদন”, তেব আমরা পাপ করব না, অন্য িকছুও 
কামনা করব না, কারও িবরুদ্ধ ক্রোধও অন্তের রাখব না, পৃিথবীেতও ধন জমাব না, 
বরং প্রিতিদন মৃত্যুর প্রিতক্ষায় রেয়েছ এমন মানুেষর মত আমরাও সেইমত ধন-সম্পত্তি 
থেেক মুক্ত থাকব ও সকেলর কােছ সবিকছু ক্ষমা করব। আমরা নারীর প্রিত কামনা বা 
অন্য কোন জঘন্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কামনা সম্পূর্ণরূেপ িনয়ন্ত্রণ করব শুধু নয়, আমরা বরং 
সবসময় সংগ্রােম রত থেেক ও িবচােরর িদেনর প্রতীক্ষা করেত করেত সেই কামনা 
থেেক মুখ ফেরাব কেমন যেন সেই কামনা এমন বাহ্যিক িজিনস যা অতীেতর িজিনস 
বেল গত হেয়েছ। কেননা পীড়েনর িবষেয় মহত্তর ভয় ও িবপদ সবসময় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির 
আরাম ধ্বংস কের, ও পিতত প্রায় আত্মােক জািগেয় তোেল।’


২০। ‘সুতরাং, যেেহতু আমরা শুরু কেরিছ ও সদ্‌গুেণর পেথ ইিতমধ্যে পদার্পণ 

কেরিছ, সেজন্য এসো, সামেন যা রেয়েছ সেিদেক ধািবত থািক (ক)। কেউই যেন িপছেন 
না ফেের যেইভােব সেই লোেটর স্ত্রী কেরিছল, িবেশষভােব এই কারেণ যে, প্রভু 
বেলিছেলন, যে কেউ লাঙেল হাত িদেয় িপছেন ফেের, সে ঈশ্বেরর রাজ্যের উপযোগী 



নয় (খ)। আচ্ছা, “িপছেন ফেরা” এর অর্থ শুধু এ, দুঃখ অনুভব করা ও পুনরায় জাগিতক 
িবষয় ভাবা। িকন্তু তোমরা সদ্‌গুণ কথাটা শুনেত ভয় পেয়ো না, ও সদ্‌গুণ শব্দেত 
িবস্মিত হয়ো না, কেননা সদ্‌গুণ আমােদর কাছ থেেক দূের নয়, আমােদর বাইেরও 
অবস্থিত নয়, বরং তার িসদ্ধি আমােদর অভ্যন্তের রেয়েছ, ও আমরা ইচ্ছুক হেল তেব 
কর্মটাও সহজ। এিদেক গ্রীেকরা উচ্চিশক্ষা লােভর খািতের দেশ ছেেড় সাগর পার হয়, 
িকন্তু স্বর্গরাজ্যের খািতের আমােদর পক্ষে িবেদেশ যাওয়া কোন দরকার হয় না, সদ্‌গুণ 
পাবার জন্য কোন সাগর পার হওয়াও প্রয়োজন নেই; কেননা প্রভু আেগই আমােদর 
বলেলন, স্বর্গরাজ্য তোমােদর অন্তের রেয়েছ (গ)। তাই সদ্‌গুেণর জন্য যা যা দরকার তা 
হলো আমােদর ইচ্ছা, যেেহতু সেই সদ্‌গুণ আমােদর অন্তের রেয়েছ ও আমােদর অন্তর 
থেেক উদ্গত হয়। কেননা তখনই সদ্‌গুণ আেছ যখন প্রাণ তার িনেজর আত্মিক অংশটা 
প্রকৃিতগত অবস্থায় রক্ষা কের; এবং তখনই প্রাণ সেই প্রকৃিতগত অবস্থায় রেয়েছ, যখন 
প্রাণ যেইভােব িনর্মাণ করা হেয়িছল সেইভােব থােক, কেননা প্রাণ সুন্দর ও সম্পূর্ণরূেপ 
সৎ বেল িনর্মিত হেয়িছল। এজন্যই নূেনর সন্তান যোশুয়া লোকেদর উৎসািহত করার 
সমেয় বেলিছেলন, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর প্রভুর িদেক তোমােদর হৃদয় সোজা কর (ঘ)। এবং 
[বাপ্তিস্মদাতা] যোহন বেলিছেলন, তোমােদর পথ সোজা কর  (ঙ)। প্রােণর কথা বলেল 
তেব “সোজা হওয়া” এর অর্থ হলো প্রােণর আত্মিক অংশটা প্রকৃিত অনুযায়ী হেয় ওঠা, 
সেইভােব যেইভােব তা সৃষ্ট হেয়িছল। িকন্তু প্রাণ যখন িনজ কক্ষপথ থেেক সের যায় ও 
তার যা প্রকৃিতগত তা থেেক বাঁকা পেথ চেল যায়, তখন আমরা প্রােণর িরপুরই কথা 
বিল। তাই কর্মটা কিঠন নয়, কেননা আমরা যিদ সেইভােব থািক যেইভােব িনর্মিত 
হেয়িছলাম, তাহেল আমরা সদ্‌গুেণ রেয়িছ, িকন্তু যিদ আমােদর িচন্তা-ভাবনােক অযোগ্য 
বস্তুর িদেক ফেরাই, তখন আমরা দুষ্ট বেল িনন্দিত হই। কাজটা যিদ এমন িকছুর উপর 
িনর্ভর করত যা বাইের থেেক আনা দরকার হত, তাহেল কাজটা সত্যিই কিঠন হত; 
িকন্তু যেেহতু ব্যাপারটা আমােদর িনেয়ই কেন্দ্র কের, সেজন্য এসো, জঘন্য িচন্তা-ভাবনা 
থেেক িনেজেদর রক্ষা কির, এবং যেেহতু এই প্রাণেক আমরা গচ্ছিত সম্পদ যেনই গ্রহণ 
কেরিছ, সেজন্য এসো, প্রভুর জন্যই তা সংরক্ষণ কির, যােত িতিন িনেজর কর্মেক 
সেইভােব িচেন িনেত পােরন যেইভােব তা িনর্মাণ কেরিছেলন।’




২১। ‘প্রিতযোিগতা আমােদরই হোক, যােত ক্রোধ আমােদর উপর শাসন না চালায় 

ও কামনা-বাসনা আমােদর ভূপািতত না কের, কেননা লেখা আেছ, মানুেষর ক্রোেধর 
ফেল ঈশ্বেরর ধর্মময়তা অনুযায়ী কোন কাজ হেত পাের না ও কামনা-বাসনা গর্ভস্থ হেয় 
পাপ প্রসব কের, এবং পাপ, একবার সািধত হেল, মৃত্যুেক জন্মায়  (ক)। এইভােব 
জীবনধারণ ক’রে, এসো, আমরা সযত্নে জাগ্রত থািক ও শাস্ত্রে যেভােব বেল সেই 
অনুসাের, এসো, আমােদর হৃদয়েক সম্পূর্ণরূেপ জাগ্রত রািখ (খ)। কেননা আমােদর সেই 
ভয়ঙ্কর ও চালাক শত্রু আেছ তথা সেই অপদূেতরা, এবং আমােদর সংগ্রাম এেদরই 
িবরুদ্ধে, যেইভােব প্রেিরতদূত বেলিছেলন, রক্তমাংেসর কোন শত্রুর িবরুদ্ধে নয়, িকন্তু 
সমস্ত আিধপত্য ও কর্তৃত্বের িবরুদ্ধে, এই অন্ধকারময় জগেতর অিধপিতেদর িবরুদ্ধে, 
স্বর্গীয় স্থােন দুষ্টতার আত্মাগুলোর িবরুদ্ধে  (গ)। আকােশ-বাতােস আমােদর চারিদেক 
তােদর িভড় মহৎ, ও আমােদর কাছ থেেক তত দূের নয়। িকন্তু তােদর মধ্যে পার্থক্য 
মহৎ। তােদর প্রকৃিত ও তােদর মধ্যকার পার্থক্য সংক্রান্ত আলোচনা অিতিরক্ত দীর্ঘ হত; 
তাছাড়া সেিবষেয় আলোচনা করা তােদরই মানায় যারা আমােদর চেেয় মহান। িকন্তু 
আপাতত আমােদর জন্য যা জরুরী ও অত্যাবশ্যক, তা হলো আমােদর িবরুদ্ধে তােদর 
চালািক সম্পর্কে অবগত হওয়া।’


২২। ‘প্রথমত আমােদর এ বোঝা উিচত যে, যা যা আমরা “অপদূত” বেল িচহ্নিত 

কির, সেই অপদূেতরা যে সেই আকার অনুসাের সৃষ্ট হেয়িছল এমন নয়, কেননা ঈশ্বর 
অিনষ্টকর কোন িকছু গেড়নিন। সেগুলোেক মঙ্গলময় বেলই গড়া হেয়িছল, িকন্তু স্বর্গীয় 
প্রজ্ঞা থেেক পিতত হেল ও তারপের পৃিথবী জুেড় ঘুরেত ঘুরেক সেগুলো নানা 
আত্মপ্রদর্শনী িদেয় গ্রীকেদর প্রবঞ্চিত করল, এবং খ্রিষ্টিয়ান এই আমােদর ঈর্ষা করায় 
সেগুলো স্বর্গের িদেক আমােদর যাত্রা ব্যর্থ করার জন্য িনেজেদর কামনা-বাসনায় 
সবিকছুেত হস্তক্ষেপ কের যােত কের, যে স্থান থেেক িনেজরা পিতত হেয়িছল, আমরা 
যেন সেখােন আরোহণ করেত না পাির। সেজন্য যেথষ্ট প্রার্থনা ও সাধনা দরকার, যােত 
কের, যে কেউ পিবত্র আত্মা দ্বারা আত্মাগুলোেক িনর্ণয় করার অনুগ্রহদান পায় (ক), সে 
যেন সেগুলোর বৈিশষ্ট্য িচেন িনেত পাের, যেমন, সেগুলোর মধ্যে কোন্‌টা কোন্‌টা কম 
ও কোন্‌টা কোন্‌টা বেিশ খারাপ; অথবা সেগুলোর এক একটা কোন্‌ ধরেনর িবিশষ্ট 



কর্মে িনেজেক িনয়োিজত কের, ও কেমন কের সেগুলোর এক একটােক ভূপািতত ও 
িবতািড়ত করা যেেত পাের। কেননা সেগুলোর যে চালািক ও সেগুলোর মতলেব যে 
পদ্ধিত, তা বহু ধরেনর। ধন্য প্রেিরতদূত ও তাঁর সঙ্গীরা এসমস্ত জানেতন যখন 
বেলিছেলন, তার মতলব আমােদর অজানা নয় (খ), এবং আমরা সেগুলোর হােত যে যে 
পরীক্ষা সহ্য কেরিছ, সেই িভত্তিেত আমােদর এক একজনেক সেগুলো থেেক দূের, 
সৎপেথই থেেক সংশোধন করা উিচত। অতএব, সেগুলো িবষেয় প্রমাণ পেেয়িছ বেলই 
আিম আমার িনেজর সন্তানই যেন তোমােদর উদ্দেশ কের কথা বলিছ।’


২৩। ‘অপদূেতরা যখন খ্রিষ্টিয়ান একজনেক দেখেত পায়, িবেশষভােব এমন 

সন্ন্যাসীেক দেখেত পায় যে খুিশ মেন শ্রম কের ও অগ্রসর হয়, তখন তারা তােদর পেথ 
হোঁচট খাওয়ানোর মত বাধা বিসেয় তােদর আক্রমণ কের ও প্রলোভন দেখায়। তােদর 
ব্যবহৃত হোঁচট খাওয়ানোর বাধা হলো কুিচন্তা। িকন্তু আমােদর পক্ষে তােদর িবভ্রেম ভয় 
পেেত দরকার হয় না, কেননা প্রার্থনা, উপবাস ও প্রভুেত িবশ্বাস দ্বারা তারা সােথ 
সােথই ভূপািতত হয়; িকন্তু পিতত হওয়ার পেরও তারা িনেজেদর প্রেচষ্টা বন্ধ কের না, 
বরং শঠতা ও চাতুিরর মধ্য িদেয় আবার এিগেয় আেস। যখন তারা জঘন্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তি 
দ্বারা সরাসির একজেনর আত্মােক প্রবঞ্চিত করেত পাের না, তখন তারা পুনরায় অন্য 
প্রকাের আক্রমণ চালায় ও সেই অনুসাের িনেজেদর আত্মপ্রদর্শনী পিরবর্তন ক’রে তারা 
ভয় ছড়ােত, িনেজেদর গঠন পাল্টিেয়, নারী, বন্যজন্তু, সিরসৃপ, িবরাট দেহ ও সহস্র 
সহস্র সৈন্যেদর আকার ধারণ ক’রে িনেজেদর প্রেচষ্টা চালায়। তথািপ আমােদর পক্ষে 
তােদর প্রবঞ্চনাময় আত্মপ্রদর্শনীেত ভয় পাওয়া দরকার হয় না, কেননা সেই সবিকছু 
িকছুই না ও শীঘ্রই িমিলেয় যায়, িবেশষভােব তখনই যখন একজন িবশ্বাস ও ক্রুেশর 
িচহ্ন দ্বারা িনেজেক বলবান কের। অবশ্যই, তারা সাহসী ও এেকবাের িনর্লজ্জ, কেননা 
যখন তারা সেইভােব পরাভূত হয়, তখন এমিনই অন্যভােব পুনরায় আক্রমণ চালায়। 
তারা এমনটা ভান কের যে, তারা ভিবষ্যদ্বাণী িদেত ও আসন্ন িবষয় আেগ থেেক ঘোষণা 
করেত পাের; আবার তারা িনেজেদর এমনভােব বড় দেখায় কেমন যেন ছােদর মত উচ্চ 
ও এেকবাের প্রশস্ত, যােত কের যােদর তারা িচন্তা-ভাবনা দ্বারা পথভ্রষ্ট করেত অক্ষম 
হেয়িছল, তােদর যেন চালািক ক’রে িবভ্রেমর মাধ্যেম কেেড় িনেত পাের। িকন্তু তারা 



যখন এমনটা দেেখ যে, এক্ষেত্রেও প্রাণ িবশ্বােস ও প্রত্যাশাপূর্ণ সঙ্কল্পে সংরক্ষিত, তখন 
সাহায্যের জন্য িনেজেদর দলপিতেক আেন।’


২৪। ‘তারা প্রায়ই সেই িদয়াবেলর মত আিবর্ভূত হয় যােক প্রভু যোবেক দেিখেয় 

বেলিছেলন, তার চোখ প্রভাতী তারার মত। তার মুখ থেেক জ্বলন্ত িবদ্যুৎ-ঝলক িনর্গত 
হয় ও অগ্নিস্ফুিলঙ্গ উৎপন্ন হয়। তার নাসারন্ধ্র থেেক অঙ্গােরর আগুেন ফুটন্ত চুল্লির ধোঁয়া 
িনর্গত হয়। তার শ্বাস অঙ্গার স্বরূপ ও তার মুখ থেেক বের হয় আগুেনর িশখা (ক)। যখন 
অপদূতেদর প্রধান এই আকাের আিবর্ভূত হয়, তখন, আিম যেমন আেগ বেলিছলাম, 
সেই অনুসাের সেই ধূর্তজন বড় বড় ঘোষণা িদেয় আতঙ্কিত করেত চেষ্টা কের, 
যেইভােব প্রভু যোবেক তার বর্ণনা িদেয় বেলিছেলন, কেননা সে লোহােক তুেষর মত ও 
ব্রোঞ্জেক পচা কােঠর মত গণ্য কের, … সমুদ্রেকও মলেমর পাত্রের মত ও অতল 
গহ্বরেক একটা বন্দির মত দেেখ, তার কােছ সেই গহ্বর হেঁেট বেড়াবার স্থােনর 
মত  (খ); এবং নবীর মুখ িদেয় প্রভু বেলিছেলন, শত্রু বলিছল: ধাওয়া কের তােদর 
ধরব, তােদর লুট কের নেব (গ), এবং আেরকজন দ্বারা বেলিছেলন, আিম আমার হােত 
গোটা জগৎেক পািখর নীেড়র মত কেেড় নেব, ফেলানো িডেমর মতই তােদর ধরব (ঘ)। 
এক কথায়, তারা এ ধরেনর দািব িদেয় িনেজেদর বড়াই রটায়, ও ভক্তপ্রাণেদর প্রবঞ্চিত 
করার জন্যই তেমনটা ঘোষণা কের। িকন্তু এবারও, িবশ্বস্ত এই আমােদর জন্য 
িদয়াবেলর এই আিবর্ভাব ভয় করা ও তার কথায় আতঙ্কিত হওয়া দরকার হয় না, 
কেননা সে িমথ্যা বেল; হ্যাঁ, সে সত্যকথা আদৌ বেল না; িকন্তু সে তেমন ও ততখািন 
কথা বলেলও ও অিধক সাহসী হেলও তোমরা িকছুই মেন করো না; একটা সােপর মত 
তােক ত্রাণকর্তা দ্বারা বড়িশ িদেয় টানা হেয়েছ, ভারবাহী পশুর মত তার নাসারন্ধ্রে দিড় 
দেওয়া হেয়েছ, পলাতেকর মত তার নাসারন্ধ্রে নথ লাগানো হেয়েছ, ও তার ঠোঁট দু’টো 
লোহার কীলেক বিঁিধেয় দেওয়া হেয়েছ; চড়ুই পািখর মত তােক ত্রাণকর্তা দ্বারা বেঁেধ 
দেওয়া হেয়েছ যােত সে আমােদর িবদ্রূেপর বস্তু হেত পাের। এবং িবেছ ও সােপর মত 
তােক ও তার সঙ্গী অপদূতেদর এমন অবস্থায় রাখা হেয়েছ যােত খ্রিষ্টিয়ান আমরা 
তােদর পােয় মািড়েয় িদেত পাির। এবং এর প্রমাণ এটা হলো যে, আমরা এখন তার 
িবপরীেতই জীবনধারণ করিছ; কেননা যে সমুদ্রেক শুষ্ক কের দেেব ব’লে ও জগৎেক 



িছিনেয় নেেব ব’লে হুমিক িদচ্ছিল, দেখ সে কেমন কের তোমােদর সাধনায় বাধা িদেত, 
এমনিক তার িবরুদ্ধে আমার এই কথা বন্ধ করেত অক্ষম। সুতরাং সে যাই বলুক না 
কেন আমরা যেন তােত মনোযোগ না িদই, কেননা সে িমথ্যা বেল, তার নানা 
আিবর্ভােবও যেন আতঙ্কিত না হই, কেননা সেগুলোও প্রতারণা মাত্র। সেগুলোেত যা 
দেখা দেয়, তা প্রকৃত আলো নয়, বরং তােদর জন্য প্রস্তুত করা যে আগুন, সেই 
আিবর্ভােব সেই আগুেনর প্রথম লক্ষণ ও সাদৃশ্য  (ঙ) রেয়েছ, ও যে পদার্থে তারা 
অল্পকােলর মধ্যে ক্ষয় হেয় যােব, সেই পদার্থেই তারা মানবজািতেক আতঙ্কিত করেত 
সেচষ্ট। তারা যে আিবর্ভূত হয়, এেত কোন সন্দেহ নেই, িকন্তু িবশ্বস্তেদর 
একজনমাত্রেকও িবক্ষত না কেরই তারা সােথ সােথ িমিলেয় যায় ও সঙ্গে কের সেই 
আগুেনর সাদৃশ্য িনেয় যায় যা তােদর গ্রহণ কের িনেত উদ্যত। তাই এখােন তােদর ভয় 
করা দরকার হয় না, কেননা খ্রিষ্টের অনুগ্রহ দ্বারা তােদর সমস্ত প্রেচষ্টা ব্যর্থ হয়।’


২৫। ‘িকন্তু তবুও তারা িবশ্বাসঘাতক, ও সমস্ত আকাের িনেজেদর পিরবর্তিত ও 

রূপান্তিরত করেত প্রস্তুত। অদৃশ্যমান অবস্থায়ও তারা প্রায়ই পিবত্র সঙ্গীত গাইেত ভান 
কের ও শাস্ত্র থেেক নেওয়া বচনগুলো আবৃত্তি কের। এবং পাঠ করেত থাকাকােলও 
আমরা যা পাঠ কের থািক, তারা সােথ সােথ সেই সমস্ত িকছু প্রিতধ্বিনেতই যেন বাের 
বাের আবৃত্তি কের। আমরা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকেতই তারা প্রার্থনার জন্য আমােদর 
জািগেয় তোেল, এবং তেমনটা অিবরতই করেত করেত আমােদর ঘুমাবার সুযোগ 
পর্যন্তও দেয় না। এমনটা সম্ভব হয় যে, তারা সন্ন্যাসীেদর রূপ অনুযায়ী বেশ ধারণ কের 
ও ভক্তপ্রাণেদর মত কথা বলার ভান কের যােত কের রূেপর সামঞ্জস্যের মধ্য িদেয় 
প্রতারণা ক’রে তােদর যেখােন ইচ্ছে সেই সকলেক আকর্ষণ করেত পাের যােদর িবভ্রান্ত 
কেরেছ। তাসত্ত্বেও তােদর প্রিত মনোযোগ দেওয়া দরকার হয় না যিদও তারা প্রার্থনার 
জন্য তোমােদর ঘুম থেেক জাগায়, অথবা আদৌ িকছুই না খেেত পরামর্শ দেয়, বা যিদও 
এমনটা মেন হয় তারা আমােদর এমন িবষেয় অিভযুক্ত কের বা ভর্ৎসনা কের যা সম্পর্কে 
অন্য সময় আমােদর সায় িদেয়িছল। তারা যে ভক্তি বা সত্যের খািতের এসব িকছু কের 
এমন নয়, বরং তােদর লক্ষ্যই যেন সরলমনােক হতাশায় ফেলেত পাের, সাধনােক 
অনুপযোগী বেল ঘোষণা করেত পাের, িবজনাশ্রমী জীবনেক কষ্ট ও বোঝা বেল 



উপস্থাপন ক’রে মানুষেক সেই জীবন ঘৃণা করােত পাের, ও তােদরই পেথ বাধা সৃষ্টি 
করেত পাের যারা তােদর িবরুদ্ধে রুেখ দাঁিড়েয় সেই পেথ চেল।’


২৬। ‘প্রভুর প্রেিরত সেই নবী তেমন প্রাণীেদর হতভাগা বেল অিভিহত কেরিছেলন 

যখন বেলিছেলন, িধক্‌ তােক যে িনেজর প্রিতেবশীেক উত্তেজক পানীয় পান করায় (ক)। 
কেননা তেমন ব্যবহার ও িচন্তা সদ্‌গুণ অিভমুেখ পেথ িবঘ্ন ঘটায়। এক্ষেত্রে, যিদও 
অপদূেতরা সত্য বলত (কেননা আপিন ঈশ্বেরর পুত্র  (খ) বলায় তারা তো সত্য 
বেলিছল), তবু প্রভু িনেজই তােদর মুখ বন্ধ কের িদেয় তােদর কথা বলেত বাধা িদেতন 
পােছ তারা সত্যের সঙ্গে িনেজেদর অিনষ্ট বোেন; তাছাড়া িতিন আমােদর এব্যাপাের 
অভ্যস্ত করেত চাচ্ছিেলন যেন আমরা তােদর কথায় তখনও মনোযোগ না িদই যখন 
এমনটা মেন হয় যে, তারা সত্য বেল। কেননা শাস্ত্রের অিধকারী ও ত্রাণকর্তার মুক্তিরও 
অিধকারী এই আমরা, সেই আমােদর পক্ষে িদয়াবল দ্বারা িশক্ষা পাওয়া মানায় না, সেই 
যে িদয়াবল িনেজর পদশ্রেিণ রক্ষা কেরিন (গ) বরং িনেজর মন একিদক থেেক অন্যিদেক 
অিবরতই পাল্টায়। সেই কারেণ, যখন সে শাস্ত্রের কোন বচন উচ্চারণ কের, তখনও প্রভু 
এ বেল তােক বারণ কের, িকন্তু পাপীেক ঈশ্বর বেলন, তুিম কেন আমার িবিধিনয়ম 
আবৃত্তি কর ও আমার সন্ধির কথা মুেখ তুেল আন? (ঘ)। কেননা অপদূেতরা সবই কের, 
হ্যাঁ, তারা বােজ কথা বেল, মানুেষর মন িবভ্রান্ত কের, এমন ভান কের তারা যা, তা 
থেেক তারা অন্য িকছু, ও গোলমাল সৃষ্টি কের, এবং এসব িকছু তারা কের 
সরলমনােদর প্রতািরত করার লক্ষ্যে। তাছাড়া তারা তীব্রতম অদ্ভুত শব্দ ধ্বিনত কের, 
পাগেলর মত হাসাহািস কের ও িফসিফস কের। িকন্তু একজন তােদর মনোযোগ না 
িদেল তেব তারা িচৎকার কের ও পরাস্তই যেন কান্নাকািট কের।’


২৭। ‘সেজন্য ঈশ্বর হওয়ায় প্রভু তােদর মুখ বন্ধ করেতন। িকন্তু, যেেহতু আমরা 

পিবত্রজনেদর দ্বারা িশক্ষাপ্রাপ্ত হেয়িছ, সেজন্য তাঁরা যেমন ব্যবহার করেতন, আমােদর 
পক্ষেও সেইমত ব্যবহার করা ও তাঁেদর সাহস অনুকরণ করা সমীচীন। কেননা তেমন 
িকছু দেখেল তাঁরা বলেতন, যখন পাপী আমার সামেন দাঁড়াল, তখন আিম িনর্বাক্‌ 
িছলাম, িনেজেক অবনিমত করলাম, ও মঙ্গলময় কথা বলা থেেক মৌন থাকলাম  (ক); 
আরও, বিধেরর মত আিম শুিনিন, আিম এমন বোবারই মত যে খোেল না মুখ, আিম 



তেমন মানুেষর মত িছলাম যে িকছুই শোেন না  (খ)। সুতরাং সেই অপদূতেদর সঙ্গে 
অেচনা লোকেদর মত ব্যবহার ক’রে আমরাও যেন তােদর মনোযোগ না িদই, ও যখন 
তারা প্রার্থনার জন্য আমােদর ঘুম থেেক জাগায় বা উপবাস সম্পর্কে আমােদর সঙ্গে কথা 
বেল, তখনও যেন আমরা তােদর প্রিত বাধ্য না হই। বরং যিদও ওরা সবিকছুেত 
চাতুিরর সঙ্গে ব্যবহার কের, তবু এসো, সাধনায় আমােদর িনেজেদর সঙ্কল্পে ব্যস্ত থািক 
পােছ তােদর দ্বারা পথভ্রষ্ট হই। এবং যখন এমনটা মেন হয়, ওরা আমােদর আক্রমণ 
করেছ ও মৃত্যুর হুমিক দ্বারা আমােদর ভয় দেখাচ্ছে, তখনও আমরা তােদর িবষেয় 
আতঙ্কিত হব না, কেননা ওরা দুর্বল, ও হুমিক ছড়ানো ছাড়া অন্য িকছু করার ওেদর 
কোন ক্ষমতা নেই।’


২৮। ‘এতক্ষণ ধের আিম এিবষেয় কোন রকেম কথা বেল এেসিছ, িকন্তু এখন 

তােদর িবষেয় পূর্ণ িববরণী দেওয়ায় আমার আর দ্বিধা করেত নেই, কেননা আমার এই 
স্মারক কথা তোমােদর রক্ষায় কার্যকর হেব।


প্রভু আমােদর মধ্যে বসবাস করার সময় থেেকই শত্রু ভূপািতত ও তার পরাক্রম 
কেম গেেছ। সেজন্য, যিদও সে িকছুই করেত অক্ষম, তবু পিতত একটা স্বৈরশাসেকর 
মত সে চুপচাপ থােক না, িকন্তু হুমিক ছড়ায়, যিদও সেই সমস্ত হুমিক কথামাত্র। তোমরা 
এক একজন একথা মেন রেখ, তেব অপদূতেদর সঙ্গে অবজ্ঞা ভের ব্যবহার করার শক্তি 
পােব। এিদেক, ওরা যিদ আমােদর দেেহর সদৃশ একটা দেেহ গণ্ডিবদ্ধ থাকত, তাহেল 
একথা বলেত পারত, “যারা িনেজেদর লুকোয় আমরা তােদর খুঁেজ পেেত পাির না, িকন্তু 
যখন তােদর খুঁেজ বের কির তখন তােদর ক্ষিত কির”, ফলত, ওেদর িবরুদ্ধে সমস্ত 
দরজায় তালা মেের িনেজেদর লুিকেয় আমরা ওেদর এড়ােত পারতাম। তথািপ ওরা 
এরকম [আমােদর মত] না হেলও তবু তালা-মারা দরজার িভতর িদেয় ঢুকবার ক্ষমতা 
রােখ ও আকােশ-বাতােস ওেদর সঙ্গে তথা ওেদর ও ওেদর দলেনতার অর্থাৎ িদয়াবেলর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়, ও যিদও ওরা দুষ্টতা সাধেন ব্যগ্র ও ক্ষিত করার জন্য তৈরী, ও 
ত্রাণকর্তা যেমন বেলেছন, অিনষ্টের িপতা সেই িদয়াবল আিদ থেেকই নরঘাতক (ক), তবু 
আমরা এখন জীিবত, এমনিক ওেক প্রিতরোধ করায়ই জীবনযাপন করিছ। এেত স্পষ্ট 
দাঁড়ায় যে, ওরা কোন শক্তি রােখ না। কেননা মতলব সাধন করার ব্যাপাের একটা স্থান 



ওেদর প্রিতরোধ করেত পাের না, আমােদর প্রিত দয়া দেখাবার জন্য যে ওরা আমােদর 
বন্ধু বেল দেেখ তাও নয়, ও এমন মঙ্গলপ্রেিমকও নয় যে সংশোিধত হবার জন্য 
অিভপ্রেত। বরং ওরা খারাপ ও যারা সদ্‌গুণ ভালবােস ও ঈশ্বরেক সম্মান কের, তােদর 
ক্ষিত করার বাসনার মত ওেদর আর কোন বাসনা নেই। িকন্তু যেেহতু ওরা কার্যকর 
হবার ক্ষমতা রােখ না, সেজন্য হুমিক ছড়ানো ছাড়া আর িকছুই কের না। যিদ সেই 
ক্ষমতা রাখত, তাহেল ওরা িবলম্ব না কেরই বরং যে অিনষ্টের িদেক ওরা অনুরক্ত সােথ 
সােথই সেই অিনষ্ট সাধন করত, িবেশষভােব সেই অিনষ্ট যা আমােদরই িবরুদ্ধে লক্ষ 
কের। লক্ষ কর, এখােন সমেবত এই আমরা এখন ওেদর িবরুদ্ধে কথা বলিছ, ও ওরা 
জােন যে আমরা যতখািন অগ্রসর হই ওরা ততখািন বেিশ দুর্বল হয়। এমনিক, ওেদর 
যিদ সেই ক্ষমতা থাকত তাহেল খ্রিষ্টিয়ান এই আমােদর একজনেকও জীিবত থাকেত 
িদত না, কেননা পাপীর দৃষ্টিেত ঈশ্বরভক্তি ঘৃণ্য বস্তু (খ)। িকন্তু যেেহতু ওরা িকছুই করেত 
পাের না, সেজন্য ওরা িনেজেদরই ক্ষিত ঘটায়, কেননা ওরা যা িবষেয় হুমিক দেয়, তা 
সম্পাদন করেত অক্ষম।


ওেদর িবষেয় আমােদর ভয়-আতঙ্ক শেষ করার জন্য আমােদর একথা ভাবা উিচত: 
তেমন অিধকার ওেদর থাকেল, তেব ওরা িভড় কের আসত না, িনেজেদর রূপ 
পাল্টিেয়ও িনেজেদর ফন্দি-িফিকর খাটাত না, বরং ওেদর কেবল একজেনরই পক্ষে 
আসা ও িনেজর সাধ্যমত ও পছন্দমত যা করার তা করা যেথষ্ট হত, িবেশষভােব 
একারেণ যে, যে কেউ তেমন ক্ষমতার অিধকারী হেল, তেব সে নানা আত্মপ্রদর্শনী দ্বারা 
ধ্বংস করত না, বড় বড় িভেড়র মাধ্যেমও ভয় ছড়াত না, বরং িনেজর পছন্দমত িনেজর 
অিধকার সরাসিরই অনুশীলন করত। তথািপ অপদূেতরা কোন িকছুই সাধন করেত 
অক্ষম হওয়ায় িনজ িনজ রূপ পাল্টিেয় ও ভয়ঙ্কর আিবর্ভাব ও নানা রূপ অবলম্বন ক’রে 
বালকেদর সন্ত্রািসত ক’রে মঞ্চেই যেন নানা পাঠ অিভনয় কের। তেমন ব্যবহােরর জন্য 
ওেদর বরং ভীরু বেল অবজ্ঞাত হওয়া উিচত। বাস্তিবকই িযিন আশুরীয়েদর কােছ 
প্রেিরত হেয়িছেলন, কমপক্ষে প্রভুর সেই সত্যকার দূেতর পক্ষে সঙ্গী কোন িভড়, বা 
দৃষ্টিগোচর আত্মপ্রদর্শনী, বা তীব্রতম অদ্ভুত শব্দ বা হট্টগোলও দরকার িছল না, িকন্তু 
িনেজর অিধকার শান্ত ভােব অনুশীলন করেলন ও সােথ সােথই এক লক্ষ পঁচািশ হাজার 



শত্রুেক িবনাশ করেলন (গ)। িকন্তু এই যে অপদূেতরা কোন িকছুই করার অিধকার রােখ 
না, এরা কমপক্ষে িবভ্রম দ্বারাই ভয় দেখােত বাধ্য।’


২৯। ‘এিদেক, যে কেউ যোেবর জীবেনর ঘটনাসমূহ িবষেয় ভােব ও সেই সম্পর্কে 

বেল, “তেব কেনই বা িদয়াবল এিগেয় িগেয় তাঁর িবরুদ্ধে সেই সবিকছু সাধন করল? 
সে িক তাঁেক সমস্ত ধন-সম্পদ বঞ্চিত কেরিন, তাঁর ছেেলেমেয়েদর িক িবনাশ কেরিন, ও 
কষ্টকর ফোড়ার আঘােত িক তােক আঘাত কেরিন?  (ক)। তেব যে তেমন প্রশ্ন রােখ, 
তার এ জানা উিচত যে, িদয়াবল যে িছল সেই শক্তির অিধকারী তা নয়, িকন্তু ঈশ্বরই 
িদয়াবেলর হােত পরীক্ষা করার ভার তুেল িদেয়িছেলন। এটা স্পষ্ট যে, সে কোন িকছু 
করার অক্ষম িছল িবধায় তেমনটা যাচনা কেরিছল, ও যখন তার যাচনা মঞ্জুর করা হল, 
তখন সে কােজ লাগল। তাই এক্ষেত্রেও শত্রু িনন্দিত হওয়ার যোগ্য, কেননা সে যখন 
বাসনা কেরিছল, তখনও ধর্মপ্রাণ সেই মানুেষর উপর জয়ী হেত পারল না। কেননা তার 
যিদ সেই অিধকার থাকত, তাহেল সে সেই যাচনা উপস্থাপন করত না। িকন্তু যাচনা 
করায়, একবার শুধু নয়, দু’ দু’ বারই, সে িনেজেক এেকবাের দুর্বল ও অক্ষম 
দেিখেয়িছল। এবং সে যে যোেবর উপের কোন অিধকার রাখিছল না, তা তত িবস্ময়কর 
ব্যাপার নয়, কেননা ঈশ্বর অনুমিত না িদেল তেব িবনাশ সেই মানুেষর গবািদ পশুর 
উপেরও পড়েত পারত না। শূকরেদর উপেরও িদয়াবল কোন অিধকার রােখ না, কেননা 
সুসমাচাের লেখা আেছ, তারা িমনিত কের প্রভুেক বলল, ওই শূকরেদর মধ্যে আমােদর 
পািঠেয় িদন  (খ)। িকন্তু তারা যখন শূকরেদর উপের অিধকার রােখিন, তখন ঈশ্বেরর 
প্রিতমূর্তিেত গড়া মানুষেদর উপের সেটার চেেয় আরও কম অিধকার রােখ।’


৩০। ‘তাই সেই অপদূতেদর অবজ্ঞা ক’রে ও সেগুলোেক আদৌ ভয় না ক’রে 

আমােদর কেবল ঈশ্বরেক ভয় করা প্রয়োজন। এমনিক, তারা এধরেনর িকছু যতই সাধন 
কের, এসো, যে সাধনা তােদর িবরোিধতা কের সেই সাধনা বৃদ্ধিেত িনেজেদর তত 
বেিশ িনয়োিজত কির, কেননা তােদর িবরুদ্ধে মহৎ যে অস্ত্র, তা হলো সৎজীবন ও 
ঈশ্বের আস্থা। তারা নানা ক্ষেত্রে সাধকেদর ভয় পায় যেমন উপবাস, রাত্রিজাগরণ, 
প্রার্থনা, কোমলতা ও শালীনতা, অর্থ-অবজ্ঞা, অিভলাষ-শূন্যতা, িবনম্রতা, গিরবেদর 
প্রিত ভালবাসা, অর্থদান, ক্রোধ থেেক মুক্তি, ও সর্বোপির খ্রিষ্টের প্রিত ভক্তি। িঠক 



একারেণই তারা এসব িকছু কের, যােত এমন কেউই না থােক যে তােদর পােয়র িনেচ 
মািড়েয় দেয়; কেননা তােদর িবরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য ত্রাণকর্তা তাঁর িবশ্বস্তেদর যা 
মঞ্জুর কেরেছন, তারা সেই অনুগ্রেহর কথা জােন; িতিন তো বেলিছেলন, দেখ, আিম 
তোমােদর সাপ ও িবেছ পােয়র িনেচ মাড়াবার, ও সেই শত্রুর সমস্ত পরাক্রেমর উপের 
কর্তৃত্ব করার অিধকার িদেয়িছ (ক)।’


৩১। ‘তাই তারা ভিবষ্যদ্বাণী িদেত ভান করেল কেউই যেন তােত মনোযোগ না 

দেয়। এমনটা প্রায়ই ঘেট যে, আমােদর যে ভ্রাতারা যাত্রা করেত উদ্যত, যাত্রাটা শুরু 
হওয়ার বেশ িকছু িদন আেগই সেই অপদূেতরা সেই ভ্রাতােদর যাত্রার কথা আমােদর 
জানায়, ও সেই ভ্রাতারা সত্যিই আেস। অপদূেতরা যে তােদর শ্রোতােদর জন্য িচন্তিত 
িবধায় তেমনটা কের তা নয়, িকন্তু সেই শ্রোতারা যেন তােদর উপর আস্থা রােখ, 
এিবষেয় তােদর মন জয় করার উদ্দেশ্যেই তারা তেমনটা কের, ও তেমনটা করার পর 
সেই ভ্রাতােদর িনেজেদর িনয়ন্ত্রেণ এেন তােদর িবনাশ ঘটায়। সুতরাং তােদর মনোযোগ 
িদেত নেই, বরং তারা তেমন কথা বলেত বলেতই আমােদর তােদর উল্টিেয় িদেত হয়, 
কেননা আমােদর পক্ষে তােদর কোন প্রয়োজন নেই। তেব এেত তত আশ্চর্যের িকবা 
আেছ যখন তারা মানুষেদর দেেহর চেেয় সত্তায় সূক্ষ্ম দেহ ব্যবহার কের িবধায় যারা 
রওনা হেত যাচ্ছে তােদর উপর নজর রেেখ যাত্রা শুরু হেলই তােদর চেেয় দ্রুত বেেগ 
ছুেট তােদর আগমেনর কথা আমােদর জানায়? তেমন িকছু একজন ঘোড়া চেড়ই সাধন 
করেত পাের যখন যারা পােয় যাত্রা করেছ তােদর আেগ আেগ গন্তব্যস্থােন িগেয় পৌঁেছ। 
না, যা এখনও ঘেটিন, তেমন ঘটনার উপের তােদর কোন পূর্বজ্ঞান নেই: ঈশ্বরই সেই 
একমাত্রজন, িযিন সমস্ত িকছু জন্মাবার আেগ সেই সমস্ত িকছু জােনন। িকন্তু এরা চোেরর 
মত আেগ আেগ ছোেট ও যা দেেখেছ সেটার খবর দেয়। আমরা যে এখােন সমেবত হেয় 
তােদর িবরুদ্ধে কথা বলিছ, আমােদর একজন রওনা হেয় খবর দেওয়ার আেগ তারা 
কতজনেকই না এই মুহূর্তে আমােদর চলােফরা িবষেয় ইঙ্গিত িদেত পাের! িকন্তু 
দ্রুতগামী একটা ছেেলও ধীরগিত অন্য ছেেলেক ছািড়েয় িগেয় একই কাজ সম্পন্ন করেত 
পাের।




আিম যা বলেত চাই তা এ। কোন একজন থেবাইস অঞ্চল থেেক বা অন্য স্থান 
থেেক যাত্রা শুরু করেল সে যিদও রওনা হয়, তবু সে না হাঁটা পর্যন্ত সেই অপদূেতরা 
িকছুই জােন না; সে যে হাঁটেছ তা দেখবার পেরই তারা আেগ আেগ ছুেট তার 
আগমেনর আেগ সেিবষেয় খবর দেয়। আর আসেল এমনটা ঘেট যে, সেই যাত্রীরা িকছু 
িদন পের গন্তব্য স্থােন িগেয় পৌঁেছ। িকন্তু বহুবার এমনটাও ঘেট যে, যাত্রাকােল যাত্রী 
িফের যায়, আর তখন অপদূেতরা িমথ্যাবাদী বেল ধরা পেড়।’


৩২। ‘তেমনটাও তখন ঘেট যখন তারা [নীল] নেদর জল সম্পর্কে মােঝ মােঝ 

িনর্বোেধর মত কথা বেল। কেননা যখন তারা ইিথওিপয়ার কোন না কোন স্থােন অেনক 
বৃষ্টি লক্ষ কের, তখন, যেেহতু তারা জােন যে, নদীর বন্যার উদ্ভব সেইখােন হয়, 
সেজন্য জল িমশের ঢুকবার আেগ তারা আেগ আেগ ছুেট সেিবষেয় খবর দেয়। িকন্তু 
মানুেষরাও তেমনটা করেত পারত যিদ অপদূতেদর মত দ্রুতেবেগ ছুটেত পারত। 
দাউেদর সেই প্রহরী যখন উচ্চস্থােন উেঠিছল, তখন যে লোকটা এিগেয় আসিছল, যে 
কেউ িনেচ থেেক গেিছল তার চেেয় সে-ই তােক আরও স্পষ্ট ভােব দেখেত 
পেেয়িছল (ক), এবং অন্যান্যরা আসবার আেগ, যে আেগ আেগ দৌড়োচ্ছিল, সে এমন 
িকছু বেলিন যা তখনও ঘেটিন, িকন্তু যা ঘটেত যাচ্ছিল ও ঘেটিছল সেিবষেয় খবর িদল। 
একই প্রকাের, এই অপদূেতরাও আেগ আেগ ছুটেত ও অন্যান্যেদর ইঙ্গিত িদেত িসদ্ধান্ত 
নেয় তােদর শ্রোতােদর প্রবঞ্চিত করার লক্ষ্যে। িকন্তু যিদ ইিতমধ্যে এমনটা হয় যে 
[ঈশ্বেরর] পূর্বজ্ঞান সেই জল বা সেই যাত্রীেদর িবষেয় আলাদা কোন িকছু পিরকল্পনা 
কের (কেননা তেমনটা করা ঈশ্বেরর পূর্বজ্ঞােনর অিধকাের রেয়েছ), তাহেল অপদূেতরা 
িমথ্যা বলল, ও যারা তােদর কথা শুনল তারা প্রবঞ্চিত হল।’


৩৩। ‘এইভােবই গ্রীকেদর দৈববাণীর উদ্ভব হেয়িছল ও তারা পুরাকােল অপদূতেদর 

দ্বারা পথভ্রান্ত হেয়িছল। িকন্তু এইভােবও এসময় থেেক এই প্রবঞ্চনা শেষ পিরমাণ হল, 
কেননা সেই প্রভু এেলন িযিন অপদূতেদর দুষ্কর্মের সঙ্গে খোদ অপদূতেদরও শূন্যতায় 
আনেলন। কেননা সেই অপদূেতরা িনেজেদর প্রভােব িকছুই জােন না, িকন্তু চোেরর মত 
যা পেরর কাছ থেেক পায় তা অন্যেদর হােত তুেল দেয় ও পূর্বঘোষেকর চেেয় তারা 
হলো আন্দাজ সংবাদদাতা মাত্র। তাই যখন তারা মােঝ মােঝ সত্য বেল, তখন কেউই 



যেন তােত িবস্মিত না হয়। এমনটাও হয় যে, রোগ িবষেয় িবেশষজ্ঞ িচিকৎসেকরা িভন্ন 
িভন্ন লোকেদর মধ্যে একই রোগ লক্ষ ক’রে তােদর কােছ যা ইিতমধ্যে জানা তা-ই িভত্তি 
ক’রে আরোগ্যসম্ভাবনা প্রদান কের। আরও, জাহােজর কর্ণধার ও কৃষেকরাও অিভজ্ঞ 
চোখ িদেয় আবহাওয়ার অবস্থা লক্ষ ক’রে আেগ থেেক বলেত পাের আবহাওয়া ঝোড়ো 
বা পিরষ্কার হেব িকনা। তেব এক্ষেত্রে এমন কেউই নেই যে এমনটা সমর্থন করেব যে, 
তারা িদব্য অনুপ্রেরণার প্রভােবই পূর্বঘোষণা করেছ, বরং সবাই এেত একমত হেব যে, 
তারা িনেজেদর অিভজ্ঞতা গুেণই খবর িদচ্ছে। তাই যখন অপদূেতরাও মােঝ মােঝ 
আন্দাজ ক’রে একই কথা বেল থােক, তখন এিভত্তিেত কেউই যেন তােদর িবষেয় 
িবস্মিত না হয় বা তােদর মনোযোগ না দেয়। কেননা যা ঘটেত যাচ্ছে, তা তােদর কাছ 
থেেক িকছু িদন আেগ জানা, শ্রোতােদর কী লাভ? আর যিদও একজন সত্যিকাের তেমন 
িকছু জানেত পারত, তেব তেমন িকছু জানায় তত আনন্দের কারণ কী? এসব িকছু 
সদ্‌গুণ উৎপন্ন কের না, সচ্চিরত্র িবষেয়ও তা আদৌ প্রমাণ নয়। আমরা যা জািন না, 
সেিবষেয় আমরা কেউই িবচািরত হই না, যেইভােব একজন সুখী বেল পিরগিণত নয় 
এই িভত্তিেত যে, সে িশক্ষিত ও জ্ঞানী মানুষ। বরং এই প্রশ্নের ক্ষেত্রেই এক একজন 
িবচারাধীন হয়, তথা, সে িবশ্বাস রক্ষা কেরেছ িকনা ও আজ্ঞাগুলো সত্যিকাের পালন 
কেরেছ িকনা।’


৩৪। ‘এজন্য এসমস্ত িবষেয় আমােদর তত গুরুত্ব আরোপ করেত নেই; এবং ভাবী 

ঘটনাসমূহ আেগ থেেক জানবার লক্ষ্যেই যে আমরা সাধনা কির ও শ্রম কির এমন নয়, 
বরং আমরা যেভােব িনেজেদর জীবন চালনা কির সেইভােবই যেন ঈশ্বরেক তুষ্ট করেত 
পাির, সেজন্যই তা কির। এবং ঘটনাসমূহ ঘটবার আেগ সেগুলো িবষেয় জ্ঞান পাবার 
প্রভাব লাভ করার লক্ষ্যেই যে আমরা প্রার্থনা কির, তাও নয়, ও আমােদর সাধনার 
মজুির িহসােবই যে আমরা সেই প্রভাব যাচনা কির, তাও নয়, বরং আমরা যাচনা কির 
যােত িদয়াবেলর উপর জয়লাভ ক্ষেত্রে প্রভু যেন আমােদর সহায়ক হন। িকন্তু যিদ কোন 
সময় ভাবী ঘটনাসমূহ আেগ থেেক জানাটা আমােদর কােছ গুরুত্বপূর্ণ িবষয় হয়, তাহেল 
এসো, আমােদর মন যেন িবশুদ্ধ হয়। কেননা এ আমার িবশ্বাস যে, যখন এক প্রাণ 
সবিদক িদেয় ও িনেজর প্রকৃিতগত অবস্থায় িবশুদ্ধ থােক, তখন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার 



ফেল সেই প্রাণ অপদূতেদর চেেয় আরও বেিশ ক’রে ও আরও বেিশ দূের দেখবার সক্ষম 
হেয় ওেঠ, কেননা প্রভু িনেজই তােক সেিবষয়গুলো প্রকাশ কেরন। এিলেশেয়র প্রাণ িঠক 
সেইমত িছল যখন গেহিজ সংক্রান্ত ব্যাপার ও িনকটস্থ সেনাবািহনী সংক্রান্ত ব্যাপার 
দেেখিছল (ক)।’


৩৫। ‘তাই যখন অপদূেতরা রােত এেস তোমােদর কােছ ভাবী ঘটনার কথা বলেত 

ইচ্ছা কের, অথবা যখন তারা বেল, “আমরাই সেই দূত”, তখন তােদর প্রিত মনোযোগ 
িদয়ো না, কেননা তারা িমথ্যা বলেছ। এবং তারা তোমােদর সাধনার প্রশংসা করেল ও 
তোমােদর সুখী বলেলও তােদর কথা শোনো না ও তােদর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রেখো না, 
বরং িনেজেদর ও তোমােদর ঘর [ক্রুেশর িচহ্নে] িচহ্নিত কের প্রার্থনা কর, ও তখনই 
দেখেত পােব, তারা িমিলেয় গেেছ। সত্য কথা আসেল এ যে, তারা কাপুরুষ, ও প্রভুর 
ক্রুেশর িচহ্ন দ্বারা এেকবাের আতঙ্কিত, কেননা সেই ক্রুেশই প্রভু তােদর ক্ষমতা-বঞ্চিত 
কের সকেলর চোেখর সামেন তােদর শেষ দশা দেিখেয়িছেলন  (ক)। িকন্তু তারা যিদ 
তোমােদর িঘের নাচানািচ ক’রে ও নানা আত্মপ্রদর্শনী জািগেয় িনর্লজ্জ ভােব িনেজেদর 
প্রেচষ্টায় জেদ দেখায়, তেব তােদর ভয় করো না, ভেয়ও সঙ্কুিচত হয়ো না, তােদর 
মনোযোগও িদয়ো না একথা ভেেব যে হয় তো তারা সৎ দূত। কেননা প্রভু তেমনটা 
মঞ্জুর করেল, তেব ভাল ও মন্দ উপস্থিিতদ্বয় িনর্ণয় করা সহজ। পিবত্রজনেদর দর্শন 
এলোেমলোতায় বশীভূত নয়, কেননা িতিন জোের কথা বলেবন না, িচৎকারও করেবন 
না, আর কেউই তাঁর কণ্ঠস্বরও শুনেত পােব না (খ), িকন্তু সেই দর্শন এমন শান্তিশষ্টতা ও 
শালীনতার সঙ্গে আেস যে, প্রােণ সােথ সােথই আনন্দ, সুখ ও সৎসাহস প্রেবশ কের, 
কেননা িযিন আমােদর আনন্দ ও িপতা ঈশ্বেরর পরাক্রম (গ), সেই প্রভু তােদর সঙ্গে সঙ্গে 
আেছন। তােত প্রােণর িচন্তা শান্ত ও সুস্থির থােক, যার ফেল উজ্জ্বলভােব দীপ্তিময় হেয় 
উেঠ সেই প্রাণ তার িনেজর আলো দ্বারা তাঁেদরই দেখেত পায় যাঁরা আিবর্ভূত হন। 
সেসময় প্রাণ িদব্য ও ভাবী িবষেয়র আকাঙ্ক্ষা দ্বারা আিবষ্ট হয় ও সেই প্রাণীেদর সঙ্গে 
সম্পূর্ণরূেপ িমিলত হেত বাসনা কের—যিদ তাঁেদর সঙ্গে িবদায় িনেত পারত। িকন্তু 
মানুষ হওয়ায় যিদ কেউ না কেউ ভাল আত্মােদর দর্শেন ভেয় অিভভূত হয়, যাঁরা 
আিবর্ভূত হন তাঁরা ভালবাসার মাধ্যেম সেই ভয় সিরেয় দেন, যেমন জাখািরয়ার বেলায় 



গাব্রিেয়ল কেরিছেলন  (ঘ), সেই স্ত্রীলোকেদর বেলায় সেই দূত কেরিছেলন িযিন পিবত্র 
সমািধস্থােন দেখা িদেয়িছেলন (ঙ), ও সেই দূত কেরিছেলন িযিন সুসমাচাের রাখালেদর 
বেলিছেলন, ভয় করো না  (চ)। সেই লোকেদর ভয় কাপুরুষতা জিনত নয়, িকন্তু এমন 
ভয় যা উচ্চশ্রেিণর প্রাণীেদর উপস্থিিত জিনত। তেমনটাই পিবত্রজনেদর দর্শনদান।’


৩৬। ‘অপরিদেক, অপদূতেদর আক্রমণ ও দর্শন এলোেমলোতা, তীব্রতম অদ্ভুত 

শব্দ, চেঁচােমিচ ও িচৎকাের িচহ্নিত, অর্থাৎ সেই ধরেনর িবরক্তিেত িচহ্নিত যা অভদ্র 
ছেেলেমেয়রা বা চোেররা ঘটায়। এেথেক সােথ সােথ নেেম আেস প্রােণর আতঙ্ক, িচন্তা-
ভাবনার গণ্ডগোল ও এলোেমলোতা, িনরাশা, সাধকেদর প্রিত িবরোিধতা ভাব, 
উদাসীনতা, মেনর কষ্ট, আত্মীয়স্বজনেদর স্মৃিত ও মৃত্যু-ভয়; অবেশেষ আেস অিনষ্টের 
আকাঙ্ক্ষা, সদ্‌গুণ অবজ্ঞা ও চিরত্রের অস্থিরতা। সুতরাং, কাউেক দেেখ যিদ তোমরা ভয় 
পাও, তাহেল যিদ সেই ভয় সােথ সােথ িমিলেয় যায় ও সেটার বদেল আেস অিনর্বচনীয় 
আনন্দ, প্রফুল্লতা, স্বিনর্ভরশীলতা, নবীকৃত শক্তি, িচন্তা-ভাবনার স্থিরতা ও সেই সমস্ত 
িকছু যা আিম উপের উল্লেখ কেরিছ তথা সৎসাহস ও ঈশ্বেরর প্রিত ভালবাসা, তাহেল 
সাহস ধর ও প্রার্থনা কর। কেননা প্রােণর আনন্দ ও স্থিরতা তাঁেদরই পিবত্রতা প্রমাণ 
কের যাঁরা তোমােদর সামেন রেয়েছন। সেই অনুসাের আব্রাহাম প্রভুেক দেেখ আনন্দিত 
হেয়িছেলন ও ঈশ্বরজননী মারীয়ার কণ্ঠে যোহন আনন্দে লািফেয় উেঠিছেলন। িকন্তু 
অন্যেদর আগমেন যিদ এলোেমলোতা, বাইের থেেক আগত অদ্ভুত শব্দ, জাগিতক 
ধরেনর দৃশ্য, মৃত্যুর হুমিক ও সেই অন্যান্য িকছু যা আিম উপের উল্লেখ কেরিছ, তাহেল 
জেেন নাও, সেটা হলো অপদূতেদর আক্রমণ।’


৩৭। ‘তোমােদর জন্য এটাও লক্ষণ হোক: যখন প্রাণ ভেয়র মধ্যে অবস্থান কের, 

তখন এর অর্থ এ হলো যে, শত্রুরা উপস্থিত। কেননা অপদূেতরা দর্শন জিনত সেই ভয় 
সিরেয় দেয় না যেভােব সেই মহান দূত গাব্রিেয়ল মারীয়া ও জাখািরয়ার বেলায় 
কেরিছেলন ও সেই স্ত্রীলোকেদর বেলায় কেরিছেলন সেই দূত িযিন সমািধস্থােন দেখা 
িদেয়িছেলন। বরং তারা যখন ভীরু মানুষেক দেেখ, তখন িনেজেদর দর্শন শত শত গুেণ 
বৃদ্ধি কের যােত কের সেই মানুষেদর আরও বেিশ কের আতঙ্কিত করেত পাের, এবং 
অবেশেষ তােদর আক্রমণ ক’রে এই বেল তােদর িবদ্রূপ কের, ভূিমষ্ঠ হেয় আমার 



সামেন প্রিণপাত কর  (ক)। তারা িঠক এইভােব সেই গ্রীকেদর প্রতািরত করল যারা 
তােদর উপর ঈশ্বর নাম আরোপ করল, নামটা এমন যা তােদর বেলায় িমথ্যা। িকন্তু প্রভু 
এমনটা চানিন আমরা িদয়াবেলর দ্বারা প্রতািরত হব, ও িদয়াবল যেইখােন তেমন িবভ্রম 
ঘটাত না কেন, িতিন তােক ধমক িদেয় বেলিছেলন, দূর হও, শয়তান; কেননা লেখা 
আেছ, তুিম তোমার ঈশ্বর প্রভুেকই প্রণাম করেব ও কেবল তাঁরই সেবা করেব  (খ)। 
সেজন্য সেই প্রতারক আমােদর দ্বারা আরও বেিশ কের অবজ্ঞাত হোক, কেননা প্রভু যা 
বেলেছন, তা িতিন আমােদর খািতেরই কেরেছন যােত কের যখন অপদূেতরা আমােদর 
কাছ থেেক এধরেনর উক্তি শোেন, তখন যেন সেই প্রভু দ্বারা তািড়ত হেত পাের িযিন 
সেই উক্তি দ্বারা তােদর ধমক িদেয়িছেলন।’


৩৮। ‘অপদূত বের কের দেওয়ার ব্যাপাের আমােদর বড়াই করা উিচত না, 

সম্পািদত আরোগ্যদান ক্ষেত্রেও গর্বে স্ফীত হওয়া উিচত না; একটা অপদূতেক যে 
তাড়ায়, তার িবষেয় িবস্মিত হেত নেই, ও যে বের কের দেয় না, তােক অবজ্ঞা করা 
সমীচীন নয়। বরং একজন অন্য একজেনর সাধনা ভাল মত িশখুক, সে সেই সাধনার 
অনুকরণ করুক, সেই সাধনার সঙ্গে প্রিতযোিগতা করুক বা সংশোধন করুক। কেননা 
িচহ্নকর্ম সম্পাদনা আমােদর অিধকােরর বস্তু নয়, তা হলো ত্রাণকর্তারই কর্ম; এবং িতিন 
িঠক তাই বেলিছেলন িশষ্যেদর কােছ, অপদূেতরা যে তোমােদর বশীভূত হয়, এেত 
আনন্দ করো না, এেতই বরং আনন্দ কর যে, তোমােদর নাম স্বর্গে লেখা আেছ  (ক)। 
নামগুলো যে স্বর্গে লেখা আেছ, তা আমােদর সদ্‌গুণ ও জীবনধারণ িবষেয় সাক্ষ্য, িকন্তু 
অপদূতেদর বের কের দেওয়ার যে ক্ষমতা, তা হলো সেই ত্রাণকর্তার দান িযিন তা মঞ্জুর 
কেরেছন। তাই যারা সদ্‌গুেণ নয়, িকন্তু িচহ্নকর্মে বড়াই কের বেলিছল, প্রভু, আপনার 
নােম িক অপদূত তাড়াইিন? আপনার নােম িক বহু পরাক্রম-কর্ম সাধন কিরিন?(খ), 
িতিন উত্তের তােদর বেলিছেলন, আিম তোমােদর সত্যিই বলিছ, আিম তোমােদর জািন 
না  (গ)। কেননা প্রভু  ভক্তিহীনেদর পথ জােনন না  (ঘ)। আিম যেমন আেগও বেলিছ, 
আত্মগুলো িনর্ণয় করার অনুগ্রহদান পাবার জন্য একজেনর পক্ষে অবশ্যই প্রার্থনা করা 
দরকার, যােত যেভােব লেখা রেয়েছ সেই অনুসাের আমরা যেন যে কোন আত্মােকই 
িবশ্বাস না কির (ঙ)।’




৩৯। ‘আমার ইচ্ছা িছল, যা বেল এেসিছ, তােত তুষ্ট হেয় আিম এবার নীরব থাকব 

ও আমার িনেজর সংগ্রাম িবষেয় িকছু বলব না। তথািপ, পােছ তোমরা এমনটা মেন কর 
যে, আিম এিবষেয় সাধারণ ভােব কথা বলিছ, এবং যােত তোমরা এেত িনশ্চিত হেত 
পার যে আিম আমার িনেজর অিভজ্ঞতা থেেক ও বাস্তবরূেপই এিবষেয়র িববরণ িদচ্ছি, 
সেজন্য যিদও আিম িনর্বোধ বেল গণ্য হই (িযিন আমার কথা শুনেছন, সেই প্রভু জােনন 
যে আমার িবেবক পিরষ্কার, এও জােনন যে, িনেজর পক্ষে কথা বলিছ না, বরং 
তোমােদর ভালবাসা ও অগ্রগিতর খািতেরই কথা বলিছ), সেজন্য অপদূতেদর যে ফন্দি-
িফিকর িনেজই দেেখিছ, সেিবষেয়ই কথা বলিছ  (ক)। সেই অপদূেতরা কতবারই না 
আমােক সুখী বলল, ও আিম প্রভুর নােম তােদর অিভশাপ িদলাম! কতবারই তারা 
[নীল] নেদর জল িবষেয় ভিবষ্যদ্বাণী িদল ও আিম তােদর বললাম, এেত তোমােদর িক 
আেস-যায়? একিদন তারা এেস িনেজেদর হুমিক িদেয় যুদ্ধের জন্য িবন্যস্ত বািহনীর মত 
আমােক চারিদেক িঘের ফেলল। আর এক সময়, তারা আমার ঘর ঘোড়া, জন্তু ও সােপ 
পূর্ণ করল, ও আিম গাইলাম, কেউ যুদ্ধরেথ, আবার কেউ অশ্বে বড়াই কের, আমরা িকন্তু 
আমােদর ঈশ্বর প্রভুর নােমই বড়াই করব  (খ); এবং তেমন প্রার্থনায় তারা প্রভু দ্বারা 
িবতািড়ত হল। একিদন তারা আলোর বেেশ অন্ধকাের এেস বলিছল, আন্তিন, আমরা 
তোমােক আলো িদেত এেসিছ। িকন্তু আিম চোখ বন্ধ কের প্রার্থনা করলাম ও সােথ সােথ 
সেই ভক্তিহীনেদর আলো িনিভেয় গেল। এবং কেয়ক মাস পর তারা গায়কেদর বেেশ ও 
শাস্ত্রের নানা বচন আবৃত্তি করেত করেত এল, িকন্তু বিধেরর মত আিম শুিনিন  (গ)। 
একিদন তারা আমার মঠ কাঁিপেয় তুলল, িকন্তু আিম আমার সঙ্কল্পে অিবচল থেেক 
প্রার্থনা করলাম। এবং এসমস্ত িকছুর পর তারা পুনরায় আমােক দেখেত এেস তীব্রতম 
অদ্ভুত শব্দ ধ্বিনত করল, িশস্‌ িদল ও চারিদেক লাফােত লাগল। িকন্তু আিম প্রার্থনা 
করা মাত্র ও মেন মেন সামসঙ্গীত গাওয়া মাত্রই তারা সােথ সােথ কাঁদেত ও িচৎকার 
করেত লাগল কেমন যেন ভীষণভােব দুর্বলতায় আক্রান্ত হেয়, এবং আিম সেই প্রভুর 
গৌরবকীর্তন করলাম িযিন এেসিছেলন ও তােদর দুঃসাহস ও পাগলািমর শেষ দশা 
দেিখেয়িছেলন।’




৪০। ‘একিদন খুবই উঁচুলম্বা একটা অপদূত এক দর্শেন দেখা িদেয় “আিম ঈশ্বেরর 

পরাক্রম” ও “আিম ঈশ্বেরর পূর্বজ্ঞান; তুিম কী চাও আিম তোমােক দেব?” এধরেনর 
কথা বলার দুঃসাহস দেখাল। িকন্তু সেসময়ই আিম িবেশষভােব ফুঁ িদেয় ও খ্রিষ্টের নােম 
কথা বেল তােক আঘাত করেত চেষ্টা করলাম। মেন করিছলাম আিম তােক িঠকই 
মেেরিছ, ও সােথ সােথ, আিম খ্রিষ্টনাম উচ্চারণ করেত করেত তত বড় আত্মা তার 
সমস্ত অপদূতেদর সঙ্গে িমিলেয় গেল। একিদন আিম উপবাস করিছ এমন সমেয় সেই 
চালাক সন্ন্যাসীর বেেশও এল, সঙ্গে কের রুিট িনেয় আসিছল, ও পরামর্শ িদেয় আমােক 
বলল, খাও ও তোমার সমস্ত শ্রম বন্ধ কর; তুিমও তো মানুষ, ও দুর্বল হেত যাচ্ছ। িকন্তু 
তার মতলব উপলব্ধি কের আিম আমার প্রার্থনা বলার জন্য উেঠ দাঁড়ালাম ও সে 
তেমনটা সহ্য করেত পারল না, কেননা সে পািলেয় গেল ও তখন তার রূপ িছল এমন 
ধোঁয়ার মত যা দরজার িভতর িদেয় যায়। আহা, কতবারই না সে মরুপ্রান্তের আমােক 
সোনার িবভ্রম দেখাল এই আশায় যে আিম সেটা স্পর্শ কির ও সেিদেক তাকাই। িকন্তু 
আিম তােক প্রিতরোধ করার জন্য সামসঙ্গীত গান করলাম ও সে িমিলেয় গেল। সে 
বহুবার আমােক কশা িদল, িকন্তু আিম বললাম, খ্রিষ্টের ভালবাসা থেেক িকছুই আমােক 
িবচ্ছিন্ন করেব না  (ক), তােত তারা এেক অন্যেকই কশা িদেত লাগল। িকন্তু আিমই যে 
তােদর রোধ করলাম ও তােদর কাজ িবনাশ করলাম এমন নয়, সেই প্রভুই তা-ই 
করেলন িযিন বেলন, আিম শয়তানেক িবদ্যুৎ-ঝলেকর মত স্বর্গ থেেক পড়েত 
দেখলাম  (খ)। িকন্তু, হে আমার সন্তােনরা, প্রেিরতদূেতর কথা স্মরণ কেরই আিম এই 
সমস্ত িকছু আমার িনেজর উদাহরণ িদেয় বর্ণনা কেরিছ (গ) যেন তোমরা সাধনায় হোঁচট 
না খেেত ও িদয়াবলেক ও তার অপদূতেদর আিবর্ভােব ভয় না পেেত িশখেত পার।’


৪১। ‘এবং যেেহতু এসমস্ত ঘটনা িববরণ দেওয়ায় আিম িনর্বোধ হলাম, সেজন্য 

তোমােদর িনেজেদর রক্ষা ও অভেয়র জন্য এটাও গ্রহণ কের নাও; এবং আমােক 
িবশ্বাস কর, কেননা আিম িমথ্যা বলিছ না। একিদন কে যেন একজন আমার মেঠর 
দরজায় ঘা িদল; আিম বাইের িগেয় এমন একজনেক দেখলাম যে অিতকায় ও উঁচুলম্বা 
িছল। যখন আিম িজজ্ঞাসা করলাম, তুিম কে? সে তখন বলল, আিম শয়তান। আিম 
বললাম, তুিম এখােন কী করছ? সে িজজ্ঞাসা করল, কেন সন্ন্যাসীরা ও অন্য সকল 



খ্রিষ্টিয়ান আমােক অকারেণ দোষ আরোপ কের? কেন তারা প্রিতিট ঘণ্টায় আমােক 
অিভশাপ দেয়? যখন আিম উত্তের বললাম, তুিম কেন তােদর িপড়ন কর? সে উত্তের 
বলল, আিম যে তােদর িপড়ন কির তা নয়, িকন্তু তারাই িনেজেদর িপড়ন কের, কেননা 
আিম দুর্বল হেয়িছ; তারা িক একথা পেড়িন যে, শত্রুর খড়্গ এেকবাের ব্যর্থ হল ও তুিম 
তােদর নগরগুলো িবলুপ্ত কেরছ?(ক)। আমার কোন স্থানও আর নেই, কোন খড়্গও আর 
নেই, কোন নগরও আর নেই। সর্বস্থােন খ্রিষ্টিয়ােনরাই রেয়েছ, এবং মরুপ্রান্তরও 
সন্ন্যাসীেত ভের গেেছ; তারা িনেজেদর িনেয় ব্যস্ত থাকুক ও অকারেণ আমােক দোষ 
দেওয়া বন্ধ করুক। তখন প্রভুর তেমন অনুগ্রেহ িবস্মিত হেয় আিম তােক বললাম, যিদও 
তুিম সবসময় িমথ্যাবাদী ও কখনও সত্য বল না, তাসত্ত্বেও এইবার িনেজ ইচ্ছা না 
করেলও সত্যিকথা বেলছ। কেননা খ্রিষ্ট িনেজর আগমেন তোমােক দুর্বলতায় পিরণত 
করেলন, ও তোমােক ভূপািতত করার পর তোমােক অরক্ষিত অবস্থায় রেেখ গেেলন। 
ত্রাণকর্তার নাম শোনা মাত্র ও সেই নাম থেেক িনর্গত জ্বালা সহ্য করেত না পেের সে 
অদৃশ্য হল।’


৪২। ‘সুতরাং, যখন িদয়াবল িনেজ এমনটা স্বীকার কের যে, সে আর িকছুই করেত 

পাের না, তখন তার সঙ্গে ও তার অপদূতেদর সঙ্গে আমােদর সম্পূর্ণ অবজ্ঞার সঙ্গে 
ব্যবহার করা উিচত। এিদেক তার িনেজর কুকুরেদর সঙ্গে শত্রু সেই সমস্ত ফন্দি-
িফিকেরর অিধকারী যা আিম বর্ণনা কেরিছ, িকন্তু তােদর দুর্বলতার কথা জানেত পেের 
আমরা তােদর িবদ্রূপ করেত সক্ষম। সেজন্য এসো, আমরা এই ব্যাপাের যেন মেন 
িনরাশামগ্ন না হই, প্রােণ যত িবভীিষকা রেয়েছ তার িদেকও যেন হা কের না তাকাই, 
িনেজেদর জন্যও যেন অনর্থক ভয় কল্পনা না কির এধরেনর কথা ব’লে ‘যখন অপদূেতরা 
আেস, তখন আিম আশা কির সে আমােক উল্টিেয় দেেব না, বা আমােক ধের মািটেত 
ফেেল দেেব না, অথবা সে হঠাৎ কের আমার পােশ পােশ এেস দাঁিড়েয় আমােক 
িবভ্রান্তির মধ্যে ফেলেব না। না, তেমন িচন্তা-ভাবনায় বেস থাকা আমােদর আদৌ উিচত 
নয়, যারা মরেত বেসেছ তােদর মত হাহাকার করাও উিচত নয়। বরং এসো, সাহস 
ধের সবসময়ই উল্লাস কির, তােদরই মত যারা িবমুক্ত হচ্ছে; এবং মেন মেন এমনটা 
ভািব যে, আমােদর সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রভু আেছন িযিন সেই অপদূতেদর পালােত বাধ্য 



করেলন ও তােদর প্রভাব শূন্যতায় পিরণত করেলন। একইপ্রকাের এসো, আমরা যেন 
সবসময় এমনটা উপলব্ধি কির ও মেন রািখ যে, প্রভু আমােদর সঙ্গে থাকেত শত্রুরা 
আমােদর িবরুদ্ধে িকছুই করেত পারেব না। কেননা তারা যখন আেস, তখন তারা 
আমােদর যে অবস্থায় পায়, তােদর কর্ম িঠক সেই অনুযায়ী, কেননা তারা আমােদর 
িচন্তা-ভাবনা অনুযায়ীই িনেজেদর িবভ্রান্তি তৈির কের। আমােদর ভীত ও িনরাশ পেেল 
তারা সােথ সােথ দস্যুর মত আমােদর আক্রমণ কের যেেহতু জায়গাটা অরক্ষিত অবস্থায় 
পেেয়েছ। মেন মেন আমরা যা ভািব, তা-ই, এমনিক তার চেেয় আরও বেিশ তারা 
করেত অিভপ্রায় কের। কেননা যখন তারা দেেখ, আমরা ভীত ও আতঙ্কিত, তখন 
তােদর দর্শনগুলোেত ও হুমিকেত যা ভয়ঙ্কর, তারা তার বৃদ্ধি ঘটায় ও সেই কষ্টভোগী 
প্রাণ িঠক সেই অনুযায়ী শাস্তি ভোগ কের। তথািপ, তারা এমনটা দেখেল যে আমরা 
ভাবী িবষেয়র কথা ভেেব, প্রভুর সম্পর্কিত িবষেয় চোখ িনবদ্ধ রেেখ ও এিবষেয় িনশ্চিত 
যে সবিকছু প্রভুর হােত রেয়েছ ও একটা অপদূত একজন খ্রিষ্টিয়ােনর উপর কোন প্রভাব 
রােখ না ও কারও উপেরও কোন অিধকার রােখ না িবধায় আমরা প্রভুেত আনন্দিত, 
তারা যখন দেেখ যে সেই প্রাণ তেমন িচন্তা-ভাবনার িবরুদ্ধে সুরক্ষিত, তখন লজ্জিত 
হেয় দূের সের যায়। িঠক একারেণই শত্রু যোবেক এসব িকছুেত সুরক্ষিত অবস্থায় 
দে’খে তাঁেক ছেেড় চেল গেিছল, িকন্তু যুদােক এসব িকছুেত অরক্ষিত অবস্থায় পেেয় 
তােক বন্দি কেরিছল। তাই, যিদ আমরা শত্রুেক অবজ্ঞা করেত চাই, তাহেল এসো, সেই 
সমস্ত িবষেয় চোখ িনবদ্ধ রািখ যা প্রভু সংক্রান্ত, ও আমােদর প্রাণ সর্বদাই উল্লিসত 
হোক। তখন আমরা দেখেত পাব, অপদূতেদর ফন্দি-িফিকর আসেল ধোঁয়ার মত, ও 
এমনটাও দেখেত পাব যে, তারা যুদ্ধ করেছ না বরং পালাচ্ছে। কেননা, আিম যেমন 
আেগও বেলিছ, তারা এেকবাের কাপুরুষ, ও সবসময় সেই আগুেনর অেপক্ষায় রেয়েছ 
যা তােদর জন্য গচ্ছিত।’


৪৩। ‘সেই অপদূতেদর িবরুদ্ধে তোমােদর অভয় ক্ষেত্রে তোমােদর িনেজেদর জন্য 

িনশ্চিত এই িচহ্নও রেয়েছ। যখনই কোন দর্শন হয়, তখনই ভেয় ভূপািতত হয়ো না, 
িকন্তু সেটা যাই হোক না কেন তোমরা সর্বপ্রথেম সাহেসর সঙ্গে িজজ্ঞাসা কর, “তুিম কে, 
ও কোথা থেেক আসছ?” এবং তেমনটা পিবত্রজনেদর একটা দর্শন হেল তাঁরা 



তোমােদর পূর্ণ িনশ্চয়তা দেেবন ও তোমােদর ভয় আনন্দে পিরণত করেবন। িকন্তু 
তেমনটা িদয়াবেলরই দর্শন হেল তেব দর্শনটা সােথ সােথ দুর্বল হয় যেেহতু তোমােদর 
মেনর দৃঢ়তা দেেখ। কেননা “তুিম কে, ও কোথা থেেক আসছ” শুধু এটুকুও িজজ্ঞাসা 
করেল তোমরা িনেজেদর স্থিরতার প্রমাণ দাও। এভােব প্রশ্ন রাখেলই নূেনর সন্তান 
িশখেলন (ক); ও দািনেয়ল প্রশ্ন রাখেল শত্রু তাঁেক এড়ােত পারল না (খ)।’


৪৪। আন্তিন এসমস্ত িবষেয় কথা বলেত বলেত সবাই আনন্দিত িছল: কারও কারও 

অন্তের সদ্‌গুেণর ভালবাসা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, অন্য কারও উদাসীনতা দূর করা হচ্ছিল, 
আবার অন্য কারও অহঙ্কার িনঃেশিষত হচ্ছিল; এবং আত্মা-িনর্ণেয়র জন্য প্রভু দ্বারা 
আন্তিনেক যে অনুগ্রহ দান করা হেয়িছল, সেিবষেয় িবস্মিত হেয় সবাই সেই ধূর্তজেনর 
আক্রমণ ঘৃণা করা ক্ষেত্রে দৃঢ়মনা হচ্ছিল। তাই পর্বেত পর্বেত তােদর মঠগুলো িছল িদব্য 
সেনাদেল পূর্ণ িশিবেরর মত: লোেক সামসঙ্গীত গান করিছল, অধ্যয়ন করিছল, উপবাস 
করিছল, প্রার্থনা করিছল, ভাবী মঙ্গলদানগুলোর প্রত্যাশায় আনন্দ করিছল, অর্থদান 
িবতরেণ ব্যস্ত িছল ও িনেজেদর মধ্যে ভালবাসা ও সঙ্গিতময় সম্পর্ক রক্ষা করিছল। 
ব্যাপারটা এমনটা িছল, কেমন যেন একজন এমন দেশ দেখেত পাচ্ছিল যা সত্যিই 
স্বতন্ত্র, এমন দেশ যা ভক্তি ও ধর্মময়তারই দেশ। কেননা সেখােন অপকর্মাও িছল না, 
ক্ষিতগ্রস্তও িছল না, কোন কর-আদায়কারী িবষেয়ও অিভযোগ িছল না  (ক)। আরও, 
সেখােন সাধকেদর অগণন িভড় িছল, িকন্তু তােদর মধ্যে সবাই িছল একমন, এমন 
একমন যা সদ্‌গুেণ স্থিত, যার ফেল যে কেউ পুনরায় সেই মঠগুলো দেখত ও 
সন্ন্যাসীেদর মধ্যে তেমন সুিবন্যস্ততাও দেখত, তখন সে অনুপ্রািণত হেয় িনেজর কণ্ঠ 
উত্তোলন কের বলত, যাকোব, তোমার তাঁবুগুলো, ইস্রােয়ল, তোমার তাঁবুগুলো কেমন 
মনোরম। সেগুলো প্রসািরত উপত্যকার মত, নদীর কূেল উদ্যােনর মত, প্রভুর রোিপত 
তাঁবুর মত, জলাশেয়র ধাের এরসগােছর মত (খ)।


৪৫। তখন আন্তিন িনেজর অভ্যাসমত িনজ থেেক িনেজর মেঠর অভ্যন্তের প্রত্যাহার 

ক’রে িনেজর সাধনা বৃদ্ধি করেলন ও স্বর্গীয় সেই আবাসগুলোর কথা ভেেব সেগুলোর 
জন্য ব্যাকুল হেয় ও মানবজীবন যে কেমন ক্ষণস্থায়ী তা লক্ষ ক’রে িদেন িদেন িনশ্বাস 



ফেলেতন। কেননা যখন িতিন খেেত বা ঘুমােত ও দৈিহক অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা পূরণ 
করেত উদ্যত িছেলন, তখন প্রােণর আত্মিক অংেশর কথা ভেেব লজ্জাবোধ করেবন। 
যখন িতিন অন্য বহু সন্ন্যাসীর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেত উদ্যত িছেলন, তখন আত্মিক 
খাদ্যের কথা স্মরণ ক’রে প্রায়ই ক্ষমা চেেয় তােদর কাছ থেেক িকছুটা দূের চেল যেেতন, 
একথা ভেেব যে, অন্যেরা তাঁেক খেেত দেখেল িতিন লজ্জায় লাল হেয় যােবন। িতিন 
একাকী হেয় খেেতন, অবশ্যই তাঁর দেেহর প্রয়োজনীয়তা অনুসােরই খেেতন; িকন্তু বাের 
বাের ভ্রাতােদর সঙ্গেও খেেতন, তেমনটা িতিন তােদর প্রিত সম্মােনর খািতেরই করেতন 
ও তােদর সহায়তায় কথা বলায় উত্তরোত্তর সৎসাহসী হেতন। িতিন প্রায়ই একথা 
বলেতন যে, আমােদর পক্ষে দেেহর চেেয় আত্মারই জন্য বেিশ সময় দেওয়ায় শোভা 
পায়। িতিন আমােদর উপেদশ িদেতন যেন আমরা দেেহর জন্য কম সময় িদই, ও শুধু 
প্রয়োজেনর জোেরই যেন তেমনটা কির, িকন্তু অিধকাংশ সময় যেন আত্মা ক্ষেত্রে ও 
আত্মার জন্য যা উপকারী তা-ই যেন অন্বেষণ করায় ব্যস্ত থািক, যােত কের আত্মা দৈিহক 
তৃপ্তি দ্বারা িনেচর িদেক আকর্ষিত না হেয় বরং দেহই আত্মার বশীভূত হয়; কেননা িঠক 
তা-ই িছল যা ত্রাণকর্তা বেলিছেলন, কী খাব বেল প্রােণর িবষেয়, িকংবা কী পরব বেল 
শরীেরর িবষেয় িচন্তিত হয়ো না; … তাই তোমরা কী খােব বা কী পান করেব, এই 
িবষেয়র তত অন্বেষা করো না, ব্যস্তও হয়ো না, কেননা এই সংসােরর িবজাতীয়রাই এই 
সকল িবষেয় ব্যস্ত থােক; বাস্তিবকই তোমােদর িপতা জােনন যে, তোমােদর এ 
সবিকছুর প্রয়োজন আেছ। তোমরা বরং তাঁর রাজ্যের অন্বেষণ কর, তাহেল ওই 
সবিকছুও তোমােদর দেওয়া হেব (ক)।


িনর্যািতত খ্রিষ্টিয়ানেদর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ

৪৬। এসমস্ত িকছুর পর, [রোম সম্রাট] মাক্সিিমনুেসর আমেল ঘিটত িনর্যাতন মণ্ডলীেক 

অত্যাচার করল  (ক); এবং যখন পিবত্র সাক্ষ্যদাতারা আেলক্সান্দ্রিয়ায় চািলত হেলন, 
তখন িতিনও িনেজর মঠ ছেেড় তাঁেদর িপছেন িপছেন চলেলন, িতিন বলেলন, ‘এসো, 
আমরাও যাই, যেন সেই সংগ্রােম যোগ িদেত পাির অথবা যারা সেই সংগ্রােম রেয়েছ 
যেন তােদর দেখাশুনা করেত পাির।’ িতিন সাক্ষ্যমরণ আকাঙ্ক্ষা করেতন, িকন্তু যেেহতু 



িনেজেক তুেল িদেত ইচ্ছা করেতন না  (খ), সেজন্য িতিন খিনেত ও কারাগাের 
সাক্ষ্যদাতােদর সেবা করেতন। আদালেত িতিন এমন মহৎ উৎসাহ দেখােলন যে, যাঁরা 
প্রিতযোগী হেত আহূত হচ্ছিেলন তাঁেদর িতিন উদ্দীিপত করেতন ও যাঁরা সাক্ষ্যমরণ 
বরণ করিছেলন, তাঁরা িসদ্ধতায় উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত (গ) িতিন তাঁেদর গ্রহণ কের িনেয় 
তাঁেদর সঙ্গে সঙ্গে থাকেতন। যখন িবচারপিত আন্তিনর সাহস ও যারা তাঁর সঙ্গে িছল 
তােদরও সাহস দেখেলন, তখন এমন হুকুম জাির করেলন যা অনুসাের সন্ন্যাসীরা 
আদালেত প্রেবশ করেত পারেব না, এমনিক শহেরও তারা থাকেত পারেব না। সবাই 
এমনটা যুক্তিসঙ্গত মেন করল, সেিদন িনেজেদর লুকোেব, িকন্তু আন্তিন হুকুেম এতই কম 
গুরুত্ব িদেলন যে িনেজ িনেজর কাপড় ধুেয় পরিদন সবার সামেন উচ্চ এক স্থােন 
দাঁড়ােলন ও শহরপিত তাঁেক স্পষ্টভােব দেখেত পেেলন। সবাই এেত িবস্মিত হেত হেত 
যখন শহরপিত িনেজর প্রহরীদেলর সঙ্গে সেিদেক যেেত যেেত তাঁর িদেক তাকােলন, 
তখন আন্তিন সেখােন স্থির হেয় থাকেলন; তােত িতিন সেই সঙ্কল্পপূর্ণ প্রস্তুিত দেখােলন 
যা খ্রিষ্টিয়ান এই আমােদর িবেশষ িচহ্ন। কেননা, যেমন আেগও বেলিছ, িতিন যােত 
সাক্ষ্যমর হেত পােরন সেই উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেতন। তাই তাঁেক এমন একজন মেন 
হচ্ছিল যে এখনও সাক্ষ্যমর হয়িন বেল মেন কষ্ট পাচ্ছিল; িকন্তু প্রভু আমােদর ও 
অন্যান্যেদর উপকােরর জন্য তাঁেক রক্ষা করিছেলন, যােত িতিন সেই কৃচ্ছ্র সাধনায় 
অেনেকর গুরু হেত পােরন যা িতিন শাস্ত্র থেেক িশেখিছেলন। কেননা কেবল তাঁর 
আচরণ লক্ষ করেলই অেনেক তাঁর জীবনধারেণন অনুকারী হেত বাসনা করত। তাই 
িতিন পুনরায় সেই সাক্ষ্যদাতােদর তাঁর িনয়মমত সেবা কের চলেলন ও সেই 
সাক্ষ্যদাতােদর সঙ্গে বাঁধা এমন একজেনর মত তােদর সেবা করায় তােদর সঙ্গে একই 
কষ্ট ভোগ করেতন।


মরুপ্রান্তের প্রত্যাহার

৪৭। অবেশেষ যখন িনর্যাতনকাল শেষ হল ও ধন্য িবশপ িপতর (ক) িনেজর সাক্ষ্যমরণ 

বহন করেলন, তখন আন্তিন রওনা হেলন ও পুনরায় মেঠ প্রত্যাহার করেলন, ও সেখােন 
প্রিতিদন তাঁর িনেজর িবেবক দ্বারা সাক্ষ্যমরণ বহন করেতন ও িবশ্বাস-লড়াইেত 



সংগ্রামরত থাকেতন। িতিন আেগর চেেয় মহত্তর ও আরও কঠোর সাধনায় িনেজেক 
িনয়োিজত করেলন, কেননা িতিন সর্বদাই অনাহাের থাকেতন, ও তাঁর কাপেড়র 
িভতরকার অংেশ লোম িছল ও বাইেরকার অংেশ চামড়া; এ কাপড় এমন যা িতিন মৃত্যু 
পর্যন্ত ব্যবহার কের থাকেলন। পিরষ্কার-পিরচ্ছন্নতার খািতেরও িতিন দেহেক কখনও 
জল িদেয় ধৌত করেতন না, পাও কখনও আধৌ ধৌত করেতন না, এবং এেকবাের 
প্রয়োজন না হেল িতিন পা জেল রাখেতও সম্মত িছেলন না। কেউই কখনও তাঁেক 
বস্ত্রহীন অবস্থায দেেখিন, এমনিক, যখন িতিন মারা গেেলন ও তাঁেক কবর দেওয়া হল, 
সেিদন পর্যন্ত কেউই তাঁর দেহ উলঙ্গ অবস্থায় দেেখিন।


৪৮। এিদেক, যখন িতিন প্রত্যাহার করেলন ও িসদ্ধান্ত িনেলন িতিন এমন সময় 

কাটােবন যখন িনেজও বাইের যােবন না, কাউেকও গ্রহণ করেবন না, তখন 
মার্তিিনয়ানুস নামক একজন সেনা-কর্মকর্তা এেস আন্তিনেক িবরক্ত করল। তার একটা 
মেেয় িছল যে অপদূতগ্রস্তা। তাই সেই কর্মকর্তা যেথষ্ট সময় সেখােন থেেক দরজায় ঘা 
িদচ্ছিল ও তাঁেক বাইের আসেত ও মেেয়িটর জন্য ঈশ্বেরর কােছ প্রার্থনা করেত অনুরোধ 
করিছল। িতিন দরজা খুলেত অিনচ্ছুক িছেলন, িকন্তু দরজার উপর িদেয় তািকেয় 
বলেলন, ‘তুিম কেন আমার কােছ, একটা মানুেষরই কােছ িচৎকার করছ? আিমও 
তোমার মত একটা মানুষ মাত্র, িকন্তু আিম যাঁর সেবা কির, তুিম সেই খ্রিষ্টে িবশ্বাস 
রাখেল তেব যাও, ও তুিম যেইভােব িবশ্বাস কর, সেইভােব ঈশ্বেরর কােছ প্রার্থনা কর, 
তখন সবিকছু িঠক হেয় যােব।’ লোকটা সােথ সােথ রওনা হল, সে খ্রিষ্টে িবশ্বাস রেেখ 
তাঁেক ডাকিছল ও তার মেেয় সেই অপদূত থেেক শুচীকৃতা হল। আন্তিনর মধ্য িদেয় 
আরও বহু িকছু সেই প্রভু দ্বারা সাধন করা হল িযিন বেলন, যাচনা কর, তোমােদর 
দেওয়া হেব (ক)। কেননা িতিন দরজা না খুলেলও অেনক অেনক কষ্টভোগী এমিন তাঁর 
মেঠর বাইের রাত কাটাত, ও তারা িবশ্বাস করেল ও সরলভােব প্রার্থনা করেল শুচীকৃত 
হত।




অভ্যন্তরীণ পর্বেত প্রত্যাহার

৪৯। িকন্তু যখন িতিন দেখেলন, অিতিরক্ত মানুষ তাঁেক আিবষ্ট করিছল ও িতিন তাঁর 

সঙ্কল্প ও ইচ্ছামত প্রত্যাহার করেত আর পারেতন না, তখন তাঁর মধ্য িদেয় প্রভু যা 
সাধন করিছেলন সেিবষেয় সঙ্কাকুল হেয় যে, িতিন গর্বস্ফীত হেবন ও কেউ না কেউ তাঁর 
িবষেয় উিচেতর চেেয় উচ্চতর ধারণা ধারণ করেত পারেব, সেজন্য িতিন যত্ন সহকাের 
িবচার-িবেবচনা কের রওনা হেয় থেবাইেসর উচ্চ অঞ্চেল প্রস্থান করেলন, এমন 
লোকেদরই িদেক যারা তাঁেক িচনত না (ক)। এবং ভ্রাতােদর কাছ থেেক রুিট পেেয় িতিন 
নদীর কূেল বসেতন, লক্ষ করেতন কোন না কোন নৌকা সেিদক িদেয় যাচ্ছিল িকনা, 
যােত সেই নৌকায় উেঠ িতিন তােদর সঙ্গে চেল যেেত পারেতন। িতিন তেমন িকছুর 
জন্য নজর রাখিছেলন, এমন সময় কার্‌ যেন কণ্ঠ ঊর্ধ্ব থেেক তাঁর কােছ এেস বলল, 
‘আন্তিন, তুিম কোথায় চেল যাচ্ছ? এবং কেনই বা চেল যাচ্ছ?’ তােত িতিন িবরক্তি বোধ 
করেলন না, িকন্তু লোেকরা যে প্রায়ই সেইভােব তাঁেক ডাকেব যেেহতু তােত িতিন 
অভ্যস্ত িছেলন, সেজন্য তা শুনবার পর িতিন এ বেল উত্তর িদেলন, ‘যেেহতু লোকেদর 
িভড় আমােক একা থাকেত িদচ্ছে না, সেজন্য আিম থেবাইেসর উচ্চ অঞ্চেল এই কারেণ 
যেেত চাই যে, যারা আমােক আিবষ্ট কের তারা আমােক যেথষ্টই িবরক্ত কের, এবং 
িবেশষভােব এই কারেণই যেেত চাই যে, তারা আমার কােছ যা যাচনা কের, তা আমার 
শক্তির ঊর্ধ্বে।’ িকন্তু কণ্ঠটা তাঁেক বলল, ‘যিদও তুিম উচ্চ থেবাইেস চেল যাও, ও 
তোমার িবেবচনা মত যিদও তুিম চারণভূিমেত  (খ) নেেম যাও, তেব সহ্য করার মত 
তোমার দ্বিগুণ এমনিক িতনগুণ বেিশ কষ্ট থাকেব। তুিম যিদ সত্যিকাের একািক হেয় 
থাকেত ইচ্ছা কর, তাহেল এক্ষুিণ অভ্যন্তরীণ পর্বেত যাও’  (গ)। আন্তিন বলেলন, ‘কে 
আমােক পথ দেখােব? সেিবষেয় আমার তো কোন জানা নেই।’ এবং সােথ সােথ তাঁর 
চোেখ এমন সারােকনীয়েদর দেখা িদল যারা সেই পথ ধের যাত্রা করেত উদ্যত িছল। 
তােদর িদেক যেেত যেেত ও তােদর কাছাকািছ এেস আন্তিন তােদর সঙ্গে মরুপ্রান্তের 
যাত্রা করার জন্য তােদর অনুমিত চাইেলন। এবং কেমন যেন [ঈশ্বেরর] পূর্বজ্ঞােনর 
আেদশক্রেম তারা আগ্রেহর সঙ্গে তাঁেক গ্রহণ কের িনল। িতন িদন িতন রাত তােদর 
সঙ্গে পথ চলার পর িতিন খুবই উচ্চ একটা পর্বেত িগেয় পৌঁছেলন। পর্বেতর িনেচ জল 



িছল, এেকবাের পিরষ্কার, িমষ্ট ও যেথষ্ট ঠাণ্ডা জল, এবং পর্বেতর ওপাের সমতল ভূিম 
ও অযত্নে ফেলানো কেয়কটা খেজুরগাছ িছল।


৫০। তখন আন্তিন কেমন যেন ঈশ্বর দ্বারা উদ্দীিপত হেয় সেই স্থান ভালেবেস ফেলেলন, 

কেননা স্থানটা িঠক সেটাই িছল যা সেই কণ্ঠ নদীর কূেল তাঁর সঙ্গে কথা বলার সমেয় 
িনর্দেশ কেরিছল। পের, তাঁর সেই যাত্রাসঙ্গীেদর কাছ থেেক রুিট গ্রহণ কের িনেয় িতিন 
একািক হেয় সেই পর্বেতর অভ্যন্তের রইেলন, তাঁর সঙ্গে বাস করার মত কেউই িছল না। 
িনজস্ব বািড় বেল পর্বতেক গণ্য কের িতিন সেিদন থেেক সেইখােন থাকেলন। সেই 
সারােকনীয়রাও আন্তিনর আগ্রহ উপলব্ধি কের িসদ্ধান্ত করল, তারা সেিদেক যাত্রা করেব 
ও খুিশ মেন তাঁর জন্য রুিট ব্যবস্থা করেব; অন্যিদেক িতিন খেজুরগাছ থেেকও িকছুটা 
আরাম পেেতন। কালক্রেম ভ্রাতাগণ সেই স্থান িবষেয় অবগত হেলই তাঁর কােছ দরকারী 
িকছু পাঠােত আগ্রহী হল, তারা তো ছেেলেদর মত িপতােক স্মরণ করিছল। িকন্তু আন্তিন 
এমনটা দেেখ যে, সেখােন বেশ কেয়কজেনর জন্য সেই রুিট িছল সমস্যা ও কষ্টের 
কারণ, তখন এব্যাপাের সন্ন্যাসীেদর জন্য উদ্বিগ্ন হেয় মেন মেন িবেবচনা ক’রে, যারা 
তাঁর কােছ আসত, তােদর বলেলন যেন একটা কোদাল, একটা কুড়াল ও িকছুটা গম 
িনেয় আেস। সেসব িকছু পেেয় িতিন পর্বেতর চারিদেকর ভূিম পরীক্ষা-িনরীক্ষা করেলন, 
ও সুিবধাজনক এক স্থান পেেয় তােত লাঙল চালােলন, এবং জেলর উৎস থেেক তাঁর 
প্রচুর জল থাকায় িতিন বীজ বুনেলন। এবং প্রিত বছর তেমনটা কের িতিন সেসময় 
থেেক রুিট পেেলন; এেত িতিন আনন্দিত িছেলন কেননা এক্ষেত্রে তাঁেক আর কাউেক 
িবরক্ত করেত হেব না; এেতও আনন্দিত হেলন যে, তাঁেকও সবিকছুর জন্য পেরর বোঝা 
আর হেত হেব না। িকন্তু তারপর িতিন যখন দেখেলন, কেউ না কেউ আসিছল, তখন 
িতিন িকছু শাকসবিজও পুঁতেলন যােত যে কেউ তাঁেক দেখেত আসত, তারা কষ্টকর 
যাত্রার কঠোরতার পের িকছুটা আরাম পেেত পাের। তথািপ, শুরুেত, যখন মরুভূিম 
থেেক বন্যজন্তু জেলর জন্য আসত, তখন প্রায়ই তাঁর ফসল ও তাঁর বোনা শাকসবিজ 
নষ্ট করত। িকন্তু সেগুলোর একটােক কোমলভােব ধের সবগুলোেক উদ্দেশ কের 
বলেলন, ‘আিম যখন তোমােদর ক্ষিত কিরিন, তখন তোমরা আমার ক্ষিত করছ কেন? 



চেল যাও, ও প্রভুর নােম এখােন আর এসো না।’ সেসময় থেেক সেই জন্তুগুলো কেমন 
যেন সেই আেদেশর ভয়েত সেই স্থােনর কােছ আর এল না।


৫১। তাই িতিন প্রার্থনা ও সাধনায় িনয়োিজত থেেক সেই অভ্যন্তরীণ পর্বেত একািক 

থেেক গেেলন। এবং যে ভ্রাতারা তাঁর সেবা করিছল, তারা তাঁেক িজজ্ঞাসা করল, যখন 
তারা প্রিত মােস আসেব, তখন জলপাই, ডাল ও তেল িনেয় আসেত পারেব িকনা, 
কেননা সেসমেয় িতিন বৃদ্ধই িছেলন। তাছাড়া, যারা তাঁেক দেখেত যেত, তােদর কাছ 
থেেক আমরা জািন, সেখােন থাকাকােল তাঁেক রক্তমাংেসর িবরুদ্ধে নয় (ক), ধ্বংসনকারী 
অপদূতেদরই িবরুদ্ধেই কতই না লড়াই বহন করেত হল। কেননা সেখােন লোেক 
তীব্রতম অদ্ভুত শব্দ, বহু বহু কণ্ঠস্বর ও অস্ত্রশস্ত্রের আওয়ােজর মত ভয়ানক শব্দ 
শুনিছল; এবং রােত পর্বতেক বন্যপশুেত ভরা দেখিছল। িকন্তু িতিন যে দৃশ্যগত বস্তুর 
িবরুদ্ধেই যেন লড়াই করিছেলন ও প্রার্থনা করিছেলন, তারা তাও দেখিছল; এবং যারা 
তাঁেক দেখেত যেত, িতিন তােদর উৎসািহত করেতন ও একই সমেয় নতজানু হেয় ও 
প্রভুর কােছ প্রার্থনা করেত করেত সংগ্রাম করিছেলন। এ সত্যিকাের আশ্চর্যের িবষয় যে, 
তেমন মরুপ্রান্তের একািক হেয়ও িতিন আক্রমণকারী অপদূতেদর ব্যাপাের ভীত িছেলন 
না, তখনও তােদর িহংস্রতায়ও আতঙ্কিত িছেলন না যখন তত চতুষ্পদ জন্তু ও সিরসৃপ 
সেখােন িছল। িকন্তু িতিন সত্যিই এমন একজন িছেলন িযিন িনেজর মন অিবচল ও 
স্থিতমূল রেেখ শাস্ত্রের বাণী অনুসাের “প্রভুেত ভরসা রেেখিছেলন” িবধায় িছেলন িসয়ন 
পর্বেতর মত  (খ); বরং অপদূেতরাই পালাত ও বন্যপশু, যেইভােব লেখা আেছ, তাঁর 
সঙ্গে শান্তি ভোগ করত (গ)।


৫২। সেজন্য িদয়াবল, যেইভােব দাউদ গান কেরন, সেই অনুসাের আন্তিনর উপের 

নজর রাখত ও তাঁর িবরুদ্ধে দাঁেত দাঁত ঘষত (ক), িকন্তু আন্তিন তার ফন্দি-িফিকর ও 
নানািবধ মতলেব অপ্রভািবত হেয় ত্রাণকর্তা থেেক সান্ত্বনা পেেতন। িতিন িনদ্রািহত 
অবস্থায় শুেয় থাকেত থাকেত িদয়াবল রােত তাঁর কােছ নানা পশু পাঠাত; এবং প্রায়ই 
যত হায়না মরুপ্রান্তের িছল, সেগুলোও আস্তানা থেেক বেিরেয় তাঁেক চারিদেক িঘের 
ফেলত, ও িতিন সেগুলোর মধ্যে আটকানো থাকেতন। িকন্তু সেগুলো এক একটা মুখ 



খুলেল ও কামড়ােত হুমিক িদেলই িতিন শত্রুর চালািক বুেঝ সেগুলোেক বলেতন, 
‘আমার উপর তোমােদর সত্যিই অিধকার থাকেল, তেব আিম তোমােদর দ্বারা গ্রাস হেত 
প্রস্তুত। িকন্তু তোমরা অপদূত দ্বারা পাঠানো হেল তেব িপছটান দেওয়ার জন্য আর দেির 
করো না, কেননা আিম খ্রিষ্টের দাস।’ আন্তিন একথা বলেলই সেগুলো তাঁর কথা দ্বারা 
একটা চাবুক দ্বারাই যেন তািড়ত হেয় পািলেয় যেত।


৫৩। িকছু িদন পর িতিন কাজ করেছন (কেননা শ্রেমও িতিন িনষ্ঠাবান িছেলন) এমন 

সময় িতিন বেণীেত ব্যস্ত থাকেতই কে যেন একজন দরজায় দাঁিড়েয় সেই বেণী টানল, 
কেননা িতিন ঝুিড় বানােতন, ও যারা মাল আনত, তােদর সেই মােলর বদেল সেই ঝুিড় 
িদেতন। তখন উেঠ িতিন এমন পশু দেখেত পেেলন যা উরু পর্যন্ত মানুেষর মত দেখেত 
িছল ও যার পা ও পােয়র পাতা িছল গাধার পা ও পােয়র পাতার মত। িকন্তু আন্তিন 
এমিন ক্রুেশর িচহ্ন কের বলেলন, ‘আিম প্রভুর দাস। কেউ যিদ তোমােক আমার িবরুদ্ধে 
পািঠেয় থােক, তেব এই দেখ, আিম এখােন আিছ।’ িকন্তু সেই পশু িনেজর অপদূতেদর 
সঙ্গে এত তাড়াতািড় পািলেয় গেল যে সেটা পেড় মারা গেল। এবং সেই পশুর মৃত্যু 
হলো অপদূতেদর পতন, কেননা তারা মরুভূিম থেেক তাঁেক দূের তাড়াবার জন্য 
সবিকছুই করেত আগ্রহী িছল ও তেমনটা করেত অক্ষম িছল।


৫৪। একিদন সন্ন্যাসীরা তাঁেক অনুরোধ করল যেন িতিন িকছুিদেনর মত তােদর কােছ 

িগেয় তােদর ও তােদর বাসস্থান দেখাশোনা কেরন। যারা তাঁর কােছ এেসিছল, িতিন 
তােদর সঙ্গে যাত্রা করেলন, ও একটা উট তােদর রুিট ও জল বহন করিছল, কেননা 
সেই সমস্ত মরুপ্রান্তর জলহীন, ও কোথাও জল নেই; যে পর্বেত তাঁর মঠ অবস্থিত িছল, 
কেবল সেই পর্বেত জল িছল, এবং তারা সেইখােন জল তুেল আনত। তখন এমনটা 
হলো যে, গরম অসহ্য হওয়ায় ও পেথ চলেত চলেত জল ফুিরেয় গেেল তারা িবপন্ন 
অবস্থায় পড়ল। নানা জায়গায় িগেয় িকন্তু কোথাও জল না পেেয় তারা আর এগোেত 
পারিছল না, বরং িনেজেদর জীবন িবষেয় হতাশ হেয় মািটেত শুেয় পড়ল ও উটেক 
ছেেড় িদল। িকন্তু সেই বৃদ্ধজন যখন দেখেলন, তারা প্রত্যেেক িবপেদর সম্মুখীন রেয়েছ, 
তখন মেন কষ্ট পেেয় ও গভীর িনশ্বাস ফেেল তােদর কাছ থেেক একটু দূের গেেলন, ও 



হাঁটু পাত কের ও হাত প্রসািরত কের প্রার্থনা করেত লাগেলন। এবং িতিন যেখােন 
প্রার্থনা করিছেলন, প্রভু সােথ সােথ সেস্থান থেেক জল উৎসািরত করেলন। তারা 
প্রত্যেেক পেট ভের জল খাওয়ার পর সবাই সঞ্জীিবত হল। িনেজেদর চামড়ার িভস্তি 
পূরণ করার পর পেরই তারা সেই উেটর সন্ধােন বেিরেয় পড়ল ও তােক পেল, কেননা 
এমনটা হেয়িছল যে, দিড়টা কোন একটা পাথের বেঁেধ গেিছল বেল জোেরই আটকানো 
িছল। উটেক িফিরেয় এেন ও তােক জল খাওয়ানোর পর তারা চামড়ার িভস্তি উেটর 
িপেঠ চািপেয় িদেয় িনরাপেদ যাত্রা সমাপন করল। িতিন পর্বেতর বাইেরকার মঠগুলোেত 
িগেয় পৌঁছেল, যারা তাঁেক দেখেত পেল তারা প্রত্যেেক তাঁেক িপতাই যেন আিলঙ্গন 
করল। এবং িতিনও, কেমন যেন পর্বত থেেক প্রয়োজনীয় িবষয় আনেছন িঠক 
সেইভােবই উপেদশ দােন তােদর আপ্যায়ন করেলন ও িনেজর সহায়তা মঞ্জুর করেলন। 
পর্বেত পর্বেত পুনরায় আনন্দ ছিড়েয় পড়ল, অগ্রগিতর আগ্রহ উদ্দীিপত হল, ও সেইসঙ্গে 
তােদর একক িবশ্বােসর ফেল পারস্পিরক উৎসাহদান িবরাজ করল। এবং সন্ন্যাসীেদর 
উদ্দীপনা দে’খে ও তাও দে’খে যে, তাঁর বোন বড় হেয়িছেলন ও িচরকুমািরত্ব পালন 
করিছেলন এবং অন্য িচরকুমারীেদর পিরচালনা করিছেলন, তখন িতিনও আনন্দিত 
হেলন।


৫৫। কেয়ক িদন পর িতিন পুনরায় িনেজর পর্বেত িফের গেেলন, এবং সেসময় থেেক 

অেনেক তাঁেক দেখা করেত গেল, ও অন্যান্যরা যারা কষ্টে ভুগিছল, তারা তাঁর কােছ 
এিগেয় যেেত যেথষ্ট সাহস পাচ্ছিল। তাই যে সমস্ত সন্ন্যাসী তাঁর কােছ যেত, িতিন 
অিবরতই তােদর এই আেদশ িদেতন, ‘প্রভুেত িবশ্বাস রাখ ও তাঁেক ভালবাস; অশ্লীল 
িচন্তা-ভাবনা ও মাংেসর আত্মতৃপ্তি িবষেয় সতর্ক থেক, এবং প্রবচন পুস্তেক যেমন লেখা 
রেয়েছ, পেট ভের খাওয়া দ্বারা প্রবঞ্চিত  (ক) হয়ো না, অসারতা থেেক দূের পালাও, 
অিবরত প্রার্থনা কর, ঘুমাবার আেগ ও পের পিবত্র সঙ্গীত গান কর, শাস্ত্রের আেদশমালা 
হৃদেয় গেঁেথ রাখ, পিবত্রজনেদর কর্মকীর্তি মেন রাখ যােত প্রাণ আজ্ঞাবিল সবসময় 
স্মরেণ রেেখ সেই পিবত্রজনেদর উদ্দীপনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়।’ িকন্তু িতিন িবেশষভােব 
প্রেিরতদূেতর এই বাণী অিবরত পালন করেত উপেদশ িদেতন, তোমরা ক্রুদ্ধ থাকেত 



যেন সূর্যাস্ত না হয় (খ), ও তারা যেন এমনটা িবেবচনা কের যে, সেই কথা প্রিতিট আজ্ঞা 
মেন রেেখই বলা হেয়িছল, যার ফেল আমরা ক্রুদ্ধ থাকেত ও যে কোন পােপ িলপ্ত 
থাকেতও যেন সূর্যাস্ত না হয়। িতিন বেল চেলিছেলন, ‘কেননা এটাই মঙ্গলকর, এমনিক 
জরুরীই যে, সূর্য যেন িদেনর কোন অিনষ্ট িবষেয় আমােদর িনন্দা না কের; আর সূর্য শুধু 
নয়, চন্দ্রও যেন রােতর কোন পাপ এমনিক কোন পাপময় প্রবণতা িবষেয়ই আমােদর 
িনন্দা না কের। তেমনটা যােত আমােদর অন্তের সুরক্ষিত থােক, সেজন্য প্রেিরতদূেতর 
বাণী শোনা ও তােত বাধ্য হওয়া উত্তম, কেননা িতিন বেলন, িনেজেদর পরীক্ষা কর ও 
িনেজেদর যাচাই কর (গ)। তাই এক একজন যেন প্রিতিদন িদন ও রােত িনেজর সািধত 
কর্ম পুনঃপুনঃ গণনা কের; ও সে যিদ পাপ কের থােক, তাহেল সে তেমন পাপ করা বন্ধ 
করুক; িকন্তু পাপ কের না থাকেল তেব সে বড়াই না করুক, বরং সে যা মঙ্গলকর 
তােত িনষ্ঠাবান থাকুক, তােত যেন অবেহলা না কের, প্রিতেবশীেকও যেন িনন্দা না 
কের, ও িনেজেক ধার্মিক বেলও ঘোিষত না কের যতক্ষণ না, যেইভােব ধন্য প্রেিরতদূত 
পল বলেলন, সেই প্রভু আেসন” িযিন “অন্ধকারাচ্ছন্ন সবিকছু  (ঘ) অনুসন্ধান কেরন। 
কেননা আমরা যা সম্পাদন কির, সেিবষেয় প্রায়ই সেচতন নই, িকন্তু যিদও আমরা 
সেিবষয় না জািন, তবু প্রভু সবিকছু দেেখন। তাই তাঁর উপর িবচার সঁেপ িদেয়, এসো, 
এেক অন্যের প্রিত সিহষ্ণুতার সঙ্গে ব্যবহার কির, ও এেক অন্যের বোঝা বহন কির (ঙ)। 
তথািপ, এসো, িনেজেদর পরীক্ষা কির, ও যা িকছুেত আমরা অভাবী, তা পূরণ করেত 
ত্বরা কির। এবং আমার একথা সতর্ক-বাণী িহসােব কার্যকর হোক যােত আমরা পাপ না 
কির। এসো, আমরা প্রত্যেেক আমােদর সমস্ত কর্ম ও প্রােণর সমস্ত আেবগ গণনা কির ও 
িলেখ রািখ, কেমন যেন আমােদর এেক অন্যের কােছ িহসাব িদেত হত। এবং তোমরা 
এেত িনশ্চিত হেত পার যে, আমােদর অপকর্ম প্রকািশত করা হেল আমরা যিদ 
এেকবাের লজ্জাবোধ করতাম, তেব পাপ করা এমনিক অিনষ্টকর িকছুটা ভাবাও বন্ধ 
কের িদতাম। কেননা এমন কেইবা আেছ যে এমনটা চায়, পাপ করার সমেয় লোেক 
তােক দেখেব? অথবা, কেইবা আেছ যে, িনেজেক অজ্ঞাত করার জন্য পাপ করার পর 
িমথ্যা বলেত পছন্দ করেব না? তাই, আমরা এেক অন্যেক প্রত্যক্ষভােব লক্ষ করেল 
যেমন ব্যিভচার করতাম না, তেমিন, যিদ কেমন যেন এেক অন্যের কােছ আমােদর 



িচন্তা-ভাবনা বর্ণনা ক’রে সেই িচন্তা-ভাবনা িলেখ রািখ, তাহেল আমােদর অশ্লীল িচন্তা-
ভাবনা প্রকািশত হেল পােছ লজ্জাবোধ কির, সেই মর্মে আমরা িনঃসন্দেেহই অশ্লীল 
িচন্তা-ভাবনা থেেকও িনেজেদর দূের রাখতাম। তেব তেমন লেখাটা আমােদর সহ-
সন্ন্যাসীেদর চোেখর স্থান িনক, যােত কের, লেখায় যেমন, তেমিন কার চোেখ ধরা পড়ায় 
লজ্জায় লাল হেয় আমরা যেন অিনষ্ট কোন িবষয় না ভািব। এইভােব িনেজেদর গেড় 
তুেল আমরা দেহেক িনেজেদর অধীেন বশীভূত রাখেত পারব (চ), ও সেইসঙ্গে প্রভুেক 
তুষ্ট করব ও শত্রুর সমস্ত প্রতারণা পােয়র িনেচ মািড়েয় দেব।’


৫৬। তেমন কথা িতিন তােদরই শেখােতন যােদর সঙ্গে দেখা করেতন। এবং িতিন 

কষ্টভোগীেদর প্রিত সহনশীল হেতন ও তােদর জন্য প্রার্থনা করেতন; এবং অেনেকর 
হেয় িতিন যে প্রার্থনা িনেবদন করেতন, প্রভু সেই প্রার্থনা প্রায়ই শুনেতন। যখন লোেক 
তাঁর কথা শুনত, তখন আন্তিন বড়াই করেতন না; ও যখন লোেক তাঁর কথা শুনত না, 
তখনও িতিন অসন্তুষ্ট হেতন না; িতিন বরং সবসময় প্রভুেক ধন্যবাদ জানােতন। 
কষ্টভোগী যারা, তােদর িতিন উৎসািহত করেতন যেন তারা সিহষ্ণু হয় ও যেন জানেত 
পাের যে, আরোগ্য তাঁর িনেজরও বা কোন মানুেষরও অিধকার নয়, তা কেবল সেই 
ঈশ্বেররই অিধকার িযিন যখনই ইচ্ছে ও যার প্রিত ইচ্ছা কেরন সেই অনুসাের কাজ 
কেরন। তাই কষ্টভোগীরা সেই বৃদ্ধজেনর কথা আরোগ্য বেল গ্রহণ কের িনত, ও 
সেইসঙ্গে িনরাশ না হেত বরং সিহষ্ণু হেত িশখত। এবং যারা িনরাময় হত, তারা এ 
িশক্ষা পেত যে, আন্তিনেক নয়, কেবল ঈশ্বরেকই ধন্যবাদ জানােত হয়।


৫৭। একিদন এমনটা ঘটল যে, পালািতউম থেেক আগত ফ্রন্তো নামক একজন লোক 

ভয়ানক রোেগ আক্রান্ত িছল, কেননা সে িজহ্বাও কামড়াত ও সেইসঙ্গে চোখও হারােত 
যাচ্ছিল। যখন সে পর্বেত গেল, তখন সে আন্তিনেক অনুরোধ করল যেন তার মঙ্গল 
প্রার্থনা কেরন। প্রার্থনা করার পর আন্তিন ফ্রন্তোেক বলেলন, ‘যাও, তুিম িনরাময় হেব।’ 
িকন্তু তার অবস্থা গুরুতর হেল ও সে সেখােন বেশ কেয়ক িদন ধের থাকেল আন্তিন 
বলেত থাকেলন, ‘তুিম এখােন থাকেত িনরাময় হেত পারেব না। যাও, ও যখন িমশের 
িগেয় পৌঁছেব, তখন তুিম দেখেত পােব যে, িচহ্নকর্মটা তোমােত িসদ্ধি লাভ কেরেছ।’ 



তেমন কথা িবশ্বাস কের সে চেল গেল, ও যেই মাত্র িমশর দেখেত পেল তার কষ্ট শেষ 
হল ও সে সুস্থ হল, িঠক সেই বাণী অনুসাের যা প্রার্থনাকােল ত্রাণকর্তা দ্বারা আন্তিনেক 
প্রকািশত হেয়িছল।


৫৮। ত্রিপোিলস অঞ্চেল বুিসিরস শহেরর একিট যুবতী ভয়ঙ্কর ও সেইসঙ্গে অদ্ভুত রোেগ 

আক্রান্ত িছল, কেননা যখন শ্লেষ্মা সহ তার চোেখর জল ও তার কােনর স্রাব মািটেত 
পড়ত, সেইসব সােথ সােথ পোকা হেয় যেত। আর শুধু তা নয়, তার দেহ িছল 
পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও তার চোখ দু’টো টেরা িছল। যুবতীর িপতামাতা একথা জানেত পেের 
যে, সন্ন্যাসীরা আন্তিনর কােছ যেত, ও সেই প্রভুেত িবশ্বাস রেেখ িযিন রক্তস্রােব আক্রান্ত 
সেই স্ত্রীলোকেক িনরাময় কেরিছেলন  (ক), সেই সন্ন্যাসীেদর সঙ্গে িনেজেদর মেেয়েক 
িনেয় িনেজরাও যােব বেল তােদর অনুরোধ করল, আর সেই সন্ন্যাসীরা সম্মত হল। 
িনেজর মেেয়র সঙ্গে সেই িপতামাতা পর্বেতর বাইের সাক্ষ্যদাতা ও সন্ন্যাসী সেই 
পাফ্‌নুিতউেসর  (খ) সঙ্গে থাকিছল, িকন্তু অন্যান্যরা িভতের গেল, ও যখন তারা 
আন্তিনেক সেই যুবতীর কথা বলেত ইচ্ছা করিছল, িঠক তখনই িতিন মেেয়িটর রোগ 
বর্ণনা ক’রে ও মেেয়িট যে তােদর সঙ্গে যাত্রা কেরিছল তাও বর্ণনা ক’রে তােদর সঙ্গে 
কথা বলেত লাগেলন। অথচ, যখন তারা এমনটা অনুরোধ করল যেন সেই লোকেদর 
তাঁর কােছ আসেত দেওয়া হয়, তখন িতিন অসম্মত হেয় তােদর বলেলন, ‘যাও, আর 
সে যিদ না মের থােক তেব তোমরা দেখেত পােব, সে িনরাময় হেয়েছ। কেননা এই কর্ম 
আমার এমন নয় যে সে আমার কােছ আসেত বাধ্য, বরং তার িনরাময় সেই প্রভু থেেকই 
আেস িযিন, যারা তাঁেক ডােক, সর্বস্থােন তােদর িনেজর দয়া দেখান। তাই এক্ষেত্রেও 
প্রভু সেই যুবতীর প্রার্থনায় সাড়া িদেলন ও তাঁর মঙ্গলময়তা আমােক দেখাল যে, মেেয়িট 
যেখােন রেয়েছ, সেইখােন িতিন তার রোগ িনরাময় করেবন’। প্রকৃতপক্ষে সেই আশ্চর্য 
কাজ সম্পািদত হল, ও বাইের িগেয় তারা দেখেত পেল, সেই িপতামাতা উল্লিসত ও 
মেেয়িট সম্পূর্ণরূেপ সুস্থ।


৫৯। একিদন দু’জন সন্ন্যাসী তাঁর কােছ আসিছল ও পিথমধ্যে তােদর জল ফুিরেয় 

গেল; তােত একজন মারা গেল ও দ্বিতীয়জন িছল মৃত্যুর সম্মুখীন। পথ চলার মত তার 



শক্তি না থাকায়, সে মৃত্যুর অেপক্ষায় মািটেত বেস পড়ল। িকন্তু পর্বেতর অভ্যন্তের বেস 
আন্তিন দু’জন সন্ন্যাসীেক ডাকেলন (কেননা দৈবাৎ সেই দু’জন সেখােন িছল) ও তােদর 
অনুরোধ কের বলেলন, ‘একটা জেলর কলিস িনেয় িমশেরর পেথ ছুেট চল। কেননা যে 
দু’জন এখােন আসিছল, তােদর একজন এইমাত্র প্রাণ হািরেয়েছ, ও তোমরা তাড়াতািড় 
না গেেল অপর একজনও মরেব। কেননা একটু আেগ আিম প্রার্থনা করেত করেত একথা 
আমােক প্রকাশ করা হেয়েছ।’ তাই সেই সন্ন্যাসীরা গেল ও দেখল, একজন মৃত অবস্থায় 
শুেয় আেছ, তাই তােক কবর িদল; অপর একজনেক তারা জল খাইেয় সঞ্জীিবত করল 
ও বৃদ্ধজেনর কােছ িনেয় এল, কেননা দূরত্ব িছল পুরা এক িদেনর যাত্রাপথ। িকন্তু যিদ 
এমন একজন িজজ্ঞাসা কের, কেনই বা প্রথমজন প্রাণ হারাবার আেগ িতিন ব্যাপারটা 
ব্যক্ত কেরনিন, তাহেল সে িনেজর িজজ্ঞাস্য সিঠক ভােব উপস্থাপন কেরিন। কেননা 
অবশ্যই মৃত্যু সংক্রান্ত িবচার আন্তিন থেেক নয়, সেই ঈশ্বর থেেকই উদ্গত হল িযিন 
একজেনর জন্য িবচার সম্পাদন করেলন ও সেইসঙ্গে অপরজন সম্পর্কে দর্শন প্রেরণ 
করেলন। িকন্তু এই িবস্ময়কর কাজ কেবল আন্তিন ক্ষেত্রেই ঘটল, কেননা পর্বেতর 
অভ্যন্তের বসেত বসেত িতিন িনেজর হৃদয় জাগ্রত রাখিছেলন, ও প্রভু তাঁেক দূেরর 
ঘটনা দেখােলন।


৬০। আর এক সময় িতিন পর্বেতর অভ্যন্তের বেস িছেলন, ও ঊর্ধ্বের িদেক তািকেয় 

এমন একজনেক দেখেলন যােক আকােশ-বাতােস ঊর্ধ্বে চালনা করা হচ্ছিল, আবার 
দেখেলন, যারা তার সঙ্গে দেখা করিছল তােদর মধ্যে মহা আনন্দ িবরাজ করিছল। 
িবস্মেয় পূর্ণ হেয় ও তেমন মহৎ সঙ্ঘ সুখী বেল গণ্য ক’রে িতিন প্রার্থনা করেলন যেন 
জানেত পােরন এসব িকছুর অর্থ িক। এবং সােথ সােথ একটা কণ্ঠস্বর তাঁর কােছ এেস 
তাঁেক বলল, ‘সেটা সেই আমুেনর প্রাণ, িযিন িনত্রিয়ায়  (ক) সন্ন্যাসী।’ সেই আমুন বৃদ্ধ 
বয়স পর্যন্ত কৃচ্ছ্র সাধনায় িনষ্ঠাবান হেয়িছেলন। এিদেক, আন্তিন যেখােন িছেলন, সেই 
পর্বত থেেক িনত্রিয়ার দূরত্ব হল তের িদেনর যাত্রাপথ। তাই আন্তিনর সঙ্গীরা সেই 
বৃদ্ধজনেক আশ্চর্যান্বিত দে’খে তার কারণ জানেত অনুরোধ করল, ও তারা শুনল, আমুন 
তখনই মারা গেেছন। যেেহতু সেই আমুন সেখােন প্রায়ই দেখা করেত এেসিছেলন, 



সেজন্য বেশ পিরিচত িছেলন, ও তাঁর মধ্য িদেয় অেনক িচহ্নকর্ম সাধন করা হেয়িছল। 
সেগুলোর একটা এ। একিদন যখন তাঁেক িলকুস নামক নদী পার হেত হচ্ছিল (নদীটা 
সেসময় বন্যায় ভরা িছল), তখন তাঁর সঙ্গী থেওদরসেক তাঁর কাছ থেেক িকছু দূের 
থাকেত অনুরোধ কেরিছেলন যােত নদীেত সাঁতার িদেত িদেত দু’জেন এেক অন্যের 
উলঙ্গতা না দেেখন। পের সেই থেওদরস দূের গেেলই িতিন িনেজেক বস্ত্রহীন দেেখ 
লজ্জাবোধ কেরিছেলন, ও লজ্জার মধ্যে তেমনটা ভাবেত ভাবেত হঠাৎ কের তাঁেক নদীর 
ওপাের স্থানান্তর করা হল। যখন সেই থেওদরস, িযিন িনেজ ভক্তপ্রাণ মানুষ িছেলন, 
অগ্রসর হেয় দেখেলন, আমুন তাঁর আেগ আেগ এেস পৌঁেছিছেলন ও তাঁর দেহ থেেক 
একিবন্দু জলও পড়িছল না, তখন িতিন িজজ্ঞাসা করেলন কেমন কের িতিন পার 
হেয়িছেলন। িকন্তু এমনটা দে’খে যে আমুন তাঁর সঙ্গে কথা বলেত সম্মত িছেলন না, 
িতিন আমুেনর পা ধের হুমিক িদেলন, যা ঘেটিছল তা তাঁর কাছ থেেক না জানা পর্যন্ত 
িতিন তাঁেক মুক্ত করেবন না। থেওদরেসর দৃঢ়তা দেেখ, িবেশষভােব থেওদরস যা 
বেলিছেলন তা লক্ষ ক’রে আমুন তাঁর কাছ থেেক এই প্রিতজ্ঞা দািব করেলন যে, তাঁর 
মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত থেওদরস তাঁর কথা কাউেক বলেবন না। তারপর িতিন বুিঝেয় 
িদেলন যে, তাঁেক উচ্চ কের নেওয়া হেয়িছল ও ওপাের নামানো হেয়িছল; এবং িতিন যে 
জেলর উপর িদেয় হেঁেটিছেলন এমন নয়, কেননা তেমনটা করা মানুেষর পক্ষে আদৌ 
সম্ভব নয়, কেবল প্রভুর পক্ষে ও িতিন যােদর তা করেত দেন কেবল তােদর পক্ষেই 
তেমনটা করা সম্ভব, যেইভােব িতিন মহান প্রেিরতদূত িপতেরর বেলায় কেরিছেলন (খ)। 
তাই আমুেনর মৃত্যুর পের থেওদরস এই ঘটনার িববরণ িদেয়িছেলন।


িকন্তু আন্তিন আমুেনর মৃত্যু সম্পর্কে যােদর সঙ্গে কথা বেলিছেলন, তারা তািরেখর 
কথা লক্ষ করল, ও যখন িনত্রিয়া থেেক ভ্রাতাগণ তের িদন পর এল, তখন িজজ্ঞাসা 
করেল এমনটা জানেত পারল যে, আমুন িঠক সেই িদন ও িদেনর সেই সময়ই মারা 
গেিছেলন যখন বৃদ্ধজন দেেখিছেলন, তাঁর প্রাণেক ঊর্ধ্বে চালনা করা হচ্ছিল। তারা ও 
অন্যান্যরাও আন্তিনর আত্মার িবশুদ্ধতা িবষেয় আশ্চর্য হল, িতিন যে অিবলম্বেই তা-ই 
জানেত পেেরিছেলন যা তের িদেনর যাত্রাপেথর দূরত্বে ঘেটিছল। তারা সবাই এেতও 
আশ্চর্য হল যে, িতিন দেেখিছেলন, তাঁর প্রাণেক ঊর্ধ্বে চালনা করা হচ্ছিল।




৬১। অন্য িদেনর ঘটনা। সম্ভ্রান্ত বংেশর সেই আর্খেলাওস তাঁেক পর্বেতর বাইের পেেয় 

তাঁর কােছ শুধু এ চেেয়িছেলন, িতিন যেন লাওিদেকয়ার উত্তম খ্রিষ্টিয়ান যুবতী সেই 
পিলক্রােতইয়ার জন্য প্রার্থনা কেরন, কেননা অিধক কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনার কারেণ সেই 
পিলক্রােতইয়া পেেট ও পােশ ভয়ঙ্কর ব্যথা ভোগ করিছল ও তার পুরা দেহটা দুর্বল হেয় 
গেিছল। তাই আন্তিন প্রার্থনা করেলন, ও সম্ভ্রান্ত বংেশর সেই মানুষ সেই িদেনর নাম 
িলেখ রাখেলন যেিদেন প্রার্থনা উচ্চািরত হেয়িছল। লাওিদেকয়ার িদেক রওনা হেয় িতিন 
সেই যুবতীেক সুস্থ অবস্থায় পেেলন। যখন িতিন িজজ্ঞাসা করেলন, কোন্‌ সময় ও কোন্‌ 
িদেন সে দুর্বলতা থেেক মুক্ত হেয়িছল, তখন সেই কাগজ বের করেলন যেখােন িতিন 
প্রার্থনার সমেয় িলেখ রেেখিছেলন, ও সেটা পেড় সঙ্গে সঙ্গে কাগজটা দেখােলন ও সবাই 
আশ্চর্য হলো এমনটা উপলব্ধি ক’রে যে, যখন আন্তিন প্রার্থনা করিছেলন ও ত্রাণকর্তার 
মঙ্গলময়তার কােছ সেই যুবতীর হেয় অনুরোধ রাখিছেলন, িঠক সেই সময়ই প্রভু সমস্ত 
ব্যথা থেেক যুবতীেক মুক্ত কেরিছেলন।


৬২। যারা আন্তিনর সঙ্গে দেখা করেত যেত, তােদর িবষেয় িতিন প্রায়ই বেশ িকছু িদন 

আেগই, এমনিক সময় সময় কেয়ক মাস আেগও সেই কারণ ব্যক্ত করেতন যার জন্য 
তােদর আসার কথা িছল। বাস্তিবকই কেউ এমিন তাঁর সঙ্গে দেখা করেত আসত, অন্য 
কেউ অসুস্থতার কারেণ, অন্য কেউ অপদূতগ্রস্ত হওয়ায়ই তাঁর কােছ আসত; এবং এরা 
সবাই কেউই যাত্রার কষ্ট িবরক্তিকর ও লোকসান বেল গণ্য করত না, কেননা প্রত্যেেক 
উপকৃত অবস্থায় বািড় িফের যেত। এবং যিদও িতিন এসব িকছু বলেতন ও শুনেতন, 
তবু এমনটা অনুরোধ করেতন যেন কেউই তেমন ব্যাপাের তাঁর িবষেয় িবস্মিত না হয়, 
বরং যেন প্রভুর িবষেয় িবস্মিত হয়, কেননা প্রভুেক জানবার আমােদর ক্ষমতার 
অনুপােতই িতিনই আমােদর প্রিত অনুগ্রহ দেখান।


৬৩। আর এক সময় িতিন বাইেরকার মঠগুলোেত নেেম এেল ও সন্ন্যাসীেদর সঙ্গে 

প্রার্থনা করার জন্য তাঁেক একটা নৌকায় উঠেত অনুরোধ করা হেল, কেবল িতিনই 
অপ্রীিতকর ও তীব্র কটুগন্ধ টের পেেলন। এিদেক, নৌকায় যারা িছল, তারা বলিছল, 
নৌকায় মাছ ও শুক্না মাংস িছল িবধায় গন্ধটা সেগুলো থেেক আসিছল, িকন্তু িতিন জোর 



িদেয় বলিছেলন, দুর্গন্ধটা অন্য িকছু থেেক আসিছল। এমনিক িতিন কথা বলেত বলেতই 
এমন অপদূতগ্রস্ত যুবক যে আেগ নৌকায় উেঠিছল ও িনেজেক লুিকেয়িছল, সে হঠাৎ 
কের িচৎকার করল। িকন্তু প্রভু িযশুখ্রিষ্টের নােম ধমক পেেয় অপদূত চেল গেল ও 
যুবকিট সুস্থতা িফের পেল। তােত সবাই এটা মেেন িনল যে, সেই দুর্গন্ধ অপদূত থেেকই 
আসিছল।


৬৪। সম্ভ্রান্ত বংেশর অন্য একজনও এল, সেও অপদূতগ্রস্ত িছল। সেই অপদূত এতই 

ভয়ানক িছল যে, অপদূতগ্রস্ত লোকটা এমনটাও জানত না, সে আন্তিনর কােছ যাচ্ছে; 
তার অবস্থা এমন িছল যে, সে িনেজর মলমূত্র খেত। যারা তােক বহন কের িনল, তারা 
আন্তিনেক লোকটার জন্য প্রার্থনা করেত অনুরোধ করল, এবং আন্তিন যুবেকর প্রিত 
করুণািবষ্ট হেয় তার জন্য প্রার্থনা িনেবদন করেলন ও সারা রাত তার পােশ পােশ জেেগ 
কাটােলন। ভোর প্রায়ই হেয়েছ এমন সময় যুবকিট হঠাৎ কের আন্তিনর গােয় লাফ িদেয় 
তাঁেক ধাক্কা িদল। যারা যুবকিটেক িনেয় এেসিছল তারা তার উপর এেকবাের রুষ্ট 
হেলও আন্তিন বলেলন, ‘যুবকিটর প্রিত ক্রুদ্ধ হয়ো না, কেননা সে দায়ী নয়, তার অন্তের 
উপস্থিত অপদূতই দায়ী। তােক ধমক দেওয়া হেয়েছ ও শুষ্ক মরুজায়গায় চেল যেেত 
আেদশ করা হেয়েছ িবধায়ই সে ক্রুদ্ধ হেয় তেমনটা করল। তাই প্রভুর গৌরবকীর্তন 
কর, কেননা এইভােব আমার উপের তার আক্রমণ হেয় উঠল অপদূেতর চেল যাওয়ার 
িচহ্ন।’ আন্তিন একথা বলার সােথ সােথ যুবকিট প্রকৃতস্থ অবস্থায় িফের এল ও অবেশেষ 
সেচতনতা িফের পেেয় উপলব্ধি করল সে কোথায় আেছ, তাই ঈশ্বরেক ধন্যবাদ িদেত 
িদেত বৃদ্ধজনেক আিলঙ্গন করল।


৬৫। আন্তিন সম্পর্কে বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী অন্য বহু কর্মের কথা বেলেছ যা তাঁর মধ্য িদেয় 

ঘেটিছল, এবং তােদর িববরণী সঙ্গিত ও সামঞ্জস্যে পূর্ণ। অথচ এগুলো অন্য কতগুলোর 
মত তত িবস্ময়কর মেন হচ্ছে না। একিদন যখন িতিন খেেত উদ্যত িছেলন, তখন 
আনুমািনক িবেকল িতনেট প্রার্থনা করার জন্য উেঠ দাঁিড়েয় িতিন এমনটা অনুভব 
করেলন তাঁেক আত্মায় কেেড় নেওয়া হচ্ছে, এবং যা িবস্ময়কর, তা এটা িছল যে, সেখােন 
সেই দাঁড়ানো অবস্থায় িতিন িনেজেক কেমন যেন িনেজর বাইের দেখেলন ও তাঁেক 



অেচনা প্রাণীেদর দ্বারা বায়ুমণ্ডেল চালনা করা হচ্ছে। তারপর িতিন বায়ুমণ্ডেল দাঁড়ানো 
এমন কেয়কটা জঘন্য ও ভয়ঙ্কর আকৃিত দেখেত পেেলন যেগুলো তাঁেক িপছেন ধের 
রাখিছল যেন িতিন ওিদেক পার হেত না পােরন। িকন্তু যখন তাঁর পথপ্রদর্শেকরা তােদর 
প্রিতরোধ করল, তখন সেই প্রাণীরা এ দািব রাখল যে, িতিন তােদর কােছ দায়ী না হেল 
তারা যেন কমপক্ষে তাঁর যাওয়ার কারণ জানেত পাের। এবং যখন সেই প্রাণীরা 
আন্তিনর জন্মলগ্ন থেেক তাঁর সারা জীবেনর একটা িববরণ পেেত ইচ্ছা করিছল, তখন 
আন্তিনর পথপ্রদর্শেকরা এই বেল ব্যাপারটা প্রিতরোধ করল, ‘তাঁর জন্মলগ্ন থেেক যত 
িকছু ঘেটেছ তা প্রভু মুিছেয় িদেলন, িকন্তু যে সময় থেেক িতিন সন্ন্যাসী হেয়েছন ও 
ঈশ্বেরর কােছ িনেজেক িনয়োিজত কেরেছন, সেসময় থেেক তোমরা একটা িববরণী দািব 
করেত পার।’ তাই তারা অিভযোগ তুলেত তুলেত িকন্তু একটাও প্রমাণিসদ্ধ করেত না 
পারেতই পথ উন্মুক্ত হল ও িতিন িনেজেক মুক্ত ও প্রিতরোধ শূন্য বোধ করেলন। এবং 
িঠক সেই মুহূর্তে িতিন িনেজেক িনেজর সঙ্গে আসেত ও থাকেত দেখেলন, ও পুনরায় 
আেগকার আন্তিন হেলন।


একিদন, খাওয়া-দাওয়া করেত ভুেল িগেয় িতিন িদেনর অবিশষ্ট সময় ও সারা রাত 
আর্তনাদ ও প্রার্থনা করেত করেত কাটােলন। কেননা আমােদর লড়াইেত যে কতগুলো 
শত্রু জিড়ত, ও বায়ুমণ্ডেলর মধ্য িদেয় পার হবার জন্য একজনেক যে কত শ্রম ভোগ 
করেত হয় তা দেেখ িতিন আশ্চর্য হেলন; তখন তাঁর মেন পড়ল যে, তা িঠক তা-ই িছল 
যা প্রেিরতদূত বেলিছেলন, বায়ুমণ্ডেলর কর্তৃত্ব-রাজ্যের সেই অপরােজর অনুসরেণ 
চ’লে…  (ক) ইত্যািদ। কেননা সেই বায়ুমণ্ডেল শত্রু যুদ্ধ করার, ও যারা সেটার মধ্য 
িদেয় পার হচ্ছে তােদর প্রিতরোধ করেত চেষ্টা করার ক্ষমতা রােখ। এজন্যই প্রেিরতদূত 
িবেশষভােব আমােদর উপেদশ িদেয় বেলিছেলন, ঈশ্বেরর রণসজ্জা হােত তুেল নাও, 
যেন সেইিদেন সেই শত্রুেক প্রিতরোধ করার মত শক্তি পাও … , যেন আমােদর নােম 
অপবাদ দেওয়ার মত িকছু না পেেয় সেই শত্রু িদেশহারা হেয় পেড় (খ)। এবং তেমনটা 
িশেখ, এসো, আমরা প্রেিরতদূেতর এ বচন মেন রািখ, শরীের িকনা, জািন না; অশরীের 
িকনা, জািন না; ঈশ্বর জােনন (গ)। পলেক তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত কেেড় নেওয়া হেয়িছল ও 
অকথনীয় এমন কথা শুেন যা মানুেষর উচ্চারণ করেত নেই (ঘ) িতিন িফের এেসিছেলন, 



িকন্তু আন্তিন িনেজেকই বায়ুমণ্ডেল ঢুকেত ও মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই করেত 
দেেখিছেলন।


৬৬। িতিন এই অনুগ্রহদােনরও অিধকারী িছেলন: যখন িতিন পর্বেত একািক হেয় 

বসেতন, যিদ এমনটা ঘটত যে, িনেজ থেেক কোন সমস্যার সমাধান খুঁজেত িগেয় 
িনেজই জিটলতায় জিড়ত হেতন, তাহেল সমাধানটা প্রার্থনাকােল [ঈশ্বেরর] পূর্বজ্ঞান 
দ্বারা তাঁেক দেওয়া হত। িতিনই িছেলন সেই ব্যক্তি যার িবষেয় শাস্ত্রে বেল, ঈশ্বেরর কাছ 
থেেক িশক্ষাপ্রাপ্ত  (ক)। অেনক িদন পর, যখন িতিন একদা এমন একজেনর সঙ্গে 
কথাবার্তা করিছেলন, যে প্রােণর উত্তরণ সম্পর্কে ও এজীবেনর পের প্রােণর অবস্থান 
সম্পর্কে তাঁেক দেখেত যেত, তখন, পর িদন রােত, কে যেন একজন ঊর্ধ্ব থেেক এ বেল 
তাঁেক ডাকল, ‘আন্তিন, ওঠ, বাইের িগেয় লক্ষ কর।’ তাই বাইের িগেয় িতিন (যেেহতু 
জানেতন িতিন বাধ্য হেল ব্যাপারটা কার্‌ উপকাের আসেব) চোখ তুেল মহাকায়, িবশ্রী 
ও ভয়ঙ্কর এমন একজনেক দেখেত পেেলন যে দাঁড়ানো অবস্থায় িছল ও মেঘলোেক 
পৌঁছত; িতিন দেখেলন, পাখা-িবিশষ্টই যেন অন্য অন্য কেউ আরোহণ করিছল, আরও 
দেখেলন, সেই মহাকায়জন হাত বাড়াচ্ছিল, ও কাউেক তার দ্বারা িপছেন ধের রাখা 
হচ্ছিল, িকন্তু অন্য কেউ ঊর্ধ্বে উড়েত উড়েত অবেশেষ সেই জনেক পার হেয় িনরুদ্বিগ্ন 
অবস্থায় আরোহণ কের চলিছল। যারা আরোহণ কেরিছল, তােদর িদেক সেই 
মহাকায়জন দাঁেত দাঁত ঘষত, িকন্তু যারা িপছেন পেড়িছল, সে তােদর উপর ফুর্তি 
করত। এবং অিবলম্বেই একটা কণ্ঠস্বর আন্তিনর কােছ এল, ‘যা দেেখছ, তা উপলব্ধি 
কর।’ তখন তাঁর উপলব্ধি-পরদা উন্মুক্ত হল ও িতিন বুঝেত পারেলন যে, দর্শনটা িছল 
প্রাণগুলোর উত্তরণ সংক্রান্ত, ও সেই মহাকায়জন িছল সেই শত্রু যে িবশ্বস্তজনেদর িহংসা 
কের। িতিন বুঝেত পারেলন, সেই জন তােদরই ধের ও পার হেত রোধ কের যারা তার 
অিধকাের রেয়েছ, িকন্তু যারা তার বশীভূত হয় না, তারা পার হেত হেত সে তােদর 
ধরেত অক্ষম। তাই তেমনটা দেেখ ও এিবষয় মেন রাখেত অনুপ্রািণত হেয় িতিন সামেন 
যা রেয়েছ (খ) সেইিদেক প্রত্যেকিদন অগ্রসর হেত আপ্রাণ চেষ্টা করেতন। িতিন স্বেচ্ছায় 
এসমস্ত িবষেয়র িববরণী িদেতন না, কেননা িতিন প্রার্থনায় অেনক সময় কাটােতন ও 



একা একা সেিবষেয় িবস্ময় প্রকাশ করেতন; িকন্তু যারা তাঁর সঙ্গে িছল, তারা যখন চাপ 
িদত, তখন, িপতা যেমন িনজ সন্তানেদর কাছ থেেক িকছুই গোপন রাখেত পােরন না, 
তেমিন িতিন সেিবষেয় কথা বলেত বাধ্য হেতন। অন্য িদেক িতিন িনেজর িবেবক 
পিরষ্কার মেন করেতন, এও মেন করেতন যে, সেই িববরণী তােদর উপকাের আসত 
যেেহতু তা দ্বারা তারা এ িশখেত পারত যে, সাধনা উত্তম ফল ফলায়, ও দর্শন প্রায়ই 
শ্রেমর আরাম িহসােব আেস।


৬৭। তাছাড়া িতিন স্বভােব সহনশীল ও আত্মায় িবনম্র িছেলন। কেননা তেমন মানুষ 

হেয়ও িতিন অিধক যত্ন সহকাের মণ্ডলীর িনয়ম সম্মান করেতন ও এমনটাও চাইেতন 
যেন মণ্ডলীর সেবাকর্মীরা তাঁর চেেয় বেিশ সম্মােনর পাত্র হন। িবশপ ও পুরোিহতেদর 
সামেন মাথা নত করেত লজ্জাবোধ করেতন না; কোন পিরেসবকও তাঁর কােছ 
সহায়তার জন্য এেল, িতিন যা উপকারী সেিবষেয় কথাবার্তা করেতন ও তাঁর জন্য 
িনেজর প্রার্থনায় স্থান িদেতন, এেত িবব্রত না হেয় যে, তাঁর পক্ষেও িকছুটা শেখার 
দরকার আেছ। কেননা িতিন প্রায়ই প্রশ্ন উত্থাপন ক’রে, যারা তাঁর সঙ্গে িছল, তােদর 
কাছ থেেক িকছুটা শুনেত বাসনা করেতন। এবং এও স্বীকার করেতন যে, যখন কেউ 
উপকারী িকছু বলত, তখন িতিন সাহায্য পেেতন। তাঁর মুখমণ্ডল িছল মহৎ ও িবস্ময়কর 
অনুগ্রেহ িচহ্নিত, ও তেমন আত্মিক অনুগ্রহদান িতিন ত্রাণকর্তার কােছ থেেক 
পেেয়িছেলন, কেননা যখন িতিন বহুসংখ্যক সন্ন্যাসীেদর মধ্যে িছেলন ও তাঁেক আেগ 
কখনও দেেখিন এমন কেউ থাকেল যে তাঁেক দেখেত ইচ্ছা করত, তখন িতিন আসামাত্র 
অন্যান্য সকলেক পার হেয়, কেমন যেন তার চোখ দ্বারা আকর্ষিত হেয় সরাসির তার 
কােছ ছুেট যেেতন। তাঁর দৈিহক গঠনই যে অন্যান্যেদর মধ্য থেেক তাঁেক পৃথক করত 
তা নয়, িকন্তু তাঁর চিরত্রের স্থৈর্য ও আত্মার শুিচতাই তাঁেক পৃথক করত। কেননা তাঁর 
আত্মা িবভ্রামমুক্ত হওয়ায় িতিন বাহ্যিক বািক ইন্দ্রিয়গুলোেকও িনরুদ্বিগ্ন রাখিছেলন, 
ফলত আত্মার আনন্দ থেেক তাঁর মুখমণ্ডলও উৎফুল্ল হত, এবং তাঁর দেেহর অঙ্গভঙ্গি 
থেেক তাঁর আত্মার অিবচল অবস্থা উপলব্ধি ও অনুভব করা সম্ভব িছল, যেইভােব লেখা 
রেয়েছ, আনন্দিত হৃদয় মুখেক উৎফুল্ল কের তোেল; িকন্তু হৃদেয়র ব্যথায় আত্মা ভেেঙ 



পেড়  (ক)। এইভােবই তো যাকোব বুঝেত পেেরিছেলন, লাবান মতলব করিছেলন ও 
িনেজর স্ত্রীদ্বয়েক বেলিছেলন, তোমােদর িপতার মুখ গতকােলর মতও নয়, আেগকার 
িদেনর মতও নয় (খ)। একই প্রকাের শামুেয়ল দাউদেক িচনেত পেেরিছেলন যেেহতু তাঁর 
চোখ উজ্জ্বল, ও তাঁর দাঁত দুেধর মত শুভ্র (গ) িছল। সেইভােব আন্তিনেকও চেনা যেেত 
পারত, কেননা তাঁর মন সবসময় উৎফুল্ল হওয়ায় িতিন কখনও উদ্বিগ্ন িছেলন না, তাঁর 
প্রাণ শান্ত িছল, ও তাঁর চেহারা কখনও িবষণ্ণ িছল না।


৬৮। িবশ্বাস সংক্রান্ত িবষেয় িতিন সত্যিই িছেলন িবস্ময়কর ও সত্যিশক্ষাবাদী। আেগ 

থেেক মেেলিতউস-পন্থীেদর শঠতা ও িবশ্বাসত্যােগর ইঙ্গিত পেেয়িছেলন িবধায় িতিন 
শুরু থেেকই সেই িবচ্ছিন্নতা-অবলম্বী মেেলিতউস-পন্থীেদর  (ক) সঙ্গে সহভািগতা 
রােখনিন। মািনপন্থীেদর বা অন্যান্য ভ্রান্তমতপন্থীেদর সঙ্গেও িতিন কোন বন্ধুসুলভ 
সম্পর্ক স্বীকার কেরনিন; শুধু এক্ষেত্রেই সম্পর্ক রাখা যেেত পারত যােত সত্যিবশ্বােস 
িফের আসা সম্পর্কে তােদর উপেদশ দেওয়া হত, কেননা িতিন ভাবেতন ও শেখােতন 
যে, তােদর সঙ্গে বন্ধুত্ব ও মেলােমশা আত্মার ক্ষিত ও িবনাশ ঘটােবই। তাই, 
একইপ্রকাের, িতিন আিরউসপন্থীেদর ভ্রান্তমত জঘন্য বেল গণ্য করেতন, ও আজ্ঞা 
িদেয়িছেলন যেন কেউই তােদর কােছ না যায় ও তােদর ভ্রান্তমেতর সহভাগী না হয়। 
একিদন, যখন আিরউসপন্থী উন্মাদেদর কেয়কজন তাঁর কােছ িগেয়িছল, তখন িতিন 
তােদর যাচাই কের ও এমনটা বুঝেত পেের যে তারা ভক্তিহীন, পর্বত থেেক তােদর 
তািড়েয় িদেলন একথা বেল যে, তােদর ধর্মতত্ত্ব সােপর িবেষর চেেয় আরও খারাপ।


আিরউস-পন্থীেদর িবপক্ষে

৬৯। আর একিদন, যখন আিরউসপন্থীরা িমথ্যায় এমনটা রিটেয় বেড়াল যে, িতিন 

তােদর মতো একই মতবাদী, তখন তােদর িনেয় যেথষ্ট অসন্তোষ ও রাগ দেখােলন। 
পের, িবশপেদর ও অন্যান্য সন্ন্যাসীেদর দ্বারা আহূত হেয় িতিন পর্বত থেেক নেেম এেস 
ও আেলক্সান্দ্রিয়ায় প্রেবশ কের প্রকাশ্যেই আিরউসপন্থীেদর প্রত্যাখ্যান করেলন একথা 
বেল যে, তােদর ভ্রান্তমত িছল সর্বেশষ ভ্রান্তমত ও খ্রিষ্টৈবরীর অগ্রদূত। িতিন লোকেদর 



শেখােতন যে, ঈশ্বেরর পুত্র সৃষ্টজীব নন, ও িতিন অস্তিত্বহীনতা থেেক অস্তিত্বে আেসনিন 
বরং িতিন িছেলন িপতার সত্তা থেেক উদ্ভূত অনন্তকালস্থায়ী বাণী ও প্রজ্ঞা। িতিন ঘোষণা 
কেরিছেলন, ‘সুতরাং, “এমন সময় িছল যখন িতিন িছেলন না” তেমনটা বলা ঈশ্বরিনন্দা 
স্বরূপ, কেননা বাণী সবসময়ই িপতার সঙ্গে সহ-অস্তিত্বমণ্ডিত (ক)। তাই ভক্তিহীন সেই 
আিরউসপন্থীেদর সঙ্গে তোমােদর কোন সহভািগতা রাখেত হেব না, কেননা অন্ধকােরর 
সঙ্গে আলোর কোন সহভািগতা নেই  (খ)। তোমরা ঈশ্বরভীরু খ্রিষ্টিয়ান, িকন্তু “িপতা 
ঈশ্বেরর পুত্র ও বাণী একটা সৃষ্টজীব মাত্র” ওরা একথা বলায় সেই পৌত্তিলকেদর চেেয় 
িভন্ন নয় যারা স্রষ্টা ঈশ্বেরর চেেয় বরং সৃষ্টবস্তুেক পূজা কের (গ)। এেত িনশ্চিত হও যে, 
গোটা সৃষ্টিও ওেদর প্রিত ক্রুদ্ধ, কেননা ওরা সৃষ্টবস্তুেদর মধ্যে িনিখেলর সেই স্রষ্টা ও 
প্রভুেক তািলকাভুক্ত কের যাঁর মধ্যে সবিকছু হেয়েছ।’


৭০। যখন লোেক শুনল, খ্রিষ্টের িবরুদ্ধ সেই ভ্রান্তমত তেমন মানুষ দ্বারা িনন্দিত হচ্ছে, 

তখন তারা সবাই আনন্দিত হল, ও শহের সবাই আন্তিনেক দেখবার জন্য ছুেট গেল। 
গ্রীেকরা ও তােদর মধ্যে যারা ‘যাজক’ বেল অিভিহত, তারাও িমেল প্রভুর গৃেহ এেস 
বলল, ‘আমরা ঈশ্বেরর সেই মানুষেক দেখবার দািব করিছ’, কেননা সেই নােমই সবাই 
তাঁেক ডাকত। সেখােনও প্রভু তাঁর মধ্য িদেয় অপদূতগ্রস্ত বহু মানুষেক শুচীকৃত করেলন 
ও উন্মাদ যারা তােদর িনরাময় করেলন। অেনক গ্রীক শুধু এটাই ইচ্ছা করিছল, তারা 
সেই বৃদ্ধজনেক স্পর্শ করেত পারেব, একথা িবশ্বাস কের যে, তােত তারা উপকৃত 
হেবই। এটা িনঃসন্দেেহর িবষয় যে, একজন এক বছের যত মানুষেক দেখেত পেত, তত 
মানুষ কেবল সেই কেয়ক িদেনই খ্রিষ্টিয়ান হল। কেননা, যিদও কেউ না কেউ ভাবিছল 
যে, িতিন িভেড়র জন্য িবরক্তি বোধ করিছেলন ও সেই কারেণ িনেজর কাছ থেেক 
সকলেক দূের সিরেয় িদচ্ছিেলন, তবু িতিন িনরুদ্বিগ্নই থাকেতন, ও বলেতন, ‘পর্বেত 
আমরা যে অপদূতেদর সঙ্গে লড়াই কির, সেই অপদূতেদর চেেয় এগুলো তত বহুসংখ্যক 
নয়।’




পর্বেত প্রত্যাগমন

৭১। িতিন চেল যাচ্ছিেলন ও আমরা (ক) তাঁর সঙ্গে চলিছলাম; আমরা নগরদ্বাের এেস 

পৌঁেছিছ এমন সময় একিট স্ত্রীলোক আমােদর িপছেন িচৎকার কের বলল, ‘হে ঈশ্বেরর 
মানুষ, অেপক্ষা করুন। একটা অপদূত আমার মেেয়েক ভয়ঙ্করভােব িবরক্ত করেছ। 
িভক্ষা রাখিছ, আপিন থামুন, যেন ছুটেত ছুটেত আমােক ক্ষিতগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁিকর 
সম্মুখীন না হেত হয়।’ যখন সেই বৃদ্ধজন তার কথা শুনেলন ও আমরাও তাঁেক তেমনটা 
করেত অনুরোধ করিছলাম, তখন থামেত সম্মত হেলন। স্ত্রীলোকিট কােছ এিগেয় এেল 
মেেয়িটেক মািটেত ছুেড় ফেলা হল, িকন্তু যখন আন্তিন প্রভুর নাম করেত করেত প্রার্থনা 
করেলন, তখন মেেয়িটেক সুস্থ অবস্থায় তুেল নেওয়া হল যেেহতু সেই অশুিচ অপদূত 
তােক ছেেড় চেল গেিছল। এবং তার মা ঈশ্বেরর প্রশংসা করল ও সবাই ধন্যবাদ 
জানাল। িতিনও তাঁর আপন বািড়র িদেকই যেন সেই পর্বেতর িদেক রওনা হেত হেত 
আনন্দিত িছেলন।


৭২। তাছাড়া আন্তিন অিধকতক প্রজ্ঞাবানও িছেলন। এটাই আশ্চর্যের িবষয় যে, িতিন 

উচ্চিশক্ষাপ্রাপ্ত না হেয়ও তবু িছেলন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও িবচক্ষণ মানুষ। উদাহরণ স্বরূপ, 
একিদন দু’জন গ্রীক দার্শিনক তাঁেক দেখেত এল; তারা মেন করিছল, তারা তাঁেক 
পরীক্ষা করেত পারেব। সেসময় িতিন বাইেরকার পর্বেত থাকেতন, ও সেই দু’জেনর 
পোশােক তােদর [দার্শিনক] পিরচেয়র ইঙ্গিত পেেয়, বাইের, তােদর িদেক গেেলন ও 
একজন দোভাষীর মাধ্যেম বলেলন, ‘আপনারা যখন দার্শিনক মানুষ, তখন িনর্বোধ 
একজনেক দেখবার জন্য কেন তত কষ্টভোগ করেত সম্মত হেলন?’ যখন তারা উত্তের 
বলল, িতিন আসেল িনর্বোধ নন, বরং িছেলন অিধক প্রজ্ঞাবান, তখন িতিন তােদর 
বলেলন, ‘আপনারা যিদ একজন িনর্বোধ মানুেষর কােছ এেস থােকন, তাহেল 
আপনােদর কষ্ট অিতিরক্ত; িকন্তু যিদ আপনারা আমােক প্রজ্ঞাবান গণ্য কেরন, তাহেল 
আমার মত হোন, কেননা যা উত্তম, আমােদর পক্ষে সেটারই অনুকরণ করা দরকার। 
আিম যিদ আপনােদর কােছ যেতাম, তেব আপনােদর অনুকরণ করতাম; িকন্তু আপনারা 
যখন আমার কােছ এেসেছন, তখন আমার মত হোন, কেননা আিম খ্রিষ্টিয়ান।’ সেই 



দু’জন িবস্মিত হেয় চেল গেল, কেননা তারা দেখেত পেল যে, অপদূেতরাও আন্তিনেক 
ভয় পেত।


৭৩। আর এক সময়, সেই দু’জেনর মত অন্যান্য লোক বাইেরকার পর্বেত তাঁর সঙ্গে 

দেখা করল; মেন করিছল, িতিন উচ্চিশক্ষিত না হওয়ায় তারা তাঁেক িনেয় বেশ মজা 
করেব। আন্তিন তােদর বলেলন, ‘এিবষেয় আপনারা কী বেলন? কোন্‌টা প্রধান, মন 
নািক উচ্চিশক্ষা? এবং সেই দু’টোর মধ্যে কোন্‌টা হলো অপরটার কারণ? মন িক 
উচ্চিশক্ষার কারণ, নািক উচ্চিশক্ষা মেনর কারণ।’ যখন তারা বলল, মনই প্রধান ও 
উচ্চিশক্ষার উদ্ভাবক, তখন আন্তিন বলেলন, ‘এখন আপনারা দেখেত পাচ্ছেন যে, যার 
মন পাক্কা, তার পক্ষে উচ্চিশক্ষার কোন প্রয়োজন নেই।’ উত্তরটা উপস্থিত সকলেক ও যে 
দু’জন এেসিছল তােদরও িবহ্বল করল। সেই দু’জন চেল গেল এেত িবস্মিত হেয় যে, 
তারা প্রিশক্ষিত নয় এমন মানুেষর মধ্যে তেমন উপলব্ধি-ক্ষমতা দেখেত পেেয়িছল, 
কেননা তাঁর ব্যবহার এমন একজেনর উগ্র ব্যবহােরর মত নয় যে পর্বেত মানুষ হেয়িছল 
ও সেইখােন বৃদ্ধ হেয়িছল। বরং িতিন িছেলন শালীন ও ভদ্র, এবং তাঁর কথন িছল 
ঐশলবেণ পিরণত, যার ফেল কেউই ক্ষুব্ধ হত না, বরং যারা তাঁর কােছ আসত, তারা 
সবাই তাঁর িবষেয় আনন্দ করত।


৭৪। তারপের আরও অেনেক এেলন, এবং তাঁরা িছেলন সেই ধরেনর মানুষ যাঁরা 

গ্রীকেদর মধ্যে প্রজ্ঞাবান বেল গণ্য িছেলন। তাঁরা তাঁর কাছ থেেক খ্রিষ্টে আমােদর 
িবশ্বাস িবষেয় একটা ব্যাখ্যা অনুরোধ করেলন, িকন্তু যখন তাঁরা িদব্য ক্রুশ সম্পর্কে 
তর্কিবদ্যা অনুযায়ী যুক্তি তৈির করেত ও ক্রুশিটেক মজার িবষয় করেত চেষ্টা করেলন, 
তখন আন্তিন সর্বপ্রথেম তাঁেদর অজ্ঞতার জন্য তাঁেদর প্রিত অনুকম্পা বোধ ক’রে 
িকছুক্ষণ ধের চুপচাপ থাকেলন, পের সিঠক ভােব তাঁর কথা অনুবাদ করেব এমন 
একজন দোভাষীর মাধ্যেম িতিন বলেলন, ‘কোন্‌টাই ভাল, ক্রুশেক স্বীকার করা, নািক 
আপনারা যােদর দেবতা বেল ডােকন তােদর উপর ব্যিভচার ও বালকপ্রীিত আরোপ 
করা? কেননা আমােদর দ্বারা যা বেেছ নেওয়া হয়, তা সৎসাহেসর িচহ্ন ও মৃত্যুর প্রিত 
অবজ্ঞার প্রমাণ, অন্যিদেক আপনােদর তত্ত্বসমূহ কামুকতা িনেয় সম্পর্কিত। তেব আবার 



বলিছ, কোন্‌টা বলা উত্তম, ঈশ্বেরর বাণী-লোগোস যে তাঁর পিরবর্তন হয়িন বরং িতিন 
যেমন িছেলন সেইমত হেয় থেেক মানবজািতর পিরত্রাণ ও কল্যােণর জন্য মানবেদহ 
ধারণ করেলন যােত কের মানবজন্মের অংশী হেয় িতিন মানবজািতেক ঐশ ও আত্মিক 
স্বরূেপর অংশী হবার সক্ষম করেত পােরন, নািক যা িদব্য তা এেকবাের যুক্তিক্ষমতাহীন 
পশুেদর মত করা ও এই িভত্তিেত চতুষ্পদ সৃষ্টজীবেদর ও সিরসৃপ ও মানুেষর প্রিতকৃিত 
পূজা করা? কেননা আপনারা যাঁরা প্রজ্ঞাবান, আপনােদর কােছ সেগুলোই হলো 
উপাসনার বস্তু। যখন আমরা বিল খ্রিষ্ট মানুষ রূেপ আিবর্ভূত হেলন, তখন কেমন কের 
আপনারা আমােদর মজার পাত্র করবার দুঃসাহস কেরন যখন আপনারা প্রাণেক স্বর্গ 
থেেক িবচ্ছিন্ন ক’রে এমনটা বেলন যে, প্রাণ পথভ্রষ্ট হেয় আকাশ-পরদা থেেক একটা 
দেেহ পিতত হল? আহা, আশা কির সেই দেহ িছল মানবই দেহ এবং এমন দেহ নয় 
যার পিরবর্তন হয় ও যা চতুষ্পদ সৃষ্টজীেব ও সিরসৃেপ রূপান্তিরত হয়। আমােদর িবশ্বাস 
খ্রিষ্টের সেই আগমন ঘোষণা কের যা মানবজািতর পিরত্রােণর জন্য হেয়িছল, িকন্তু 
অসৃষ্ট প্রাণ িবষয়ক আপনােদর িবশ্বােস আপনারা প্রবঞ্চিত। আমােদর বেলায়, আমরা 
[ঈশ্বেরর] পূর্বজ্ঞান ও মঙ্গলময়তা জািন, অর্থাৎ আমরা জািন যে, খ্রিষ্টের এই আগমন 
ঈশ্বেরর পক্ষে অসাধ্য িছল না (ক)। অন্য িদেক আপনারা একথা ঘোষণা ক’রে যে, প্রাণ 
হলো মেনর প্রিতমূর্তি  (খ), তােত প্রাণেক পতন আরোপ কেরন ও এমন পুরাণ রিটেয় 
বেড়ান যা অনুসাের প্রাণ পিরবর্তনশীল, ও এর ফেল আপনারা এমন ধারণা অনুপ্রেবশ 
করান যে, প্রােণর কারেণই মন িনেজ পিরবর্তনশীল; কেননা যা প্রিতমূর্তির বেলায় সত্য, 
তা অবশ্যই, তা যার প্রিতমূর্তি সেটার বেলায়ও সত্য। িকন্তু আপনারা যখন তেমন িকছু 
মেনর িবষেয় ভােবন, তখন এটা উপলব্ধি করুন যে, খোদ মেনর িপতা িযিন, আপনারা 
তাঁরও িনন্দা কেরন।’


৭৫। ‘এবং সেই ক্রুশ িবষেয় [আপনারা কোন্‌টা উত্তম ঘোষণা করেবন?] যখন 

অপকর্মােদর দ্বারা একটা মতলব অনুপ্রেবশ করানো হয় তখন সেই ক্রুশ সহ্য করা ও 
যেকোন ধরেনর মৃত্যুর সামেন ভয়েত কোন প্রকার কাপুরুষতা না দেখানো, নািক 
অিসিরস ও ইিসেসর উদ্দেশিবহীন িবচরণ সম্পর্কে, িতফোেনর ফন্দি-িফিকর ও 
ক্রনোেসর পলায়ন সম্পর্কে, ও ছেেলেদর খেেয় ফেলা ও িপতােদর হত্যাকণ্ড সম্পর্কে 



পুরােণর িববরণী দেওয়া, এ দু’টোর মধ্যে আপনারা কোন্‌টা উত্তম ঘোষণা করেবন? 
কেননা এসব িকছুই আপনারা প্রজ্ঞাবান বেল গণ্য কেরন। এবং এটাও কেমন হেত পাের 
যে, আপনারা ক্রুেশর কথা িবদ্রূপ করেত করেত পুনরুত্থােনর িবষেয় িবস্মিত হন না? 
কেননা যারা প্রথমটা [অর্থাৎ ক্রুেশর কথা] বর্ণনা কেরেছন, তাঁরা অপর একটাও [অর্থাৎ 
পুনরুত্থােনর কথা] বর্ণনা কেরেছন। অথবা, যখন আপনারা ক্রুেশর কথা মেন রাখেছন, 
তখন যে মৃতেদর পুনরুজ্জীিবত করা হেয়িছল, যে অন্ধরা দৃষ্টিশক্তি িফের পেেয়িছল, যে 
পক্ষাঘাতগ্রস্তরা িনরাময় হেয়িছল, সংক্রামক চর্মরোেগ আক্রান্ত যে লোেকরা শুচীকৃত 
হেয়িছল, সাগেরর উপর িদেয় যে হাঁটােফরা, এসমস্ত িবষয় ও সেই অন্যান্য িচহ্ন ও 
িবস্ময়কর কাজ যা এমন প্রমাণ দেয় যে, খ্রিষ্ট আর মানুষ নন িকন্তু ঈশ্বর, তখন এসমস্ত 
িবষেয় আপনারা নীরব থােকন কেন? আসেল আমার এমনটা মেন হচ্ছে, আপনারা 
িনেজেদরই অন্যায্য ভােব িবচার করেছন ও যত্ন সহকাের আমােদর শাস্ত্র পেড়নিন। িকন্তু 
আসুন, সেই শাস্ত্র পড়ুন ও এমনটা দেখুন যে, খ্রিষ্ট যা সাধন করেলন, তা তাঁেক সেই 
ঈশ্বর বেল প্রকাশ কের িযিন মানবজািতর পিরত্রােণর জন্য আিবর্ভূত হেয়িছেলন।’


৭৬। ‘িকন্তু এখন আপনারাই আপনােদর ধারণাসমূহ সম্পর্কে আমােদর অবগত 

করুন। যুক্তিক্ষমতাহীন প্রাণীেদর সম্পর্কে আপনারা যুক্তিহীন ও অিধক পাশিবক কথা 
ছাড়া আর িক বলেবন? িকন্তু, যেমন আিম শুিন, সেই অনুসাের আপনারা যিদও এমনটা 
বলেত ইচ্ছা কেরন যে, এসমস্ত িকছু আপনারা পৌরািণক িদক িদেয় বর্ণনা কেরন, ও 
রূপক পদ্ধিত অনুসাের পের্সেফোেনেক ধর্ষণ পৃিথবীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ক’রে ব্যাখ্যা 
কেরন, এবং হেেফস্তুেসর পঙ্গুতা আগুেনর সঙ্গে, হেরােক হাওয়ার সঙ্গে, আপল্লোসেক 
সূর্যের সঙ্গে, আর্তেিমসেক চাঁেদর সঙ্গে, পেসইদোনেক সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ক’রে 
ব্যাখ্যা কেরন, তাসত্ত্বেও আপনারা স্বয়ং ঈশ্বরেক উপাসনা না কের বরং িযিন সবিকছু 
সৃষ্টি করেলন সেই ঈশ্বেরর বদেল সৃষ্টবস্তুর সেবা কেরন। এমনটা হেত পাের যে, সৃষ্টির 
সৌন্দর্যের জন্যই আপনারা তেমন রূপকথা তৈির করেলন। তথািপ আপনােদর বেলায় 
এমনটা সমীচীন যে, সৃষ্টবস্তুেত িবস্মিত হওয়ার পর আপনারা আর বেিশ দূের না এিগেয় 
িগেয় তা ঈশ্বরীকৃত করেবন না, পােছ যে সম্মান িনর্মাতােক দেয়, তা িনর্মিত বস্তুেত 
আরোপ কেরন। অন্যথা, আপনােদর জন্য সেই সময় এেসেছ যখন িনর্মাতােক দেয় 



সম্মান তার িনর্মিত ঘের বা সেনাপিতেক দেয় সম্মান সৈন্যেত স্থানান্তর করা হয়। এখন 
আপনারাই এিবষেয় আপনােদর উত্তর উপস্থাপন করুন, যােত আমরা জানেত পাির, ক্রুশ 
মজার যোগ্য িকছু ধারণ কের িকনা।’


৭৭। যখন সেই লোেকরা হতভম্ব হেয় এিদক ওিদক মুখ ফেরােত লাগেলন, তখন 

আন্তিন মৃদু হেেস পুনরায় একজন দোভাষীর মাধ্যেম বলেলন, ‘এসমস্ত িকছু খোদ দৃষ্টি 
দ্বারাই প্রমািণত, িকন্তু যেেহতু আপনারা প্রমাণ-িবিশষ্ট যুক্তির উপের িনর্ভর করেত পছন্দ 
কেরন ও যেেহতু তেমন নৈপুণ্য আপনােদর আেছ, সেজন্য আপনারা ইচ্ছা কেরন 
আমরাও যুক্তি-িবিশষ্ট প্রমাণিসদ্ধ ধারণা দ্বারা ছাড়া ঈশ্বরেক উপাসনা করব না। তাই, 
প্রথমত, আমােক বলুন িবষয়বস্তুসমূহ, িবেশষভােব ঈশ্বর িবষয়ক জ্ঞান কেমন কের 
সূক্ষ্মভােব জ্ঞাত হয়: তা িক যুক্তির প্রমােণর মাধ্যেম নািক িবশ্বােসর স্বকর্মের মাধ্যেম 
জ্ঞাত হয়? এবং স্বকর্মসূিচত িবশ্বাস ও যুক্তির প্রমাণ, এ দু’টোর মধ্যে কোন্‌টা আেগ 
আেস?’ যখন তাঁরা বলেলন যে, স্বকর্মসূিচত িবশ্বাস আেগ আেস, ও সেটাই সূক্ষ্ম জ্ঞান, 
তখন আন্তিন বলেলন, ‘আপনােদর উত্তর সিঠক, কেননা িবশ্বাস প্রােণর মনোভাব থেেক 
উদ্গত, িকন্তু তর্কিবদ্যা তােদরই নৈপুণ্যের ফল যারা সেই তর্কিবদ্যা তৈির কেরেছ। 
সুতরাং, যােদর অন্তের িবশ্বাসজিনত কর্ম উপস্থিত, তােদর জন্য যুক্তির প্রমােণর কোন 
প্রয়োজন হয় না, এমনিক তা হয় তো অনর্থকও; কেননা আমরা যা িবশ্বাস দ্বারা উপলব্ধি 
কির, আপনারা তা যুক্তির মাধ্যেম প্রমািণত করেত চেষ্টা কেরন। এমনিক, আমরা যা 
দেিখ, আপনারা সময় সময় তা ব্যক্ত করেতও অক্ষম; তাই এটাই স্পষ্ট যে, আপনােদর 
যুক্তি-িবিশষ্ট িসদ্ধান্তের চেেয় স্বকর্মসূিচত িবশ্বাস উত্তম।’


৭৮। ‘তেব খ্রিষ্টিয়ান এই আমরা গ্রীক তর্কিবদ্যার একটা প্রজ্ঞায় িনিহত রহস্যের 

অিধকারী নই, িকন্তু িযশুখ্রিষ্টের মাধ্যেম ঈশ্বর দ্বারা আমােদর মঞ্জুর করা একটা প্রতােপই 
িনিহত রহস্যের অিধকারী। এই িসদ্ধান্ত যে সত্য, তার প্রমাণ িহসােব আপনারা এখন 
িনেজরাই এটাই দেখুন যে, উচ্চিশক্ষার অিধকারী না হেয়ও আমরা ঈশ্বের িবশ্বাস কির, 
কেননা তাঁর কর্মের মধ্য িদেয় আমরা সমস্ত িকছুর উপের িবস্তৃত তাঁর পূর্বজ্ঞােনর কথা 
জািন। এবং আমােদর িবশ্বাস যে কার্যকর, এটার প্রমাণ িহসােব আপনারা এখন এটা 



দেখুন যে, আমরা সেই আস্থার উপেরই িনর্ভর কির যা খ্রিষ্টে রেয়েছ, িকন্তু আপনারা 
আপনােদর তর্কযুক্তির শব্দ-সংগ্রােমর উপর িনর্ভর কেরন। আপনােদর মােঝ 
প্রিতমাগুলোর দর্শন বািতল করা হচ্ছে, িকন্তু আমােদর িবশ্বাস সর্বস্থােন িবস্তৃত হচ্ছে। 
এবং আপনােদর তর্কযুক্তি ও যুক্তিিবদ্যার মাধ্যেম আপনারা কারও মন গ্রীক ধারণায় জয় 
করেত পােরন না, িকন্তু আমরা খ্রিষ্টে িবশ্বাস িশক্ষাদােনর মাধ্যেম যত কুসংস্কার থেেক 
আপনােদর মুক্ত কির, কেননা সবাই এটা মেেন িনচ্ছে যে, খ্রিষ্টই ঈশ্বর ও ঈশ্বেরর পুত্র। 
আপনােদর অলঙ্কারপূর্ণ ভাষ্যের মাধ্যেম আপনারা খ্রিষ্টের দেওয়া িশক্ষা প্রিতরোধ কেরন 
না, িকন্তু আমরা ক্রুশিবদ্ধ খ্রিষ্টের নাম করার মাধ্যেম সেই সমস্ত অপদূত তািড়েয় িদই 
যেগুলোেক আপনারা ঈশ্বর বেল ভয় পান। এবং যেখােন ক্রুেশর িচহ্ন রেয়েছ, সেখােন 
জাদুিবদ্যা দুর্বল ও জাদুকর্ম ফলহীন।’


৭৯। ‘তেব, আমােদর বলুন, আপনােদর সেই সমস্ত দৈববাণী এখন কোথায়? 

িমশরীয়েদর জাদুমন্ত্র কোথায়? মন্ত্রজািলকেদর ঘিটত িবভ্রম কোথায়? যে সমেয় খ্রিষ্টের 
ক্রুশ এেসিছল, সেসময় ছাড়া কেবই বা এসমস্ত িকছু িনঃেশিষত হল ও শক্তিহীন হল? 
তেব ক্রুশই িক সেই বস্তু যা মজার যোগ্য? নািক আপনােদর এই সমস্ত িকছুই বরং মজার 
যোগ্য যা আমরা িনঃেশষ কেরিছ ও দুর্বল বেল প্রমািণত কেরিছ? কেননা এটাও 
িবস্ময়কর ব্যাপার যে, আপনােদর ধর্ম কখনও িনর্যািতত হয়িন, ও শহের শহের 
মানুষেদর মধ্যে তা এখনও সম্মােনর িবষয়; অথচ আমােদর তত্ত্বসমূহ সমৃদ্ধি লাভ 
করেছ ও আপনােদর ধর্মের তুলনায় অেনক বেিশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনােদর দৃষ্টিভঙ্গি 
যিদও সর্বস্থােন প্রশংিসত ও সম্মািনত, তবু িবনােশর পেথ চলেছ; িকন্তু খ্রিষ্টের প্রিত যে 
িবশ্বাস ও তাঁর যে িশক্ষা আপনারা মজার িবষয় গণ্য কেরন ও শাসনকর্তারা প্রায়ই 
িনর্যাতন কের এেসেছন, জগৎ এখন সেই িবশ্বাস ও িশক্ষায় পিরপূর্ণ। কেননা ঈশ্বরজ্ঞান 
কেবই বা এত উজ্জ্বল হেয়িছল? কেবই বা আত্মসংযম ও কৌমার্য-সদ্‌গুণ এমনভােব 
আত্মপ্রকাশ পেেয়িছল? অথবা, যখন খ্রিষ্টের ক্রুশ এল, সেই সময় ছাড়া কেবই বা মৃত্যু 
এত অবজ্ঞার িবষয় হল? এিবষেয় এমন কেউই সন্দেহ পোষণ কের না, যখন সে সেই 
সাক্ষ্যমরেদর দেেখ যারা খ্রিষ্টের খািতের মৃত্যু অবজ্ঞা কেরন, ও যখন সে এমনটা দেেখ 
যে, মণ্ডলীর িচরকুমারীরা খ্রিষ্টের খািতের িনেজেদর দেহ শুিচ ও িনষ্কলঙ্ক রােখন।’




৮০। ‘ঈশ্বরেক উপাসনার জন্য যে কেবল খ্রিষ্টে আমােদর িবশ্বাসই প্রকৃত উপায়, 

তা দেখাবার জন্য উপের আমার দেওয়া প্রমাণসমূহ যেথষ্ট। িকন্তু ওই দেখ! আপনারা 
আমােদর উক্তি থেেক তর্কযুক্তির মাধ্যেম প্রমাণ খোঁজ কের এখনও িবশ্বাস কেরন না। 
িকন্তু আমােদর ধর্মগুরু যেমন বেলিছেলন, আমরা গ্রীকেদর প্রজ্ঞার িচত্তগ্রাহী ভাষার 
উপের (ক) আমােদর প্রমাণ িনর্ভর করাই না, বরং আমরা লোকেদর মন জয় কির সেই 
িবশ্বাস দ্বারা যা স্পষ্টভােবই যুক্তিিভত্তিক প্রমােণর আেগ আেস। দেখুন, এখােন বেশ 
কেয়কজন রেয়েছ যারা অপদূতগ্রস্ত’ (কেননা সেখােন এমন কেউ কেউ িছল যারা 
অপদূতেদর দ্বারা পীিড়ত বেলই এেসিছল, এবং সেই লোকেদর মােঝ তােদর এেন িতিন 
বলেলন), আপনারা হয় আপনােদর তর্কযুক্তি, না হয় আপনােদর যেকোন নৈপুণ্য দ্বারা বা 
আপনােদর পছন্দমত জাদুমন্ত্র দ্বারা আপনােদর দেবমূর্তিগুলোেক আহ্বান কের এেদর 
শুচীকৃত করুন। অথবা, আপনারা এেত অক্ষম হেল, তেব আমােদর িবরুদ্ধে আপনােদর 
যুদ্ধ শেষ কের িদন ও খ্রিষ্টের ক্রুেশর পরাক্রম লক্ষ করুন।’ এবং এসমস্ত কথা বলার 
পর িতিন খ্রিষ্টেক আহ্বান করেলন ও যারা কষ্টে ভুগিছল, ক্রুেশর িচহ্ন দ্বারা তােদর দু’ 
বার ও িতনবার িচহ্নিত করেলন। সােথ সােথ সেই লোেকরা উেঠ দাঁড়াল ও এেকবাের 
সুস্থ হল, এবং চেতনা িফের পেেয় প্রভুেক ধন্যবাদ জানাচ্ছিল। এবং তথাকিথত সেই 
দার্শিনেকরা িবস্মিত হেলন ও সেই মানুেষর প্রজ্ঞা িবষেয় ও যে আশ্চর্যকাজ সািধত 
হেয়িছল সেিবষেয়ও সত্যিকাের িবহ্বল হেলন। িকন্তু আন্তিন বলেলন, ‘আপনারা কেন 
এেত িবস্মিত হন? আমরা যে তা করিছ এমন নয়, সেই খ্রিষ্টই তা করেছন িযিন 
তােদরই মধ্য িদেয় এসমস্ত িকছু সাধন কেরন যারা তাঁর প্রিত িবশ্বাসী। তাই আপনারাও 
িবশ্বাস করুন, তেবই আপনারা দেখেত পােবন যে, আমােদর যা আেছ তা কথেন নৈপুণ্য 
নয়, িকন্তু আমােদর যা আেছ তা হলো সেই িবশ্বাস যা ভালবাসার মধ্য িদেয় খ্রিষ্টের 
উদ্দেেশ কার্যকর। আপনরাও তেমনটার অিধকারী হেল তেব তর্কযুক্তির মাধ্যেম আর 
কোন প্রমাণ খোঁজ করেবন না, িকন্তু এ উপলব্ধি করেবন যে, খ্রিষ্টে িবশ্বাসই যেথষ্ট।’ 
তেমনটাই িছল আন্তিনর উচ্চািরত কথা; এবং তাঁরা তাঁর িবষেয় িবস্মিত হেয় তাঁেক 
আিলঙ্গন করার পর ও তাঁরা যে তাঁর দ্বারা উপকৃত হেয়িছেলন তাও স্বীকার করার পর 
চেল গেেলন।




৮১। আন্তিনর খ্যািত শাসনকর্তােদর কােছ পর্যন্তও িবস্তার লাভ করল। যখন আউগুস্তুস 

কনস্তান্তিনুস এবং তাঁর পুত্রদ্বয় আউগুস্তুস কনস্তান্তিউস ও আউগুস্তুস কনস্তান্ত এসমস্ত 
িবষয় অবগত হেলন, তখন তাঁরা তাঁর কােছ িপতারই কােছ যেন পত্র িলখেলন ও তাঁর 
কাছ থেেক উত্তর পাবার জন্য তাঁেক অনুরোধ করেলন (ক)। তথািপ িতিন পত্র লেখার 
ব্যাপাের তত গুরুত্ব িদেলন না, গৃহীত পত্রেতও তত আনন্দ প্রকাশ করেলন না; বরং 
সম্রাট তাঁেক িলখবার আেগ িতিন যেমন িছেলন, সেইমত থাকেলন। যখন পত্রগুলো তাঁর 
কােছ আনা হল, িতিন সন্ন্যাসীেদর ডেেক বলেলন, ‘একজন সম্রাট যে আমােদর কােছ 
পত্র িলেখ পাঠান তেমনটা িবস্ময়কর বেল গণ্য করো না, কেননা িতিন মানুষ। তোমরা 
বরং এেত িবস্মিত হও যে, ঈশ্বর মানবজািতর জন্য িবধান িলখেলন ও তাঁর আপন 
পুত্রের মধ্য িদেয় আমােদর কােছ কথা বলেলন’ (খ)। িতিন পত্রগুলো না পাওয়াই ভাল 
মেন করেলন, একথা বেল যে, তেমন িকছুেত যে কেমন উত্তর দেওয়া উিচত তা িতিন 
জানেতন না। িকন্তু যেেহতু শাসনকর্তাগণ িছেলন খ্রিষ্টিয়ান ও পােছ তাঁরা কেমন যেন 
অবজ্ঞাত হেয় অপমািনত হন, সেজন্য সন্ন্যাসীেদর চােপ িতিন সেই পত্রগুলো পড়ার 
অনুমিত িদেলন। এবং খ্রিষ্টের প্রিত তাঁেদর উপাসনার জন্য তাঁেদর প্রশংসা কের উত্তর 
িলখেলন ও পিরত্রাণ সংক্রান্ত ব্যাপাের তাঁেদর পরামর্শও অর্পণ করেলন; অর্থাৎ, তাঁরা 
যেন এ বর্তমান বাস্তবতােক মহৎ গণ্য না কেরন, বরং আসন্ন িবচােরর কথা িবেবচনা 
কেরন ও এমনটা স্বীকার কেরন যে, খ্রিষ্টই একমাত্র প্রকৃত ও অনন্তকালস্থায়ী 
শাসনকর্তা। িতিন তাঁেদর অনুরোধ করেলন তাঁরা যেন মানবদরদী হন এবং ন্যােয়র 
প্রিত ও গিরবেদর প্রিত মনোযোগী হন। তাঁর উত্তর পেেয় সম্রাটগণ আনন্দিত হেলন। 
তাই িতিন সকেলর প্রীিতর পাত্র হেলন, ও সকেল তাঁেক িপতা বেল গণ্য করেত বাসনা 
করেতন।


৮২। তেব, তেমন মানুষ বেল পিরগিণত হেয় ও যারা তাঁেক খুঁজত তােদর এইভােব 

উত্তর িদেয় িতিন পুনরায় সেই অভ্যন্তরীণ পর্বেত িফের গেেলন ও যথারীিত িনেজর 
সাধনা কের চলেলন। যারা তাঁর সঙ্গে দেখা করেত আসত, তােদর সঙ্গে িতিন বহুবার 
হতবাক্‌ হেয় পড়েতন, যেইভােব দািনেয়ল পুস্তেক লেখা রেয়েছ  (ক)। িকছুক্ষণ পের, 



িতিন তাঁর সঙ্গী ভ্রাতােদর সােথ যা বলিছেলন, সেিবষেয় পুনরায় কথা বলেত শুরু 
করেতন; এবং তাঁর সঙ্গীরা এেত সেচতন িছেলন যে, িতিন কোন না কোন দর্শন 
পাচ্ছিেলন। কেননা যখন িতিন পর্বেতর অভ্যন্তের িছেলন, তখন িমশের যা ঘটিছল তাও 
দেখেত পেেতন। এবং এিবষয়টা িতিন সেই িবশপ সেরািপওনেক  (খ) বেলিছেলন িযিন 
তাঁর সঙ্গে িভতের িছেলন ও দর্শেন মগ্ন আন্তিনেক লক্ষ করিছেলন। একিদন িতিন কাজ 
করেছন, এমন সময়, বলেত গেেল, তাঁর ভাবসমািধ হল, ও দর্শেনর সমেয় িতিন যেথষ্ট 
হাহাকার করিছেলন। অল্পক্ষণ পের তাঁর সঙ্গীর িদেক মুখ িফিরেয় িতিন কাঁপেত কাঁপেত 
িবলাপ করেলন; পের প্রার্থনা করেলন ও হাঁটু পাত কের বহুক্ষণ ধের সেইমত 
থাকেলন। যখন সেই বৃদ্ধজন উেঠ দাঁড়ােলন, তখন কাঁদিছেলন, এবং সেসমেয় তাঁর 
সঙ্গীরা কাঁপেত লাগল ও ভীষণ ভেয় অিভভূত হেয় তাঁর যে িক হচ্ছিল তা জানবার জন্য 
তাঁেক অনুরোধ করেলন। তাঁরা এব্যাপাের তাঁেক এত চাপ িদচ্ছিল যে অবেশেষ িতিন 
বাধ্য হেয় কথা বলেলন। তাই যেথষ্ট হাহাকার করেত করেত িতিন বলেলন, ‘হে আমার 
সন্তােনরা, দর্শেন যা ঘটল, তা বাস্তব রূপ লাভ করার আেগ তোমােদর পক্ষে মরা অেনক 
ভাল।’ তারা পুনরায় চাপ িদেল িতিন চোেখর জল ফেলেত ফেলেত বলেলন, ‘ক্রোধ 
মণ্ডলীেক ধের ফেলেত যাচ্ছে; হ্যাঁ, মণ্ডলীেক এমন মানুষেদর হােত তুেল দেওয়া হচ্ছে 
যারা যুক্তিক্ষমতাহীন পশুর মত। কেননা আিম প্রভুর গৃেহর বেিদ দেখলাম, ও সেটার 
চারিদেকর বৃত্তের মােঝ এক দল খচ্চর দাঁিড়েয় িভতেরর সমস্ত িকছুেত লািথ মারিছল, 
িঠক এমন লািথ মারার মত যা তখনই ঘেট যখন জন্তুরা িবদ্রোহ করেত করেত চারিদেক 
লাফ দেয়।’ িতিন বেল চলেলন, ‘আিম কেমন হাহাকার করিছলাম, তা তোমরা অবশ্যই 
জানেত, কেননা এমন কণ্ঠস্বর শুেনিছলাম যা বলল, “আমার বেিদ কলুিষত করা হেব।”’ 
সেই বৃদ্ধজন তেমনটা বেলিছেলন, ও দুই বছর পর আিরউসপন্থীেদর এই বর্তমান 
আক্রমণ শুরু হল ও সেই িগর্জাগুলো-দখল আরম্ভ হল যা চলাকােল সেই আিরউসপন্থীরা 
পিবত্র পাত্রগুলো জোর কের কেেড় িনেয় এমনটা করল যেন পৌত্তিলেকরাই সেই 
পাত্রগুলো হােত কের বহন কের। তারা পৌত্তিলকেদর তােদর দোকান থেেকও িছিনেয় 
িনেয় তােদর িনেজেদর সঙ্গে যোগ িদেত বাধ্য কেরিছল, এবং তােদর চোেখর সামেন 
ভোজনপােটর উপের যা খুিশ তাই করল। তখন আমরা বুঝেত পারলাম, লািথ মারা 



খচ্চেরর দল সংক্রান্ত দর্শন আন্তিনেক আেগ থেেক সেটাই জািনেয়িছল যা এখন ঘটেছ 
তথা সেই আিরউসপন্থীেদর ব্যবহার যারা এসময় পশুেদর মত অযুক্তিকর ভােব ঘটাচ্ছে। 
িকন্তু যখন িতিন সেই দর্শন পেেয়িছেলন, তখন িনেজর সঙ্গীেদর সান্ত্বনা িদেয় 
বেলিছেলন, ‘সন্তােনরা, হতাশ হয়ো না। কেননা প্রভু যেমন ক্রুদ্ধ হেলন, িতিন তেমিন 
পুনরায় িনরাময় করেবন। এবং মণ্ডলী পুনরায় তার িনেজর সৌন্দর্য শীঘ্রই অর্জন করেব 
ও আেগর মত উজ্জ্বল হেব। তোমরা দেখেত পােব, িনর্যািতত যারা তারা পুনঃপ্রিতষ্ঠিত, 
অভক্তি তার িনেজর আস্তানায় িবতািড়ত, ও ভক্তিময় িবশ্বাস সর্বস্থােন সৎসাহেসর সঙ্গে 
কথা বলেছ। িকন্তু সাবধান, আিরউসপন্থীেদর সঙ্গে িনেজেদর কলুিষত করো না, কেননা 
সেই িশক্ষা প্রেিরতদূতেদর কাছ থেেক নয়, অপদূতেদরই কাছ থেেক ও তােদর িপতা 
সেই িদয়াবেলর কােছ থেেক উদ্গত; হ্যাঁ, সেই িশক্ষা অনুর্বর, যুক্তিহীন ও উপলব্ধি 
ক্ষেত্রে ভ্রান্ত, িঠক সেই যুক্তিক্ষমতাহীন খচ্চেরর দেলর মত।


৮৩। এটাই আন্তিনর বাণী ও কর্মকাণ্ড। এবং তেমন ধরেনর িবস্ময়কর কাজ যে একিট 

মানুষ দ্বারা সম্পািদত হল, সেিবষেয় আমােদর অিবশ্বাসী হেত নেই। এটা হলো সেই 
ত্রাণকর্তার অঙ্গীকার িযিন বেলন, যিদ তোমােদর একটা সর্ষে-দানার মত িবশ্বাস থােক, 
তেব তোমরা এই পর্বতেক বলেব, এখান থেেক ওখােন সের যাও, আর তা সের যােবই; 
তোমােদর পক্ষে অসাধ্য িকছুই থাকেব না  (ক), আরও, আিম তোমােদর সত্যি সত্যি 
বলিছ, িপতার কােছ তোমরা যিদ িকছু যাচনা কর, িতিন আমার নােম তোমােদর তা-ই 
দেেবন  (খ)। িতিনই সেই ব্যক্তি িযিন আপন িশষ্যেদর ও যারা তাঁর উপর িবশ্বাস রােখ 
তােদরও বেলন, পীিড়তেদর িনরাময় কর, … অপদূত তাড়াও; তোমরা িবনামূল্যে 
পেেয়ছ, িবনামূল্যেই দান কর (গ)।


৮৪। বাস্তিবকই আন্তিন কোন আেদশ না িদেয়, িকন্তু প্রার্থনা করার মাধ্যেম ও খ্রিষ্টের 

নাম করার মাধ্যেমই িনরাময় করেতন; তােত সবার কােছ এ স্পষ্ট িছল যে, িতিনই যে 
তেমনটা করিছেলন তা নয়, িকন্তু প্রভুই আন্তিনর মাধ্যেম িনেজর মঙ্গলময়তা কার্যকর 
করিছেলন ও দুঃখক্লিষ্ট যারা তােদর িনরাময় করিছেলন। কেবল প্রার্থনা ও সেই সাধনাই 
আন্তিনর িছল, যার খািতের িতিন পর্বেতর অভ্যন্তের বসবাস করেলন ও ঐশিবষয়গুলো 



সন্দর্শেন আনন্দ ভোগ করেতন, িকন্তু এেত কষ্ট ভোগ করেতন যখন তত সংখ্যক 
লোকেদর আগমেনর কারেণ অস্থির হেতন; তখন বাইেরকার পর্বেত যেেত বাধ্য হেতন। 
কেননা সকল িবচারকগণও অনুরোধ করিছেলন যেন িতিন পর্বত থেেক নেেম আেসন, 
কেননা যে মামলাকারীরা তাঁেদর িপছেন িপছেন যেত, তােদর সকলেক সঙ্গে িনেয় 
যাওয়া তাঁেদর পক্ষে অসম্ভব িছল। তবু তাঁরা অনুরোধ করিছেলন যেন িতিন আেসন ও 
তাঁরা যেন তাঁেক দেখেত পান। তাই িতিন সের গেেলন ও তাঁেদর কােছ যেেত অসম্মত 
হেলন, িকন্তু তাঁরা এব্যাপাের স্থিতমূল থাকেলন, এমনিক, যারা প্রহরীেদর হেফাজেত 
িছল তােদর পািঠেয় িদেলন, যেন কমপক্ষে তােদর খািতেরই িতিন নেেম আসেত সম্মত 
হন। তাঁেদর প্রয়োজেন বাধ্য হেয় ও লোেকরা হাহাকার করেছ তা দেেখ িতিন 
বাইেরকার পর্বেত চলেলন। এবং এই উপলক্ষেও তাঁর কষ্ট উপকারী হল, কেননা তাঁর 
আগমন অেনেকর সুিবধা ও কল্যােণর জন্য কার্যকর হল। িতিন িবচারকেদর সহায়তা 
করেতন এমন পরামর্শ িদেয় যেন তাঁরা সবিকছুর ঊর্ধ্বে ন্যায্যতােক প্রাধান্য দেন; 
আরও, তাঁরা যেন ঈশ্বরেক ভয় কেরন ও এটা উপলব্ধি কেরন যে, তাঁরা যে িবচাের 
িবচার করেবন, সেই একই িবচাের তাঁেদর িনেজেদরও িবচার করা হেব (ক)। তাসত্ত্বেও 
িতিন পর্বেতর অভ্যন্তের তাঁর জীবনধারােকই সবিকছুর চেেয় ভালবাসেতন।


৮৫। আর এক সমেয়ও িতিন, যােদর দরকার িছল, তােদর এধরেনর চােপর অধীন 

হেলন, এবং সেনাদলপিত বহু পীড়াপীিড়র পর তাঁেক আসেত অনুরোধ করেলন। িতিন 
এেল পিরত্রাণ সংক্রান্ত কেয়কটা উক্তি ও যােদর সাহায্য দরকার িছল সেিবষেয় কেয়কটা 
পরামর্শ দেবার পর চেল যেেত উদ্যত হেলন। িকন্তু তথাকিথত সেই সম্ভ্রান্ত বংেশর 
লোক যখন তাঁেক থাকেত অনুরোধ করেলন, তখন িতিন উত্তের বলেলন যে, তােদর 
সঙ্গে সময় কাটানো তাঁর পক্ষে সম্ভব িছল না, এবং সুন্দর শালীন হািসমুখ দেিখেয় সেই 
সম্ভ্রান্ত বংেশর লোেকর মন জয় কের বলেলন, ‘অিধক সমেয় স্থেল ফেেল রাখা মাছ 
যেমন মের, তেমিন আপনার সঙ্গে িবলম্ব ক’রে ও সময় কেেট সন্ন্যাসীরা িনেজেদর 
সাধনায় িশিথল হয়। তাই, মাছ যেমন সমুদ্রের িদেক, তেমিন আমােদর পর্বেতর িদেক 
ছুেট যেেত হয়, যােত কের আপনােদর সঙ্গে থেেক গেেল আমরা আমােদর অভ্যন্তেরর 



িবষয়গুলো ভুেল না যাই।’ তাঁর কাছ থেেক একথা ও অন্য অন্য কথা শুেন ও স্তম্ভিত হেয় 
সেই দলপিত বলেলন, ‘সত্যিই, এই মানুষ ঈশ্বেরর দাস, কেননা কেমন কের সাধারণ 
একটা মানুষ তেমন মহৎ উপলব্ধি-শক্তির অিধকারী হেত পাের যিদ না সে ঈশ্বেরর 
ভালবাসার পাত্র না হয়?’


৮৬। বালািকওস নামক আর একজন সেনাদলপিত িছেলন িযিন জঘন্য সেই 

আিরউসপন্থীেদর প্রিত পক্ষপািতত্বের কারেণ খ্রিষ্টিয়ান এই আমােদর তীব্রভােব িনর্যাতন 
করেতন। এবং যেেহতু িতিন এত িনর্মম িছেলন যে, িতিন িচরকুমারীেদর মারেতন ও 
সন্ন্যাসীেদর বস্ত্রহীন কের কশাঘাত করেতন, সেজন্য আন্তিন তাঁর কােছ লোক 
পাঠােলন; এবং যে পত্র িতিন িলেখিছেলন, সেটার মূল কথা িছল এ: ‘আিম দেখেত 
পাচ্ছি, [ঈশ্বেরর] ক্রোধ আপনার উপের আসেছ, তাই খ্রিষ্টিয়ানেদর িনর্যাতন করাটা বন্ধ 
কের িদন, পােছ সেই ক্রোধ আপনােক ধের ফেেল; কেননা সেই ক্রোধ এক্ষুিণ আপনার 
উপের নেেম আসেছ।’ িকন্তু সেই বালািকওস হেেস পত্রটার উপর থুথু ফেেল তা মািটেত 
ফেেল িদেলন ও পত্রের বাহকেদর অপমান করেত করেত আন্তিনেক একথা বলেত 
আেদশ করেলন, ‘যেেহতু তুিম তোমার সন্ন্যাসীেদর িনেয় ব্যস্ত, সেজন্য আিম এখন 
তোমােকও খুঁেজ বের করব।’ কেননা সেই বালািকওস ও িমশেরর প্রেদশপাল সেই 
নেস্তিরওস আেলক্সান্দ্রিয়ার প্রথম িবরিত-স্থেল যেেত উদ্যত িছেলন যার নাম খাইেরউ, 
এবং দু’জেন ঘোড়ায় চড়িছেলন। ঘোড়া দু’টো িছল সেই বালািবওেসর, ও যত ঘোড়া 
িতিন প্রিশক্ষিত কেরিছেলন, সেই দু’টো িছল সবেচেয় নম্র। িকন্তু স্থেল পৌঁছবার আেগ 
ঘোড়া দু’টো এক একটার গােয় সেইভােব লাফালািফ করেত লাগল যেভােব ঘোড়া 
এমিনই কের, ও হঠাৎ কের নেস্তিরওস যে ঘোড়ায় চড়িছেলন, সেই অিধক নম্র ঘোড়া 
বালািকওসেক কামড় িদেয় মািটেত িফেল িদল ও আক্রমণ করল; সেই ঘোড়া দাঁত িদেয় 
তাঁর উরু এমন গুরুতর ভােব দীর্ণ-িবদীর্ণ করল যে, তাঁেক অিবলম্বে শহের িফিরেয় 
আনেত হল, িকন্তু িতন িতন িদেনর মধ্যে িতিন মারা গেেলন। সবাই তােত আশ্চর্য হলো 
যে, আন্তিন যা আেগ থেেক ঘোষণা কেরিছেলন, তা এত শীঘ্রই পূর্ণতা লাভ করল।




৮৭। যারা িনর্মম িছল, িতিন এইভােব তােদর সতর্ক বাণী িদেতন। িকন্তু যারা তাঁর কােছ 

যেত, সেই অন্যান্যেদর িতিন এমনভােব সতর্ক বাণী িদেতন যে, তারা িনেজেদর 
মামলা-মকদ্দমা ভুেল িগেয় তােদরই সুখী বলত যারা জাগিতক জীবন প্রত্যাহার করত। 
এবং যারা অন্যায্যতার িশকার িছল, িতিন তােদর এত দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেতন 
যে, এমনটা ভাবা সম্ভব িছল, সেই অন্যান্যরা নয়, িতিন িনেজই িছেলন ক্ষিতগ্রস্ত জন। 
আরও, িতিন সকেলর উপকার করায় এত দক্ষ িছেলন যে, যারা সৈন্যিগির করত ও 
যারা সম্পদশালী, তােদর মধ্যে অেনেকই জীবেনর বোঝা িবসর্জন িদেয় সেই মুহূর্ত 
থেেক সন্ন্যাসী হত। ব্যাপারটা এমন, িতিন যেন িমশরেক দেওয়া এক িচিকৎসক 
িছেলন। কেননা কোন্‌ দুঃখার্ত মানুষ তাঁর কােছ িগেয় আনন্দিত মেন িফের যায়িন? 
মৃতজেনর জন্য িবলাপ করত এমন কোন্‌ মানুষ অিবলম্বে িনেজর মেনর কষ্ট ছেেড় 
দেয়িন? ক্রোধান্বিত কোন্‌ মানুষ তাঁেক দেখেত িগেয় শান্তি-সম্প্রীিতর মনোভােব পিরণত 
হয়িন? কোন্‌ গিরব মানুষ িনঃেশিষত অবস্থায় তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ক’রে তাঁর কথা 
শুেন ও তাঁেক দেেখ ঐশ্বর্য অবজ্ঞা কেরিন ও িনেজর দিরদ্রতায় সান্ত্বনা পায়িন? কোন্‌ 
সন্ন্যাসী িনরাশ হেয় তাঁর কােছ গেেল মেন আরও দৃঢ় হেয় উঠল না? কোন্‌ যুবক মানুষ 
পর্বেত িগেয় ও আন্তিনেক দেেখ সােথ সােথই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি িবসর্জন িদেয় আত্মসংযম 
ভালবােসিন? অপদূত দ্বারা পরীক্ষিত কোন্‌ মানুষ তাঁর কােছ িগেয় পুনরায় আরাম 
পায়িন? মর্মপীড়ায় পীিড়ত কোন্‌ মানুষ তাঁর কােছ িগেয় িনেজর মন শান্তিশষ্ট অবস্থায় 
পায়িন?


৮৮। আন্তিনর কৃচ্ছ্র সাধনায় এটাও মহৎ ব্যাপার িছল যে, আেগ যেমন বেলিছ, 

আত্মাগুলোেক িনর্ণয়-শক্তির অিধকারী হেয় িতিন সেগুলোর গিত িচনেত পারেতন, ও 
জানেতন এক একটা আত্মা কোন্‌ কোন্‌ গিতর প্রিত আকর্ষিত ও আসক্ত। িতিন যে সেই 
মন্দাত্মাগুলোর মজার বস্তু হেত সহ্য করেতন না, তা শুধু নয়, িকন্তু যারা মর্মপীিড়ত িছল, 
তােদর কােছ সৎসাহস অর্পণ কের িতিন শেখােতন তারা কেমন কের অপদূতেদর 
মতলব উল্টিেয় িদেত পারেব, কেননা যে অপদূেতরা তেমন কাজ সম্পাদন করত, িতিন 
তােদর দুর্বলতা ও ফন্দি-িফিকর স্পষ্টভােব বুিঝেয় িদেতন। তাই যে কেউ তাঁর কােছ 



যেত, সে কেমন যেন তাঁর দ্বারা লড়াইেয়র জন্য তৈলিসক্ত হেয়ই িদয়াবল ও তার 
অপদূতেদর ষড়যন্ত্রের িবরুদ্ধ সাহস ভের ব্যবহার কের পর্বত থেেক নেেম যেত। এবং 
িনজ িনজ যুবেকর সঙ্গে িববাহবন্ধেন আবদ্ধ হেত প্রত্যাশী কতই না যুবতীরা দূর থেেকও 
এমিনই আন্তিনেক দে’খে খ্রিষ্টের জন্য কুমারী হেয় থাকল না? এবং িবেদশ থেেকও 
লোেকরা তাঁর কােছ আসত, এবং অন্যান্যেদর সঙ্গে সহায়তা পেেয় িপতা দ্বারা প্রেিরত 
সন্তানই যেন বািড়র িদেক রওনা হত। বাস্তিবকই, িতিন যে ইিতমধ্যে মৃত্যুবরণ করেলন, 
সেই সকেল িপতা থেেক িবচ্ছিন্ন হেয় কেবল তাঁর কথা স্মরণ করায়ই তাঁর উপেদশ ও 
সতর্কবাণী আঁকিড়েয় ধের এেক অন্যেক সান্ত্বনা দেয়।


আন্তিনর িবদায়, শেষ বাণী ও মৃত্যু

৮৯। তাঁর জীবেনর সমাপ্তি কেমন হলো, আমার পক্ষে সেই িবষয় স্মরণ কিরেয় দেওয়া 

ও তোমােদর পক্ষে, ইচ্ছা করেল, তা শোনা সমীচীন, কেননা তাঁর মৃত্যুও এমন িবষয় যা 
অনুকরণযোগ্য।


িতিন িনেজর অভ্যাসমত যেভােব করেতন, সেইভােব সেইিদনও িতিন সেই 
সন্ন্যাসীেদর দেখাশোনা করেত এেসিছেলন যারা বাইেরকার পর্বেতর অভ্যন্তের বসবাস 
করত; এবং [ঈশ্বেরর] পূর্বজ্ঞান দ্বারা িনেজর মৃত্যু যে আসন্ন তা জানেত পেের িতিন 
ভ্রাতােদর উদ্দেশ কের একথা বলেলন, ‘এ তোমােদর কােছ আমার শেষ আগমন, এবং 
আিম এমনটা মেন কির না যে, আমরা এজীবেন আবার এেক অন্যেক দেখেত পাব। 
এখন সেসময় এেসেছ যখন আমােক স্থানান্তর করেত হেব, কেননা আমার বয়স প্রায় 
একশ’ কুিড় বছর।’ তাঁর এই কথা শুেন তারা চোেখর জল ফেলল ও সেই বৃদ্ধজনেক 
আিলঙ্গন ও চুম্বন করেত লাগল। িকন্তু এমন একজেনরই মত যে িবেদশী কোন শহর 
ছেেড় স্বেদেশ জাহাজ-যাত্রা করেছ িতিন সেইভােব খুিশ মেন কথা বলিছেলন ও তােদর 
উপেদশ িদেলন যেন তারা িনেজেদর শ্রেমও িনরাশ না হয়, সাধনা সম্পাদেনও িশিথল 
না হয়, বরং প্রিতিদন মৃত্যুবরণ করেত যাচ্ছেই যেন, সেইভােব যেন জীবনযাপন কের। 
িতিন তােদর বলেলন, ‘আেগও যেমন বেলিছ, বােজ িচন্তা-ভাবনা থেেক প্রাণেক 
সুরক্ষিত করায় আগ্রহী হও ও পিবত্রজনেদর সঙ্গে প্রিতযোিগতা কর, িকন্তু িবশ্বােস 



িবচ্ছিন্ন সেই মেেলিতউস-পন্থীেদর সঙ্গে সম্পর্ক রেখো না, কেননা তোমরা তো জান তারা 
কেমন অিনষ্টকর ও অভক্তিময় নাম অর্জন কেরেছ। আিরউসপন্থীেদরও সঙ্গে তোমােদর 
কোন সহভািগতা থাকেব না, কেননা তােদর অভক্তি সকেলর কােছ প্রকাশ্য। এবং 
তােদর অিভমত সমর্থনকারী িবচারকেদর দেখেল তোমরা অস্থির হয়ো না, কেননা সেসব 
িকছু শেষ হেবই, তােদর দম্ভ এমন িকছু যা নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। তোমরা বরং তােদর 
সংস্পর্শ থেেক িনেজেদর শুচী রাখ ও িপতৃগেণর ঐিতহ্য ও িবেশষভােব আমােদর প্রভু 
িযশুখ্রিষ্টে সেই িবশ্বাস রক্ষা কর যা তোমরা শাস্ত্র থেেক িশেখছ ও আমার দ্বারাও 
তোমােদর কােছ স্মরণ কিরেয় দেওয়া হেয়েছ।’


৯০। যখন ভ্রাতাগণ তাঁেক তােদর সঙ্গে থাকবার জন্য ও সেইখােন মৃত্যুবরণ করার 

জন্য তাঁেক চাপ িদল, তখন িতিন নানা কারেণ তােত অসম্মত হেলন; তেমনটা িতিন 
নীরব থাকায় ইঙ্গিত করেলন, িকন্তু িবেশষভােব এই কারেণ অসম্মত হেলন, তথা, 
িমশরীয়রা তােদর সুযোগ্য মৃত ব্যক্তিেদর, িবেশষভােব পিবত্র সাক্ষ্যমরেদরই নানািবধ 
সমািধ অনুষ্ঠান দ্বারা সম্মািনত করেত ও তাঁেদর দেহ কাপেড় জড়ােত ভালবােস; তাঁেদর 
দেহ তারা মািটেত না িদেয় খািটয়ার উপের তুেল দেয় ও িনেজর ঘের রােখ এমনটা 
ভেেব যে, তেমনটা করায় তারা পরলোকগত ব্যক্তিেদর সম্মান কের (ক)। এিবষেয় আন্তিন 
বহুবার একজন িবশপেক অনুরোধ কেরিছেলন যেন এক্ষেত্রে লোকেদর প্রকৃত িশক্ষা 
দেওয়া হয়, এবং একইপ্রকাের িনয়োগপ্রাপ্ত নয় এমন মানুষেদর সংশোধন কেরিছেলন ও 
স্ত্রীলোকেদর িতরস্কার কেরিছেলন; িতিন বলিছেলন, ‘তেমনটা করা িবেধয়ও নয়, 
শ্রোদ্ধাজনকও নয়। িপতৃকুলপিতেদর ও নবীেদর দেহ আজও কবের সংরক্ষিত রেয়েছ, 
প্রভুর িনেজর দেহও কবের রাখা হেয়িছল, ও সেটার উপের দেওয়া একটা পাথর তা 
লুিকেয় রাখল যতক্ষণ না িতিন তৃতীয় িদেন পুনরুত্থিত হেলন।’ তেমনটা বেল িতিন 
দেখােলন যে, মৃত ব্যক্তি যতই পিবত্র হোন না কেন, যে কেউ তাঁর মৃত্যুর পের তাঁর 
দেহেক কবর দেয় না, সে িবধান লঙ্ঘন কের। কেননা প্রভুর দেেহর চেেয় মহত্তর ও 
আরও বেিশ পিবত্র িকবা আেছ? সেসময় যারা তাঁর একথা শুেনিছল, তারা সেসময় 



থেেক িনেজেদর মৃত ব্যক্তিেদর কবর িদেয়িছল ও সুিশক্ষা পেেয়িছল বেল ঈশ্বরেক 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কেরিছল।


৯১। িকন্তু আন্তিন এই প্রথা িবষেয় সেচতন হওয়ায় ও এমনটা ভয় ক’রে যে তারা তাঁর 

দেেহর জন্য সেই প্রথা পালন করেত পাের, দেির না কের বাইেরকার পর্বেত িনবাসী 
সন্ন্যাসীেদর কাছ থেেক চেল গেেলন। িতিন অভ্যন্তরীণ পর্বেত যথারীিত থাকবার জন্য 
প্রেবশ করেলন, ও অল্প মােসর মধ্যে অসুস্থ হেয় পড়েলন। যারা তাঁর সঙ্গে িছল 
(সেখােন সেই দু’জন িছল (ক) যারা সেখােন, িভতের, পেনর বছর ধের সাধনা ক’রে ও 
আন্তিনর বয়েসর খািতের তাঁর দেখাশোনা ক’রে সেখােন থেেক গেিছল) িতিন তােদর 
ডেেক বলেলন, ‘যেইভােব লেখা আেছ (খ), আিম সেই অনুসাের িপতৃগেণর পেথ যাচ্ছি, 
কেননা িনেজই দেখেত পাচ্ছি প্রভু আমােক ডাকেছন। সতর্ক থাক, তোমার দীর্ঘ সাধনা 
নষ্ট করো না, িকন্তু নব সূচনাই ক’রে যেন, তোমােদর উদ্দীপনা বজায় রাখেত সেচষ্ট 
থাক। তোমরা তো সেই প্রবঞ্চনাকারী অপদূতেদর জান; হ্যাঁ, তোমরা জান তারা কেমন 
প্রচণ্ড, যিদও প্রভােব তারা এখন দুর্বল। সুতরাং তােদর ভয় পেয়ো না, বরং সবসময়ই 
খ্রিষ্ট থেেক অনুপ্রেরণা অর্জন কর ও সেই খ্রিষ্টে আস্থাবান হও। এেক অন্যের প্রিত 
মনোযোগী হেয় ও আমােদর উপেদশ থেেক যা শুেনছ, তা মেন রেেখ, তোমরা প্রিতিদন 
মৃত্যুবরণ করেত যাচ্ছ যেন, িঠক সেইভােবই জীবনযাপন কর। এবং [িবশ্বােস] িবচ্ছিন্ন 
লোকেদর সঙ্গে, এবং অবশ্যই ভ্রান্তমতবাদী সেই আিরউসপন্থীেদরই সঙ্গে যেন 
তোমােদর কোন সহভািগতা না থােক। কেননা তোমরা জান যে, তােদর খ্রিষ্ট-িবরোিধতা 
ও অদ্ভুত ভ্রান্তিময় িশক্ষার কারেণ আিমও তােদর যুক্তি কেমন খণ্ডন কেরিছ। তোমরা 
বরং িমত্রই যেন প্রথমত প্রভুেত ও পের পিবত্রজনেদর মধ্যে এেক অন্যের সঙ্গে আবদ্ধ 
হবার জন্য সবসময় লড়াই কের থাক, যেন মৃত্যুর পের তারা বন্ধু ও সঙ্গীই যেন সেই 
অনন্ত তাঁবুেত তোমােদর গ্রহণ কের নেয়  (গ)। এিবষেয় িবেবচনা কর ও সেিদেক মন 
দাও, এবং যিদ তোমরা আমার প্রিত যত্নশীল হও ও আমােক তোমােদর িপতা বেল মেন 
রাখ, তাহেল কাউেকই আমার দেহ িমশের িনেয় যেেত িদয়ো না, পােছ তারা তা 
িনেজেদর ঘের সাজায়। এজন্যই আিম পর্বেতর অভ্যন্তের িগেয়িছলাম ও এখােন িফের 



এেসিছলাম। যারা তেমন প্রথা পালন কের, তোমরা তো জান আিম তােদর কেমন 
সংশোধন কেরিছলাম ও তেমন প্রথা বন্ধ করেত আজ্ঞা কেরিছলাম। সুতরাং, তোমরা 
িনেজরা অনুষ্ঠানটা সম্পাদন কর ও আমার দেহ মািটেত দাও। এবং আমার এই কথা 
তোমরা গোপন রাখ, যেন তোমরা ছাড়া অন্য কেউই সেই স্থান জানেত না পাের। কেননা 
মৃতেদর পুনরুত্থােন আিম ত্রাণকর্তার কাছ থেেক পুনরায় আমার দেহ অক্ষয়শীল অবস্থায় 
গ্রহণ করব। আমার কাপড়-চোপড় ভাগ ভাগ কের িবতরণ কর। তোমরা আমার সেই 
ভেড়ার চামড়ার কাপড় ও যে আলোয়ােন আিম এখন শুেয় আিছ, তা িবশপ 
আথানািসউসেক দাও, িতিনই তো সেটা আমােক নতুন অবস্থায় িদেয়িছেলন, িকন্তু আিম 
সেটা ইিতমধ্যে জরাজীর্ণ কেরিছ। এবং অপর ভেড়ার চামড়ার কাপড় িবশপ 
সেরািপওনেক দাও; িনেজেদর জন্য তোমরা আমার সেই লোমজাতীয় কাপড় রাখ। 
এবং এখন, হে সন্তােনরা, ঈশ্বর তোমােদর রক্ষা করুন, কেননা আন্তিন চেল যাচ্ছে ও 
তোমােদর সঙ্গে আর নেই।’


৯২। একথা বলার পর তারা তাঁেক আিলঙ্গন করল, িতিন পা দু’টো উচ্চ করেলন, ও 

তাঁর কােছ আসা এমন বন্ধুেদর দে’খে যেন, ও তােদর দ্বারা গৃহীত হচ্ছিেলন যেন, 
(কেননা িতিন সেখােন শুেয় থাকেত তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল মেন হচ্ছিল) িতিন মারা 
গেেলন ও িপতৃগেণর কােছ উপনীত হেলন। পের, িতিন যে আেদশ তােদর িদেয়িছেলন, 
সেই দু’জন সেই অনুসাের প্রস্তুিত কর্ম সম্পাদন করল ও দেহটােক মুিড়েয় তা মািটেত 
িদল; এবং সেই দেহ যে কোথায় লুিকেয় রাখা হল, সেই দু’জন ছাড়া তা কেউই জােন 
না। এবং যাঁরা ধন্য আন্তিনর ভেড়ার চামড়ার কাপড় ও জরাজীর্ণ সেই আলোয়ান 
পেেয়িছেলন, তাঁরা এক একজন তা মহৎ ধন বেল রক্ষা কের থােকন। কেননা 
সেগুলোেক এমিনও দেখা, আন্তিনেক দেখার মত, ও সেগুলোেক পরা, সানন্দে তাঁর 
উপেদশ বহন করার মত।




সমাপ্তি

৯৩। এটা হলো দেেহ আন্তিনর জীবেনর সমাপ্তি; এবং আমরা উপের যা যা বর্ণনা কের 

এেসিছ, তা হলো তাঁর সাধনার সূত্রপাত। যিদও এসমস্ত িকছু সেই মানুেষর সদ্‌গুেণর 
তুলনায় ক্ষুদ্র, তবু এেথেক তোমরা অনুমান করেত পার ঈশ্বেরর মানুষ সেই আন্তিন 
কেমন ধরেনর মানুষ িছেলন, িযিন যৌবনকাল থেেক তেমন অসামান্য বয়স পর্যন্ত কৃচ্ছ্র 
সাধনার প্রিত িনেজর উদ্দীপ্ত আগ্রহ বজায় রাখেলন। বার্ধক্যের খািতেরও িতিন কখনও 
দামী খাদ্যের বাসনায় বশীভূত হনিন, দেেহর দুর্বলতার খািতেরও কখনও পোশােকর 
ধরন পাল্টানিন, িনেজর পাও জল িদেয় ধোনিন, অথচ সম্পূর্ণরূেপ অক্ষত হেয় 
থাকেলন। কেননা তাঁর চোখ িছল উজ্জ্বল ও প্রবল, ও িতিন স্পষ্ট দেখেত পেেতন। িতিন 
কোন দাঁত হারানিন; সেই বৃদ্ধজেনর িবিশষ্ট বয়েসর কারেণ তাঁর দাঁত এমিনই মািড় 
পর্যন্ত ক্ষয় হেয় গেিছল। িতিন পােয় ও হােতও স্বাস্থ্যবান হেয় থাকেলন, ও যারা 
রীিতমত স্নান কের ও নানা ধরেনর খাদ্য ও কাপড় ব্যবহার কের, তােদর তুলনায় তাঁেক 
উজ্জ্বল ও সমষ্টিগত িদক িদেয় আরও বেিশ বলবান মেন হচ্ছিল।


এবং তাঁর খ্যািত যে সর্বস্থােন িবস্তৃত, সবাই যে তাঁেক িবস্মেয়র সঙ্গে সম্মান কের, ও 
যারা তাঁেক কখনও দেেখিন তারাও যে তাঁর িদেক চেেয় আেছ, তা হলো তাঁর সদ্‌গুেণর 
প্রমাণ, ও তাঁর আত্মার প্রিত ঈশ্বেরর ভালবাসার প্রমাণ। তাঁর লেখােলিখ বা পৌত্তিলক 
প্রজ্ঞা বা অন্য যেকোনো িশল্পকর্মের জন্য নয়, কেবল তাঁর ঈশ্বরভক্তির জন্যই িতিন 
খ্যািতমান হেলন। এসমস্ত িকছু যে ঈশ্বেরর দেওয়া অনুগ্রহদান, তা কেউই অস্বীকার 
করেব না। কেননা িযিন একটা পর্বেত লুক্কািয়ত অবস্থায় বসবাস করা সত্ত্বেও সবাই যে 
স্পেেন ও গাল্লিয়ায়, রোেম ও আফ্রিকায় তাঁর িবষেয় কথা শুনল, তা আদৌ হেত পাের 
না, যিদ-না িযিন িনেজর মানুষেদর সর্বত্রই জ্ঞাত কেরন, সেই ঈশ্বর িনেজই আন্তিনর 
সন্ন্যাস জীবেনর সূত্রপােত তাঁেক তেমন অঙ্গীকার না কের থােকন। কেননা তাঁরা গুপ্ত 
অবস্থায় কাজ করেলও ও অেনেক িবস্মৃত হেত ইচ্ছা করেলও, তবু প্রভু তাঁেদর প্রদীেপর 
মত সবার কােছ প্রদর্শন কেরন, যােত কের যারা শোেন, তারা যেন এ জানেত পাের যে, 
[ঈশ্বেরর] আজ্ঞাবিল জীবন-সংস্কােরর জন্য প্রভাবশালী, ও এর ফেল তারা যেন 
সদ্‌গুেণর পেথ আগ্রহ যোগাড় করেত পাের।




৯৪। অতএব, তোমরা এখন এসমস্ত িকছু অন্যান্য ভ্রাতােদর কােছ পাঠ কের 

শোনাও, তারাও যেন জানেত পাের সন্ন্যাসীেদর জীবন কেমন হওয়া উিচত, ও তারাও 
যেন িবশ্বাস করেত পাের যে, আমােদর প্রভু ও ত্রাণকর্তা িযশুখ্রিষ্ট তােদরই গৌরবান্বিত 
কেরন যারা তাঁেক গৌরবান্বিত কের, ও যারা তাঁর সেবা কের, িতিন স্বর্গরাজ্যে তােদর 
চালনা কেরন শুধু নয়, িকন্তু তারা িনেজেদর লুক্কািয়ত করেল ও প্রত্যাহার করেত চেষ্টা 
করেলও িতিন তােদর সদ্‌গুণ ও অন্যান্যেদর প্রিত তােদর সহায়তা দােনর জন্যই 
তােদর এখােনও সর্বস্থােন খ্যািতমান ও জ্ঞাত কেরন। এবং তেমনটা প্রয়োজন হেল 
তোমরা এটা পৌত্তিলকেদরও কােছ পাঠ কের শোনাও, যেন তারা এইভােবও উপলব্ধি 
করেত পাের যে, আমােদর প্রভু িযশুখ্রিষ্ট হেলন ঈশ্বেরর পুত্র, ও তাছাড়া এও উপলব্ধি 
করেত পাের যে, যে খ্রিষ্টিয়ােনরা সত্যিকাের তাঁর সেবা কের ও ভক্তিভের তাঁর উপর 
িবশ্বাস রােখ, তারা এমনটা প্রমািণত কের যে, গ্রীেকরা যােদর ঈশ্বর মেন কের, সেই 
অপদূেতরা আসেল ঈশ্বর নয়, এবং তারা সেই অপদূতেদর মানবজািতর প্রতারক ও 
িবনাশক বেল পােয়র িনেচও মািড়েয় দেয় ও তােদর দূের িবতািড়ত কের, আমােদর প্রভু 
সেই িযশুখ্রিষ্টের দ্বারা, যাঁর গৌরব হোক যুেগ যুগান্তের। আেমন।
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আেলক্সান্দ্রিয়ার িবশপ হন; িতিন করাগাের থাকাকােলই িবশপ মেেলিতউস তাঁর ধর্মপ্রেদশ 
দখল কেরন (৬৮ ক টীকা দ্রঃ)।


৪৮ (ক) লুক ১১:৯।


৪৯  (ক) ‘থেবাইেসর উচ্চ অঞ্চেল’: সাধু আথানািসউেসর মেত সাধু আন্তিন দক্ষিেণ, নীল 
নেদর ধাের অবস্থিত প্রাচীন থেেবেসর িদেক প্রত্যাহার করেলন।


(খ) ‘চারণভূিম’: চারণভূিমটা নীল নেদর বদ্বীপ অঞ্চেল অবস্থিত।


(গ) ‘অভ্যন্তরীণ পর্বত’: সম্ভবত পর্বতটা হলো কল্‌িজম পর্বত যা আজকােলও ‘দের্‌ মার্‌ 
আন্তিনওস’ নােমও পিরিচত ও নীল নদ ও লোিহত সাগেরর মাঝখােন অবস্থিত।


৫১ (ক) এেফ ৬:১২ দ্রঃ।


(খ) সাম ১২৫:১।


(গ) যোব ৫:২৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


৫২ (ক) সাম ৩৫:১৬ দ্রঃ।
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৫৫ (ক) প্রবচন ২৫:১৫ সত্তরী পাঠ্য।


(খ) এেফ ৪:২৬।


(গ) ২ কির ১৩:৫ দ্রঃ।


(ঘ) ১ কির ৪:৫; রো ২:১৬ দ্রঃ।


(ঙ) গা ৬:২ দ্রঃ।


(চ) ১ কির ৯:২৭ দ্রঃ।


৫৮ (ক) মিথ ৯:২০ দ্রঃ।


(খ) ‘সাক্ষ্যদাতা ও সন্ন্যাসী সেই পাফ্‌নুিতউস’: পাফ্‌নুিতউস এই কারেণ ‘সাক্ষ্যদাতা’ বেল 
অিভিহত যে, িতিন রোম সম্রাট মাক্সিিমনুেসর আমেল ঘিটত িনর্যাতনকােল (৪৬ অধ্যায় দ্রঃ) 
ডান চোখ হািরেয়িছেলন ও তাঁর বাঁ পা নষ্ট করা হেয়িছল। কেবল তাঁরাই ‘সাক্ষ্যমর’ বেল 
অিভিহত িছেলন যাঁরা িনর্যাতনকােল প্রাণ হারােতন।


৬০  (ক) ‘আমুন’: আনুমািনক ৩৮০-৪৩৯ সােলর খ্রিষ্টিয়ান লেখক কনস্তান্তিনোপিলেসর 
সক্রেিটেসর িববরণ অনুসাের সন্ন্যাসী আমুেনর অনুপ্রেরণায় িমশের অবস্থিত িনত্রিয়া ও স্কেেত 
নামক পার্বত্য অঞ্চল দু’টোেত বহু মেঠর উদ্ভব হয়।


(খ) মিথ ১৪:২৮ দ্রঃ।


৬৫ (ক) এেফ ২:২।


(খ) এেফ ৬:১৩; তীত ২:৮ দ্রঃ।


(গ) ২ কির ১২:২।


(ঘ) ২ কির ১২:৪।


৬৬ (ক) যোহন ৬:৪৫ দ্রঃ।


(খ) িফিল ৩:১৩।


৬৭ (ক) প্রবচন ১৫:১৩।


(খ) আিদ ৩১:৫।


(গ) ১ শামু ১৬:১২ দ্রঃ।


৬৮  (ক) ‘মেেলিতউস’: ১০৫ খ্রিষ্টাব্দের িনর্যাতনকােল আেলক্সান্দ্রিয়ার িবশপ িপতেরর 
অনুপস্থিিতেত িলকোপিলেসর িবশপ মেেলিতউস আেলক্সান্দ্রিয়া মণ্ডলীর উপের কর্তৃত্ব িনেত 
চেষ্টা কেরন িবধায় মণ্ডলী দ্বারা িনন্দিত হেয় সেই অঞ্চেলর প্রশাস কর্তৃক পােলস্তাইেনর 



কিনেত িনর্বািসত হন; িকন্তু কিনেত থাকাকােল িতিন কারও অনুমিত ছাড়া ২৮জন িবশপ 
িনযুক্ত কেরন; তােত ৩২৫ সােল িনেকয়া ধর্মসভা তাঁেক দণ্ডিত কেরন। িকন্তু তাঁর ভ্রান্তমত 
সম্পর্কে আজও তত স্পষ্ট কোনো তথ্য নেই।


৬৯  (ক) ‘বাণী সবসময়ই িপতার সঙ্গে সহ-অস্তিত্বমণ্ডিত’: আিরউস-বাদীরা এমনটা সমর্থন 
করত যে, ঈশ্বেরর পুত্র সেই বাণী িপতা ঈশ্বেরর মত ও িপতা ঈশ্বেরর সঙ্গে অনন্ত িছেলন না। 
সাধু আন্তিন িনেকয়া িবশ্বাস-সূত্র অনুসাের ঘোষণা কেরন, ঈশ্বেরর পুত্র সেই বাণী িপতা 
ঈশ্বেরর মত ও িপতা ঈশ্বেরর সঙ্গে অনািদ ও অজিনত; অর্থাৎ িতিন প্রকৃত ঈশ্বর (ভূিমকায় 
উল্লিিখত িনেকয়া িবশ্বাস-সূত্রের ঐশতাত্ত্বিক ভাষা অনুসাের, িতিন হেলন “িপতা থেেক, তথা 
িপতার সত্তা থেেক একমাত্র জিনত [পুত্র], ঈশ্বর থেেক ঈশ্বর, আলো থেেক আলো, প্রকৃত 
ঈশ্বর থেেক প্রকৃত ঈশ্বর; িতিন জিনত, িনর্মিত নন, িপতার সঙ্গে সমসত্তার অিধকারী”)।


(খ) ২ কির ৬:১৪ দ্রঃ।


(গ) রো ১:২৫ দ্রঃ।


৭১ (ক) ‘িতিন চেল যাচ্ছিেলন ও আমরা …’: এই ‘আমরা’ শব্দ থেেক অনুমান করা যায়, 
এসমেয় সাধু আথানািসউস িনেজই ৩৩৭ বা ৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে আন্তিনর সঙ্গে িছেলন।


৭৪ (ক) এক্ষেত্রে িবস্তািরত ব্যাখ্যার জন্য উপের দেওয়া ‘বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ’ ১১–১৬ 
অধ্যায় দ্রষ্টব্য।


(খ) ‘প্রাণ হলো মেনর প্রিতমূর্তি’: এটা িছল দার্শিনক প্লিতনুেসরই ধারণা।


৮০ (ক) ১ কির ২:৪।


৮১ (ক) আনুমািনক ২৯৩ খ্রিষ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্য অিধক প্রশস্ত হওয়ায় প্রশাসিনক সুিবধার্থে 
দু’ ভােগ িবভক্ত হয়, তথা পুব ও পশ্চিম সাম্রাজ্য। পুব সাম্রাজ্যের রাজধানী িছল 
কনস্তান্তিনোপিলস (বর্তমান ইস্তানবুল) যা বর্তমান তুরস্কে অবস্থিত, ও পশ্চিম সাম্রাজ্যের 
রাজধানী িছল ইতািলেত অবস্থিত রোম। উভয় সাম্রাজ্যে দু’জন কের শাসক িছেলন: প্রকৃত 
শাসক (বা সম্রাট) আউগুস্তুস বেল অিভিহত িছেলন, ও তাঁর সহকারী শাসক কােয়সার বেল 
অিভিহত িছেলন; তাই কনস্তান্তিনোপিলেস রাজত্ব করেতন একজন আউগুস্তুস ও একজন 
কােয়সার, ও রোেম রাজত্ব করেতন একজন আউগুস্তুস ও একজন কােয়সার। আউগুস্তুেসর 
মৃত্যুেত কােয়সার িযিন, িতিন আউগুস্তুস পদ গ্রহণ করেতন। 
সেই অনুসাের, কনস্তান্তিনুস ৩০৬ সাল থেেক ৩০৮ সাল পর্যন্ত কনস্তান্তিনোপিলেসর 
কােয়সার িহসােব, ও ৩০৮ সাল থেেক ৩৩৭ সাল পর্যন্ত আউগুস্তুস িহসােব রাজত্ব কেরন; 
কনস্তান্তিনুেসর প্রথম ছেেল কনস্তান্তিউস ৩২৪ সাল থেেক ৩৩৭ সাল পর্যন্ত কােয়সার িহসােব, 
ও ৩৩৭ সাল থেেক ৩৬১ সাল পর্যন্ত আউগুস্তুস িহসােব রাজত্ব কেরন; ও কনস্তান্তিনুেসর 
দ্বিতীয় ছেেল কনস্তান্ত ৩৩৩ সাল থেেক ৩৩৭ সাল পর্যন্ত কােয়সার িহসােব, ও ৩৩৭ সাল 
থেেক ৩৫০ সাল পর্যন্ত আউগুস্তুস িহসােব রাজত্ব কেরন। সুতরাং, কনস্তান্তিউস ও কনস্তান্ত 



দু’জেন ৩৩৩ সাল থেেক কােয়সার িহসােব, ও ৩৩৭ সাল থেেক আউগুস্তুস িহসােব একসােথ 
রাজত্ব কেরন। 
(২৯৩ খ্রিষ্টাব্দের আেগ রোম সাম্রাজ্যের শাসকগণ ‘আউগুস্তুস কােয়সার’ নাম গ্রহণ কের 
রাজত্ব করেতন সেই ইউিলউস কােয়সােরর স্মরেণ িযিন খ্রিঃপূঃ ৪৫ সােল রোেমর একমাত্র 
শাসক পদ গ্রহণ কেরিছেলন ও আপন উত্তরসূরী িহসােব িনেজর ভাগ্নে অক্তািবয়ানুস 
আউগুস্তুসেক মনোনীত কেরিছেলন। রোেমর সেই শাসকগণ সেই অক্তািবয়ানুস আউগুস্তুেসর 
স্মরেণও ‘আউগুস্তুস কােয়সার’ নাম গ্রহণ করেতন িযিন খ্রিঃপূঃ ২৭ সােল রোম সাম্রাজ্য 
প্রিতষ্ঠা কের িনেজর নাম ছাড়া িনেজর মামা ইউিলউস কােয়সােরর স্মরণার্থে ‘কােয়সার’ 
নামও িনেয়িছেলন, তথা ‘আউগুস্তুস কােয়সার’। খ্রিঃপূঃ ২৭ পূর্বে রোেমর শাসকগণ অন্য নাম 
গ্রহণ করেতন)।


(খ) িহব্রু ১:২ দ্রঃ।


৮২ (ক) দা ৪:১৬ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।


(খ) সেরািপওন ৩৪০ থেেক ৩৬০ সাল পর্যন্ত নীল নেদর বদ্বীপ অঞ্চেল অবস্থিত থ্মুইস 
শহেরর িবশপ িছেলন।


৮৩ (ক) মিথ ১৭:২০।


(খ) যোহন ১৬:২৩।


(গ) মিথ ১০:৮।


৮৪ (ক) মিথ ৭:২ দ্রঃ।


৯০  (ক) এখােন িমশেরর প্রাচীনকালীন ঐিতহ্যের িদেক তথা মিমকরণ প্রক্রিয়ার িদেক 
অঙুিলিনর্দেশ করা হয় যা পৌত্তিলক ও খ্রিষ্টিয়ানেদর মধ্যো প্রচিলত িছল অর্থাৎ, িমশরীয়রা 
মৃতব্যক্তির দেহ মিমকৃত করার পর মিমটােক সম্মান প্রদর্শেনর জন্য একটা ঘের বসাত। সাধু 
আন্তিন তেমন ঐিতহ্যগত প্রথার িবরোধী।


৯১  (ক) পাল্লািদউস-িলিখত ‘লাউসীয় ইিতহাস’ অনুসাের সেই দু’জন সন্ন্যাসীর নাম িছল 
মাখািরওস ও আমাতুস।


(খ) যোশুয়া ২৩:১৪ দ্রঃ।


(গ) লুক ১৬:৯।
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